





সম্পাদকীয় তত 


কৃষিপণ্য বিপণনের একটি নয়! ব্যবস্থা! 


সুলেখ| ঘোষ 


নতুন আত্মবিশ্বাসে তপনের মানুষ --- 


মধু বহু 
মাটির চিঠি ( কবিতা) 
সুনীতি মুখোপাধ্যায় 
মহিলা গ্রশিক্ষণ-_সমাজ উন্নয়নের 
একটি দিক 


কনক কমল চট্টোপাধ্যায় 


আপনার জমির উপযোগী ধানের 
জাত বেছে নিন 
বায়ুকোণে মেঘ 
অজিত বাইরী 
বীরভূম জেলায় ধানের চাষ 
সমস্যা! ও সম্ভাবনা :-- 


| “ডঃ শক্তিপদ সরকার 
সাধারণ সংবাদ 





৩-৪ 


৫-৬ 


৭-১০ 


১১ 


১২-১৪ 


|Z 


? 36984 





সম্পাদনা উপদেহী ee 
বিষ্ণগদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


| ডঃ সূধাংগ্ত gar চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ আধিকারিক, 


কৃষি fags 

অনিল কমার সেনগুপ্ত, na কৃষি অধিকতা (সাধারণ) 
ডঃ দেবব্রত মুখাজী', অপর কৃষি অধিকতা (গবেষণা) 
অশোক মোহন রায়, উপ সচিব (প্রকল্প), কৃষি বিভাগ 
কিযরন্ময় ws, aya কৃষি অধিকর্তা (বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্প) 
ওঃ সুনীল কুমার সেনগুপ্ত, মুগ্ধ প্রচার ও জনসংযোগ 

আধিকারিক, কৃমি অধিকার 
বনবিহারী চক্লবতী', জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক (সদর) 
সূলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 


বিষ্ণ,পদ মণ্ডল, কৃষি অধিকতা, পশ্চিমবঙ্গ 


৩২শ বর্ষ £ ২য় সংখ) 
জৈ)ঠ ১৩৮৭ 





খর! রুক্ষতার বৈরাগী রূপ জ্যৈষ্টের । এ সময় আবহাওয়া 
স্বাভাবিক কারণেই Oe ও শুদ্ধ থাকে। এ বছর এর তীব্রতা আরও 
বেশী। কারণ রাজ্যজুড়ে বেশ কিছুদিন ধরে একটান! খর! চলছে। 
এই খরায় চাষের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে । আসন্ন খরিফ ফসলের জন্যে 
ভাবনা দেখা দিলেও, বাংলার ফল কিন্তু খরার নষ্টামীর ষড়যন্ত্ৰ বানচাল 
করে দিয়েছে। তখন বৈরাগী বাংলাকে রসাল ফল দেখে রস্কলি 
আকা রসিক বলে মনে হয়। এ বছর ফলের বাজার অন্য বছরের 
তুলনায় বেশ SHA | নান! রংবেরঙের ফলে এখন বাংলার 
বাজার মনোহ!রিণী তুবনমোহিনী। বাংলার গ্রীষ্মকাল বলতে গেলে 
MAAS তে! স্ময়। এত রকমারি ফল একসঙ্গে আর কোন ABS 
বাজারে আসে ন৷ ৷ 

জ্যৈষ্ঠের ফল শহরের মানুষকে যেমন দেয় খাছ বৈচিত্র্য) গ্রামীণ 
মানুষকে তেমনি দেয় ক্ষুধার aT এ মাসটির দিকে গ্রামের মানুষ 
বড আশায় চেয়ে থাকে । 

Bon জাতীয় শস্তা বিশেষ করে ধান ও গমের ফলন আখের 
তুলনায় বেড়েছে । এ ACTA ফলনের মাত্র! বজায় রাখতে ও সেইসঙ্গে 
উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য ক্রমাগত চেষ্টাও চলেছে । কিন্ত 
শুধু তুল জাতীয় খানে মানুষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না। বৃদ্ধির জন্য 
প্রয়োজন FA খানের । ফল ও সবজি থেকে তা Ahem যায়। 
শরীরের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ভিটামিন যোগাবার প্রধান উৎস হলে! 
ফল। ফল অন্যান্য খাদ্ডের মতই পরিমিত পরিমাণে সার! বছর ধরে 
খাওয়। দরকার | 

গ্রীষ্মে বাজারে রকমারি ফলের আমদানি হলেও প্রধান আসর 
নিয়ে বসে কিন্ত আম। কাঁচ! থেকে পাক! পর্যন্ত নানাভাবে আমের 
ব্যবহার হয়ে থাকে । এই অতি প্রয়োজনীয় ও অর্থকরী ফসল 
বাজারেআমদাঁনি হয় যেমন এক সময়ে, আবার গ্রীম্মের মরস্ম শেষ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজার থেকে Gi উধাও হয়ে যায়। অতি দ্রুত 
বহুল পরিমাণ ফল একসঙ্গে বাজারে আসার ফলে একদিকে যেমন 
বিক্রেতার অর্থ ক্ষতি, অন্যদিকে তেমন পচে গিয়ে ফলের অপচয়। 
শরীরের পক্ষে যে জিনিসের এত প্রয়োজন, সেই সম্পদের অপচয় 
হতে দেওয়া কোনমতেই উচিত agi বিশেষ করে যখন প্রয়োজনের 
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তুলনায় এ রাজ্যে ফলের উৎপাদনও কম। 
ফলের ব্যাপারে আমাদের সামনে ছুটি 
প্রধান ATT দেখ! যাচ্ছে। একটি ফলের 
প্রয়োজনের তুলনায় কম উৎপাদন। আবাদের 
দেখতে হবে যাতে ফল নিছক রুগীর খান্তই হয়ে 
ন! থেকে সাধারণের প্রতিদিনের খান তালিকায় 
থাকতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ফলের অপচয় 
উৎপাদন বাঁড়াবার জন্য ও সেইসঙ্গে ফলের 
জাতের উন্নতির জন্য গবেষণার ওপর রাজ্য 
সরকার জোর দিয়েছেন। বিভিন্ন জলবছু ও 
মাটির উপর নির্ভর করে 'এ রাজ্যের হিডিয় 
এলাকায় গবেষণার জন্ত খামার কর! হষেছে। 
Sete সাধারণের সুবিধার জন্য উন্নত জতের 
কলম চারা ইত্যাদি তৈরী করে sty দামে 


বিক্রির ব্যবস্থ। কর! হয়েছে। 

Cayce দাবদাহের পরই নবযোৌবন। বর্ষার 
আবির্ভাব ঘটে। সেই জলসিঞ্চিত মাটিতে 
শুধু ফসলের চাই নয় ফলের চাষও করার 
সময়। আপনার নিজের আঙ্গিনায় আপনার 
পছন্দমত একটি গাছ লাগান। সঙ্কয় নার্শারী 
থেকে উন্নত ফলের চায়! সংগ্রহ কয়ে ফলেয় 
উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্ট। করুন। 

ফলের অপচয় যাতে না হয় সেজন্তও ফল 
সংরক্ষণের চেষ্টা কর! হচ্ছে। তাছাড়া কৃষি 
বিপনন শাখা ফল ও সবজি সংরক্ষণের জন্য 
মহিলাদের বিন! খরচে প্রশিক্ষণের aerate ; 
করেছেন। এইসব প্রশিক্ষণের সুযোগ মহিলায়া 
আশ! করি নেবার চেষ্টা করবেন। 








ফুঁদলের উৎপাদন আগের তুলনায় অনেক 
বেড়েছে। কিন্তু কৃষক যাঁর কষ্ট করে ফসল 
উৎপন্ন করেন তাঁর! ফসলের উচিত দাম অনেক 
সময় পান না। তাই এ বিষয়ে তাদের অভিযোগ 
থেকেই যায় এবং ফসল তোলার পর ব্যাপারটা 
অনেক কৃষকের কাছেই হতাশা! ও নৈরাশ্যের 
কারণ হয়ে দীড়ায়। ১৯৭৮ সালের বিধ্বংসী 
বন্ঠার পর রবি-গ্রীষ্ম saga বিশেষ প্রচেষ্টার 
মাধ্যমে যে ফসল উৎপন্ন করা হয়েছিল, তার 
উচিত দাম অনেকে পাননি। 

কৃষিপণ্যের উৎপাদন যেমন বাড়ছে, তেমন 
সুষঠু বিপনন ব্যবস্থার সমস্যাও বেড়ে চলেছে। 
এই সমস্যা কৃষকের উৎপাদন বাড়াবার পথে এক 
বিরাট বাধা। | 

FIFA অনেক সময়ই যে তাদের ফসলের 
উচিত দাম পান না, তার অনেকগুলি কারণ 
আছে। তারমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মহাজনের 
দৌরাত্ম্য, প্রাথমিক স্তরের উৎপাদক চাষীর শস্য 
মজুত রাখার অসুবিধা ও HAA অভাব, গ্রাম 
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থেকে বাজারে পণ্য নিয়ে আসার জন্য ভাল 
রাস্তার অভাব এবং নিয়ন্ত্রিত বিপনন ব্যবস্থার 
অভাব। বিক্রির ব্যাপারে ছোট ও প্ৰান্তিক 
কৃষকদের সমস্তাই বেশী । আবার ফসলের 
মধ্যে যেগুলি বিশেষ অর্থকরী ফসল; সেগুলির 
সমস্তা আরও বেশী। 

বর্তমান বিপনন পদ্ধতি বিচার বিবেচনা! করে 
দেখ! গেছে যে বিশেষ করে বাণিজ্যিক ফসলের 
দাম আসলে ঠিক হয় দ্বিতীয় স্তরের বাজারে। 
মহাজনর। ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে 
ঘুরে কৃষকদের কাছ থেকে তা কিনে নেয়। 
কৃষকরা তাদের অবস্থা ভেদে বিভিন্ন দামে তা 
বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। কারণ কৃষিপণ্য 
ধরে রাখার মত সাধ্য a সুবিধা অনেকেরই 
নেই। এই ফসলের আসল দাম তার পরে 
ঠিক হয়। 

পাট এ রাজ্যের একটি বিশেষ অর্থকরী ও 
বাণিজ্যিক ফসল। এর দামের ওঠা নাম| নিয়ে 
কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট GAGA ও অভিযোগ 
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আছে। কৃষকদের এই সমস্য! নিরসনের জন্য 
“জুট করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া”র মত সংস্থার 
স্থষ্টি হয়। এই সংস্থার শস্য ওঠার পরই সেই 
শস্য কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা করার কথা! । কিন্তু 
এইসব সংস্থার নিজস্ব কিছু অসুবিধার জন্য প্রায় 
ক্ষেত্রেই তাদের পক্ষে গ্রামের প্রাথমিক বাজার 
থেকে সরাসরি শস্য কেন| সম্ভব হয় না। ফলে 
যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংস্থার সৃষ্টি, তা সফল 
হচ্ছে না। প্রাথমিক বাজার যেখানে Fass 
তাদের ফসল নিজেরা বিক্রি করে, সেখানে 
যেহেতু এইসব সংস্থার লোকের! পৌঁছাতে পারে 
না, সেজন্য চাষীর। স্থানীয়ভাবে যে দামই পায় 
তাতেই বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। এইভাবে 
উচিত দাম থেকে তার! বঞ্চিত হয়ে থাকে। 
বিশেষ করে পাট চাষীদের এই অনুবিধ| দূর 


করার জন্য একটি নতুন বিপনন ব্যবস্থা নেওয়া 


হয়েছে। এই ব্যবস্থায় যেসব অঞ্চলে পাট 
উৎপন্ন হয় সেসব জায়গায় চাষীরা তাদের পণ্য 
নিয়ে পঞ্চায়েতে একটি নির্দিষ্ট দিনে জমায়েত 
হবেন। সেখানে কৃষি বিপনন শাখার কমীরাও 
উপস্থিত থাকবেন। Stal পাটের মান বিবেঃন। 
করে বিভিন্ন মানের পাটের দাম ঠিক ভরে 
দেবেন। পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিও সেখনে 
উপস্থিত থাকবেন। তাদের উপস্থিতিতে জুট 
করপোরেশনের কর্মীর চাষীকে নগদ দাম দিয়েই 
সেই পাট কিনে নেবেন। যেসব পঞ্চ'য়েতে এই লব 
লেনদেন হবে সেসব পঞ্চায়েতকে এ বাবদ কিছু 
অর্থও দেওয়া হবে। 

এই ব্যবস্থায় অনেকগুলি সুবিধা হচ্ছে, যেনন- 


লা শা শপ পাত 


১) কৃষকরা তাদের ফসলের উচিত দাম 
নগদে পাবেন, যা ব্যবসার ক্ষেত্রে খুবই বিরল। 

২) পাটের মানের উপরই কম বা বেশী দাম 
নির্ভর করে। দাম এইভাবে ঠিক হওয়ার ফুল 
দাম নিয়ে ঝগড়ার্বাটি বা ঠকানোর সম্ভাবন! 
থাকবে ay | 

৩) এইভাবে জুট করপোরেশন গ্রামের 
প্রাথমিক বাজারের মধ্যে ঢুকে যেতে পারবেন। 

৪) দামের ব্যাপারে কোন গণ্ডগোল বা 
বিতর্ক হলেস্ত্বরকারি কর্মচারীর! তা মিটমাট 
করে দেওয়ার অধিকার পাচ্ছেন। 

৫) ব্যবসায়ীরাও এইভাবে ত্রমশঃ নিয়ম 
মেনে চলতে অভ্যস্ত হবেন। 

এই বছরই প্রথম দক্ষিণ বঙ্গের মাত্র সাচটি 
কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবস্থা কার্যকর 
করা হয় এবং এতে ফল খুবই ভাল পাওয়া 
যায়। গ্রামে গুদামের ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে মনে হয় এই ব্যবস্থা আরও ভালভাবে 
কাজ করবে। আগামী বছরে আরও ৫০টি 
কেন্দ্রে এইভাবে বিক্রির ব্যবস্থা করার পরিকল্পন! 
নেওয়া হয়েছে। 

তাছাড়া পণ্য পরিবহনে সুবিধার জন্য চাধীর 
খামার থেকে বিপনন কেন্দ্র পর্বস্ত যোগাযোগ 
সড়ক তৈরি ব! উন্নয়নের ব্যবস্থা কর! হচ্ছে aay 
কৃষিপণ্যের প্রধান পাইকারী বাঞ্জারগুলি ক্ৰমশ; 
নিয়ন্ত্রিত বিপণন ব্যবস্থার অ..৯ অন, 
আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে এ এতো ৰু 
পণ্যের এটা ফু (বিপনন ১১৭৫: 5৯ Bias 


এবং কৃষি ভৎপা নর সাগকতা vty হবে। 
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কর্মাধ্যক্ষ, ঠাকুর সমিতি, তপন প্রকল্প, পঃ দিনাজপুর । 


উত্তরবঙ্গের পাচটি জেলার মধ্যে পঃ দিনাজ- 
পুর জেল! অন্যতম ৷ এটি একটি পিছিয়ে পড়া 
জেল!। আর এ জেলার সবচেয়ে অবহেলিত 
নিঃস্ব সীমান্ত অঞ্চল হল পূর্ব তপন | অধিবাসীদের 
শতকরা ৭৩ ভাগ আদিবাসী--সাওতাল ও 
Bate! বাকী ২৭ ভাগ হিন্দু রাজবংশী, 
বাংলাদেশ থেকে আগত কিছু পরিবার, খৃষ্টান, 
মুসলমান, মাহালী, রবিদাস ও বাজিকর সম্প্রদায়। 
এর! সকলেই প্রায় সর্বহারার দলে । পেটে ভাত 
নেই; গায়ে পোষাক নেই; আশ্রয় নেই; কাজ 
নেই। জমিতে সার, জল, বীজের যোগান নেই, 
হালের গরু নেই । ঘরে আলে! নেই, শিক্ষা 
স্বাস্থ্য-সংগঠন কিছুই নেই। আছে আদিম 
কুসংস্কার, আছে ভয়, ক্ষুধা? সংশয়, চুরি-ডাকাতি, 
তাড়ি সহ হাঁড়িয়ার সর্নেশে মাতলামি। আর 
আছে ঠক্বাজ যহাঁজনদের দেদার ঠক্বাজির 
কারবার । গরীব মানুষগুলো এদের দাপটে 
দিন দিন আরও নিঃস্ব সর্বন্থাস্ত হচ্ছে । এভাবেই 
ওদের এলোমেলো! দূর্বল দীন ছন্নছাড়া জীবনের 
আয়ু ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছিল। 


বসুদ্ধয়। £ ছাত্রিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 


এখানে ধু ধুপ্রান্তর। মাটিও কঠিন। রুক্ষ 
প্রকৃতি। জলের অভাবে ক্ষেতে ফসল নেই। 
ডিপ বা শ্যালে| টিউবওয়েল হয় ali সাধারণ 
টিউবওয়েলের পানীয় জল গভীর মাটি খুঁড়ে 
যদিও বা মেলে তাতে জল প্রয়োজনমত পাওয়! 
যায়না । ate মজা পুকুর খাড়ি যা আছে 
তাতেও সার! বছর জল থাকে ন!। কয়েকটি 
Sata আর বৰ্বার জল যা ভরস।। একটাই 
ফসল “আমন? । বৃষ্টি হলে ফসল হল, না হলে 
শুকিয়ে মর। জলই এ অঞ্চলে সকল সমস্যাকে 
প্রকট করেছে। সুতরাং এদের অবস্থা ফেরাতে 
হলে এখনই চাই ঢালাও জলের ব্যবস্থা) নানান 
ধরণের অসংখ্য কাজ, নিজের পায়ে দীড়াঝুর 
শিক্ষা, সংগঠন; আত্মবিশ্বাস, মানসিক পরিবর্তন । 
আর চাই ওদের মধ্যে প্রাণ ঢাল! অঢেল 
ভালবাস।। 

এ ধরণের সংকল্প নিয়ে তপন থানায় ২৭৯টি 
গ্রামের মধ্যে ৫০টি গ্রামের প্রায় ১০ হাজ'র 
মানুষের সাঁধিক উন্নয়নের দায়িত্ব নিয়ে গ্রাষ- 
বাসীদের পাশে এসে দীড়িয়েছে-_-“তপন প্রবন্ধ 
ঠাকুর সমিতি? (তপন প্ৰজেক্ট, টেগোর সোসাইট 
ফর VAM ডেভলপমেন্ট ) নামে এক স্বেচ্ছাসেৰী 
স্বাধীন প্রতিষ্ঠান । লক্ষ্য হল গ্রামের সবচেয়ে 
গরীৰ মানুষ তাদের এলাকায় সকল দিক থেকে 
স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক। ওরা পরিশ্রম করে 
নিজেদের ভাগ্য ফেরাক। জোট বেঁধে কাজ 
করুক । হুবেলা খেতে পাক । আশ্রয় পাক। 
আনন্দ করুক। নিজেদের মানুষ বলে চিনতে 
শিখুক । - নৈতিক চরিত্রের উন্নতি করুক। হ্যা 
বিচার পাক। সকল রকম শোষণ থেকে মুক্ত 
হোক। 


তপন প্রকল্পের মূল কেন্দ্র 'বালাপুর থেকে 
কাজ শুরু হঃল ১৯৭৭ এর মার্চ মাসে। গ্রামের 
পর গ্রাম ঘুরে আমরা নতুন করে সমীক্ষা করি। 
এখানকার মাটি, মানুষ ও সমাজকে জানি। 
MAAS আমর! বোঝাই তপন প্রকল্পের উদ্দেশ্য, 
লক্ষ্য ও কৰ্মমূচী । বোঝাই কাদের নিয়ে কাজ, 


কাদের দিয়ে কাজ এবং কিভাবে কাজ হবে 


ইত্যাদি। আরও ঠিক করলাম কাজ হবে 
প্রয়োজনভিত্তিক। গ্রামবাসীরাই কাজে সক্রিয় 
অংশ নিয়ে কাজ করবেন। তাই সবার আগে 
চাই সংগঠন। মজবুত সংগঠনই প্রকল্পের মুখ্য 
হাতিয়ার। প্রথম থেকেই সংগঠনের কাজ 
চলতে লাগল এবং আজও ত! চলছে ভালবাস! 
ও সহানুভূতির মধ্য দিয়ে। 

প্রকল্পের সংগঠনের তিনটি অঙ্গ বা frst 
‘কর্মী সংগঠন’--যার| সমিতির কাজে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে যুক্ত তারা এর AV! এ সংগঠন হল 
তরুণ উৎসাহী সমাজসেবকদের নিয়ে। ‘সম্পাদক 
সংগঠন’-- বিভিন্ন গ্রামের গ্রাম কমিটির 
সম্পাদকদের নিয়ে এ সংগঠন তৈরি। প্রকল্পের 
ভাব ও আদর্শকে ভালভাবে রপ্ত করে গ্রামীণ 
সমস্াগুলিকে নিয়ে সভ্যদের সঙ্গে আলোচন! 
করে গ্রাম কমিটিকে পরিচালন! কর! এদের 
কাজ। 

‘set সংগঠন গ্রাম কমিটির গরীধ 
সদস্তবৃন্দকে নিয়ে তৈরি এ সংগঠন। প্রকল্প 
থেকে স্বীকৃত গ্রামসভা বা গ্রাম কমিটির গুরুত্ব 
অসীম। যে গ্রামে মজবুত গ্রাম কমিটি আছে 
সেখানে উন্নয়ন যথাবথ হয়েছে। গ্রাম কমিটির 
সভ্যরা সংখ্যায় অনেক বেশীও হতে পাঁরে। 
ভার! সবচেয়ে গরীব মানুষ হুবে। তারা কর্মী 


হবে। গ্রাম কমিটিই সম্পাদকদ্বয়কে নির্বাচিত 
করেন। অধিকার ও ক্ষমতা কোন সভ্যের 
থেকে সম্পাদকের বেশী নয়। সম্পাদকর! 
সত্যিকার জনপ্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে 
শিখবেন। গ্রাম কমিটি গ্রামের সাধিক উন্নয়ন 
নিয়ে চিন্তা Steal করে তাদের সাপ্তাহিক 
মিটিংয়ে ৷ গ্রাম উন্নয়নের জন্য কি কি কর! হবে, 
কার কি প্ৰয়োজন; চাষবাস। রাস্তা সংস্কার, 
বিচার ইত্যাদি জীবন যন্ত্রণার মৌলিক সমস্যাগুলি 
নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয়। 

গ্রাম কমিটির মাধ্যমে কাজ করার ফলে বহু 
জটিল সমস্যার সমাধান যেমন সহজে হয়েছে) 
তেমনি গ্রামবাসীর মনে চেতনা বোধ অসম্ভব 
রকম বেড়েছে । পরম্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক 
গড়ে উঠেছে । ভয় কেটেছে। সাহস বেড়েছে। 
কুসংস্কার শিথিল হয়েছে। আত্মবিশ্বাস ও 
স্বাবলগ্বন শক্তি ফিরে আসছে। জোট বেঁধে 
কাজ করার স্প্‌হা জেগেছে । নেশা, চুরি, 
ডাকাতি, ব্যাভিচার যথেষ্ট কমেছে । জোট বেঁধে 
মহাজনদের কবল থেকে নিজেরাই মুক্ত হচ্ছেন। 
মজুরীও আট আন! থেকে বাড়িয়ে e—s টাক! 
করেছেন। সন্দানবোধ বেড়েছে। সর্বোপরি 
মানুষ বলে তার! নিজেদের চিনতে পেরেছেন। 
ক্রমশই নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন হতে শুরু 
করেছে। 

প্রকল্পের সহায়তা নিয়ে গ্রাম কমিটির 
পরিশ্রমী মানুষগুলে গত ৩ বছরে যে যে কাজ- 
গুলি সম্পন্ন করেছেন তার বিবরণ দিই। প্রথমে 
পাঁচটি গ্রামে কাজ শুরু হয়। পরে ওর! বাড়িয়ে 
১২টি গ্রাম থেকে ২২টি গ্রামে নিয়ে যায়। 
বর্তমানে ৫০টি গ্রামে কাজ চলছে। প্রায় 
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২ হাজার পরিবারের ৮ হাজার মানুষ প্রকল্পের 
অন্তভূক্ত হয়ে নতুন ধরণের উন্নয়নকর্মে ব্ৰতী 
হয়েছেন। প্রকল্পের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য চাষ- 
বাস বাড়ানো । এক ফসলী জমিকে হ’ফসলী 
তিন ফসলী কর! । সেচের জল ও মাছ চাঁষের 
SD ২৭টি পুকুর ও ৩টি খাড়ি সংস্কার করেছেন | 
আরও ৬টি পুকুর সংস্কার করছেন। গত রবিতে 
সোনালিক1 গম চাষ করেছেন ১০৫ মেঃ BAL 
কুফরী চন্দ্ৰমুখী আলু চাষ করেছেন ৬৭ কুইন্টাল। 
এ অঞ্চলে গম ও আলু চাষ এই প্রথম ব্যাপক- 
ভাবে হ'ল। এছাড়া উচ্চ ফলনশীল ধান, মাষ- 
কলাই, সরষে; পাট, সবজি চাষ প্রতি গ্রামে 
সেচের জলের যোগান অনুযায়ী হচ্ছে এভাবে 
পোনে ৪ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত আয় বেড়েছে। 
সম্পদের মালিকানা গরীব পরিবারেরাই 
পেয়েছেন। এবার স্থানীয় আমন চাষও ব্যাপক- 
ভাবে হচ্ছে। কৃষকরা বীজ sq ও খোরাবী খণ 
নিয়েছেন ৷” ওর! প্রকল্প থেকে ৪৫ জোড়া এবং 
প্রকল্পের দায়িত্বে গোঁড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে 
১১৬ জোড়া গরু মোষ নিয়েছেন। কৃষিখণ 
নিয়েছেন ১৮৯ জন। কেউ কেউ হালের গরু 
মোষ জীবনে প্রথম করতে পারলেন বা দীর্ঘদিন 
পরে সংগ্রহ করলেন। ফলে অনেক প্রান্তিক ও 
ক্ষুদ্ৰ চাষী তাদের বন্ধকী, খাইখালাসি দেওয়া 
জমি মহাজনদের কাছ থেকে ছাড়াতে পেরেছেন । 
যাদের জমি-জায়গা অল্প বা কিছু নেই তারা 
প্রকল্পের পুকুর সংস্কারের কাজে অংশ নিয়েছেন। 
কৃষিকৰ্মা হিসাবে অন্তের জমিতে কাজ করেছেন 
এবং প্রকল্প থেকে হাস, মুরগী, ছাগল ও শুকর 
পালার জন্য নিয়েছেন। ৫০টি গ্রামে মোট 
৪৬৯টি পরিবার এ সুযোগ নিয়েছেন। যারা 
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বিভিন্ন রকম হাতের কাজ এবং ক্ষুদ্ৰ ব্যৰস। 
করেন তারাও প্রকল্প থেকে সুদ ছাড়া পুজি 
নিয়েছেন। যেমন cael চুপড়ি শিল্পী, মাৰল 
খোল শিল্পী, পাটি তৈরীর শিল্পী, চা পান 
ব্যবসায়ী, ধান কুটনী ব্যবসায়ী, তালগুড় বা ছাত। 
ব্যবসায়ী ইত্যাদি। ফেব্রুয়ারী *৮০ পর্যন্ত তর! 
বিশেষ খণ হিসাবে ৭২, ২১৯ টাকা নিয়েছিলেন, 
এ পর্যন্ত ফেরত দিয়েছেন ৪১, ৩৮৫ টাক। 
এ প্রসঙ্গে একটি কথ! বলা দরকার। প্রকল্প 
থেকে যে যা কিছুই সাহায্য নেবেন সময় 
সাপেক্ষে তা অবশ্যই ফেরংযোগা। কাউকেই 
দান বা এককালীন সাহায্য দেওয়া হয় ন{। 
পাঁচটি গ্রামের জন্য প্রকল্পে ২টি ধর্ম গোলা তৈর 
হয়েছে। আরও ৬টি ধর্মগোল। তৈরি az: 
এই গোলায় কৃষকদের বীজধান ও খোরাকী ধান 
ধাকবে। অসময়ে তারাই এ ধান নেবেন। 
এক কর্মভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রও এই প্ৰকল্প 
চালু হয়েছে। এখানে সাধারণ জ্ঞান ছাড়া, কৃষি; 
কাঠশিল্প, পশুপালন, তাঁতশিল্প ও অন্যান্য ট্ৰেনিং 
দেওয়! হবে । গ্রামবাসীর! বালাপুরে একটি বাজ-র 
ও হাট নিজেদের প্রয়োজনে চালু করেছেন। 
নিজেদের উৎপন্ন জিনিস নিজেদের বাজার হাটে 
বেচাকেনা করছেন। OVD সবজি চাষও ব্যাপক 


Se 


ভাবে করা হচ্ষে। গ্রামে গ্রামে তার! ৫ হাজার 
বুক্ষ রোপণ করেছেন। শতকরা ৪০ টি গাছ 
বর্তমানে জীবিত আছে। গ্রামগুলি বহু দূরে দূরে 
থাকায় গ্রামবাসীর! ৮টি মাটির সাব অফিস গড়ে 
তুলেছেন। এ বছর এ অঞ্চলে প্রথম FS 
চাষেরও তায়! পরিফল্পন| নিয়েছেন। কৃষি বিভাগ 
এ ব্যাপারে সর্ধোতোভাবে সহযোগিতা! করছেন। 

শত দুঃখ কষ্ট থাকলেও এ অঞ্চলের মানুষের 
আনন্দ নিত্যসঙ্গী। মাদল বেজে উঠলেই ওর! 
নাচে গানে পাগল হয়ে যায়। ওরা ভাই গ্রামে 
গ্রামে আপন গান-বাজনা ও কবিয়ালের দলও 
গড়েছেন। এ প্রকল্প গশুতবুদ্ধিসম্পল্প সকল 
মানুষের সহযোগিতার প্রকল্প । শিক্ষক? ডাক্তার, 
সমাজসেবা, সাংবাদিক এবং এ ছাড়াও জেলার. 
সমাহর্তা; মহকুমা শাসক ও অন্যান্য অফিসারর! 
প্রকল্পে নিয়মিত আসেন এবং নানাভাবে গরীব 
মানুষের সহযোগিতা করেন ৷ এ প্রকল্প গরীব 
জোটের নিজন্ব প্রকল্প । এ প্রকরকে ঘিয়ে 
গ্রামবাসীর মুখে হাসি ফুটেছে। ওরা নতুন 
উৎসাহে সংঘবদ্ধ হয়েছে। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস 
নিয়ে ওর! ওদের ভাঙ্গাচোর! পরিবেশ নতুন করে 
সাজাচ্ছেন। ওদেয় সুদিন আসছে। ওদের 
প্রতিষ্ঠার শুভক্ষণ জাসছে। 


মাটির চিঠি | স্থনীতি মুখোপাধ্যায় 


মাটির চিঠি পড়তে পারি নীল আকাশের খামে; 
চিল যেখানে আলপন| দেয় উড়ে; 

মাটির চিঠি পড়তে পারি শালুক-ফোটা গ্রামে, 
মৌমাছিটার মাতাল মাতাল gen | 


ওই যেখানে ভিড় ছেলেদের নদীর উধাও তীরে; 
ওই যেখানে দুষ্ট, মেয়ে ছলিয়ে বেণী নাচে, 
মাটির পিদিম হখন হাসে তুলসীতল| ঘিরে, 
মাটির চিঠি তখন পড়ি মায়ের চোখের কীচে। 


মাটির চিঠির আখর পড়ি বন-শিরীষের পাতায়, 
আখর পড়ি প্রজাপতির হলুদ বরণ ডানায়; 
মৌ-মহুয়ার মিষ্টি বাসে, সবুজ ধানের খাতায় 
মাটির চিঠি সোহাগ ভরে মনের কানায় কানায়। 


চিঠির ভাষায় খমকে-যাওয়া-জীবনট। পায় গতি; 
চিঠির ভাষায় বন্ধ থাকা জানালা যায় খুলে, 

এক নিমিষে হয় যে পূরণ যোল আনার ক্ষতি; 
মনের ফাক! বাগানখানা যায় যে ভরে ফুলে। 


মাটির চিঠি পড়তে যে পাই শিশির-ভেজ ঘাসে 
মাটির চিঠি বৃষ্টি হয়ে ঝরে; 

কৃষাণ-ব্ধূর তৃপ্তি-মাখা স্বপ্ন মধুমাসে 

মাটির চিঠি মহুল হয়ে চৈতি সকাল ভরে ॥ 
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বর্তমানে সমাজের প্রতিটি স্তরেই নবীর 
অগ্রগতি বিশেষ লক্ষণীয় । যুগ ও সমাজর 
প্রয়োজনে মেয়েরাও সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে eres 
হয়েছেন সমাজ ও সংসারের প্রয়োজনে নিন্বেকে 
লাগাতে এবং বিভিন্ন পরিকল্পনাকে সার্থক রে 
তুলতে। তাইতো নারী আজ কেবল রন্ধন; 
গৃহসজ্জ! ও গৃহকোণটিতেই নিজেকে আবদ্ধ Cale 
চুপ করে নেই। ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়নে গৃহের 
বাইরে কৃষিকাজ, পশুপালন ও শিশুস্বাস্ট্ের 
উপযোগী ATT সংরক্ষণ ও যোগান প্রভৃতি 
কাজেও পুরুষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সমান- 
ভাবে এগিয়ে এসেছেন। তাই Stal আধুনিক 
ACY চাষবাসের কাজ, পশুপালন ও খাদ্য প্ৰস্তত 
এবং সবজি সংরক্ষণের কাজ শিখতে স্বত:স্থৰত- 
ভাবেই আঞ্চলিক শিক্ষণ শিবিরগুলিতে উপস্থিত 
SUA । 

আজকের দিনে দূর গায়ের পর্দার আড় লে 
থাক! মেয়েরাও বুঝতে শিখেছেন যে সংসারকে 
সুন্দর করতে হ’ণে তাদের কাজের safes 
বাড়িয়ে গৃহের বাইরে নিয়ে যেতে হবে । জাই 
তার! সুস্থ শিশু গড়ে তোলার তাগিদে শিশুর 
পুষ্টিকর খাদ্য তৈরী করতে ও খাদ্য সংরক্ষণ 
শিখতে এগিয়ে এসেছেন। 

এই ধরণের নারী সচেতনতার প্রমাণ পই 
Brey পব্পণার ঢাকুরিয়! শ্রাসের হুলেখা 
বিশ্বাসের কাছ থেকে । দেখ! গেল তিনি Sa 
ছেজেমেয়েকে বিশেষ এক ধরণের পাষেস 
খাওয়াচ্ছেন। কিসের পায়েস জিজ্ঞেস করাতে 
তিন বল্লেন যে) এ ঠিক পাধেস নয়। এ হোল কনক কমল চট্টোপাধ্যায় 





renidy কৃষি eer আধিকারিক | | 
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প্রোটিনযুক্ত সহজপাচ্য Peay, যা তৈরী করতে 
মাত্র আধ লিটার সয়াবীনের ge, পঁয়তাল্লিশ গ্রাম 
গমের গুড়ো) পয়তাল্লিশ গ্রাম মুগ ডালের গুড়ো 
আর যাট গ্রাম গুড় লাগে। শিশুকে এই বিশেষ 
aoe খাইয়ে বাকি প্রোটিন ও ক্যালোরীর 
অভাব অন্ত যে কোন দুধের সাহায্যেই পূরণ 
করেন। মায়ের ছুধ ছাড়ার পর থেকেই শিশুকে 
এই ঘরে তৈরী খাবার খাওয়ানর অভ্যাস করছেন 
গ্রামের অনেকেই। এই খাবারে অসুখ বিস্তুখও 
বিশেষ হয় ন! তাঁও শ্রীমতী বিশ্বাস জানালেন। 
এই বিশেষ খাবারটি তিনি কোন এক মহিল! 
শিক্ষণ শিবিরে গিয়ে শিখে এসেছেন। 

শিশুর পুষ্টিকর খাদ্যের পরেই বিভিন্ন সবজি 
ও তরকারি সংরক্ষণ ও তার স্বাদ বজায় রাখার 
দিকে মহিলার! নজর রেখেছেন। তার! মনে 
করেন প্রতিদিনের তরকারি সবজি ভিটামিনযুক্ত 
ও সহজলভ্য হলে নিয়মিত খাগ্ঠপ্রস্তত অনেক 
সহজসাধ্য ও রুচিকর করা যায়। এরই একটা 
নমুনা চোখে পড়ল সুন্দরবনের বাধানগর গ্রামের 
শিবপদ রায়ের স্ত্রীর কাজে । তিনি রোদে বেগুন 
শুকিয়ে রাখেন। তারপর এ শুকনো! বেগুন 
গরম জলে ভিজিয়ে নিয়ে উপাদেয় করার জন্য 
মাছ দিয়েও রান্না করেন। এ গ্রামের মায়া দাস, 
রিট বিশ্বাসও শ্রীমতী রায়ের পদ্ধতিতে খুবই 
উৎসাহ প্রকাশ করলেন। পরে মায়! দাস 
বললেন; অল্প জমিতে Bata নিজেদের শাক- 
সবজি ফড়িয়াদের কাছে বিক্রী ন! করে তার! 
এখন নিজেরাই রেখে দেন। এতে নিজেদের 
সবন্জিতে নিজেদের প্রয়োজন মিটে যায় এবং 
প্রয়োজন বোধে বাড়তি সবজি সংরক্ষণও করা 
চলে। তাতে বেশ কিছুদিন দৈনন্দিনের খান্তের 
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ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া চলে । তাছাড়া, খান্ত 
তালিকায় নতুনত্বও বজায় থাকে । তারপর বেশ 
গর্বের সঙ্গেই বলেন, দৈনন্দিন খাতে মেনুর 
নতুনত্ব বজায় রাখ! ও বৈচিত্র্য রক্ষা করার ভার 
গৃহিণীদের। তাই গৃহিণীরাই চিন্তা করবেন 
কোন তরকারি কত বেশী রুচিকর ও অভিনব 
হবে। 

রাধানগর গ্রামের মাঝের পাড়া ফ্রি প্রাইমারী 
স্কুলের শিক্ষিকা yore রায় এবং রিপ্টা বিশ্বাস 
জানান; গ্রামের “বয়স্ক নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্রে” 
রাতে গ্রামের বয়ঞ্চ। নিরক্ষর মহিলাদের শিক্ষা 
দিয়ে থাকেন। এই কেন্দ্রটি সুন্দরবন ডেভালপমেন্ট 
হে বারা পরিচালিত শ্রীমতী রায় ও বিশ্বাস 
দুজনেই স্কুল ফাইনাল পাশ। গ্রামটিতে শিক্ষিত! 
মহিলার সংখ্যা বেশী। মহিলা সমিতি, মহিলা 
চৰ্চা মণ্ডলও SAE এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
এরা কাজ করে চলেছেন। 

বাছুড়িয়া ব্লকের কাটিয়াহাট গ্রামে অনুষ্ঠিত 
মহিল। কৃষি প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থেকে 
প্রশ্ন করেছিলাম এঁ গ্রামের ইরা বেগম, আছুর! 
খাতুনফে যে; এই শিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে কি 
শিখলেন? কৃষক ঘরণী আদুরা খাতুন কোন 
রকম দিধাগ্রস্থ না হয়ে জবাব দেন; “অনেক 
কিছুই, আজই সকালে সা'রগর্ত কিভাবে তৈরী 
করতে হয় তা দেখলাম । নিজের! আশপাশের 
আবর্জনা! 2 গর্তে ফেললাম। এ আঁবর্জন। 
গতে ভতি হবে; পচবে এবং আমরা ভাল 
কম্পোষ্ট সার পাব। এঁ সার জমিতে ফসল 
চাষের জন্য ব্যবহার কর! হবে; ফলে জমিতে জৈব 
সারের ঘাটতি মিটবে আর ফসলের ফলন 
বাড়াঁতেও সাহায্য করবে ৷” ইর বেগম বললেন, 
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“গর্তের উপরে একটি আচ্ছাদনও রাখার ব্যবস্থা 
কর হয়েছে। লাউ, চালকুমড়া গাছ লাশিয়ে 
বড় হলে এ আচ্ছাদনের চালে তুলে দেওয়া 
যাবে। আর গর্তটি গোয়ালদ্বরের পাশেই কর! 
হয়েছে। এ ধরণের মাপমত গর্ত করে যে সস্তায় 
সার তৈরী করা যায় তা এই শিবিরে না এলে 
জানতাম ন1” এগিয়ে আসেন সফিরাহাদ 
গ্রামের অনিম| ঘোষ আর মাগুর আলী গ্রামের 
লক্ষ্মী ঘোষ। অনিমা ঘোষ বলেন, তাদেরও 
চাষবাস বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। লক্ষী 
ঘোষ সরাসরি বলেন; এ ধরণের প্রশিক্ষণের 
বিশেষ প্রষ্মোজন। বছরের খরিফ ও রবি মরসুমে 
অর্থাৎ ছবার একই জায়গায় এ ধরণের শিক্ষণ 
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তাহলেই 


শিবিরের ব্যবস্থ। কর! দরকার । 
আমর! বেশী উপকৃত হব এবং ছুই মরস্থুমের 
সকল রকম ফসলের বিষয়েই জানতে পারব । 
হঠাৎ একটি গ্রামে শিক্ষণ শিবির খোল! হোল 
তারপর আর সেই গ্রামে হোল না, তাতে 
আমাদের সাময়িক উৎসাহ বাড়ে ঠিকই, কিন্তু 
পরে তা কমে যায়।” 

সকলেরই এক কথা, চাষবাসের খুটিনাটি, 
আর নতুন নতুন কথা শুনতে চাঁন, জানতে চীন 
এবং হাতে কলমে শিখতেও চান। এসব দেখে 
শুনে একটা কথাই মনে হয় যে, মহিলা 
প্রশিক্ষণের দিকে নগর দিলে আমাদের সমাজ 
উন্নয়নেই মদত দেয়া হবে। 


অ 





( পূৰ্ব প্রকাশিতের পর ) 


যৌথ বীজতলা 

AUCH বেশীর ভাগ এলাকাতেই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে আউশ ও আমনের 
বীজতলা তৈরী করতে হয়। ফলে, বৃষ্টি YE হতে দেরী হলে Jawai তৈরী 
করতে দেরী হয়ে যায়। এ অবস্থায় হঠাৎ বর্ষা সুরু হয়ে গেলে বা ক্যানেলের 
জল পাওয়া গেলেও চারা ছোট থাকায় রোয়ার কাজ পিছিয়ে দিতে হয়। দেরীতে 
রোয়ার কলে ধানে বোগ-পোকার আক্রমনের আশঙ্কা বাড়েই) ভাবার were 
কমে যায়। ৃ 

এই অবস্থার প্রতিকারের সহজ উপায় হচ্ছে পুকুর, গভীর বা অগভীর vege, 
Bla বা নদীসেচ প্রকল্পের ধারে কাছে গ্রামের সব কৃষকের প্রয়োজনীয় চারা 
একলপ্তে তৈরী করা। ক্যানেলের জল পাওয়ার বা সম্ভাব্য বর্ষা নামার ৩--৪ 
সপ্তাহ আগে যৌথ বীজতলায় বীজ ফেলতে পারলে যথাসময়ে চারা রোযা যাবে। 
তাছাড়। একলপ্ডে চারা তৈরি করার ফলে বীজতলায় রোগ ও কীট শক্র প্রতিরোধ 
কর! সহজ হবে, বীজতলায় অগ্ঠান্ত পরিচর্যাও সহজে করা যাবে। 
জমি তৈরি 

বোন! আউশের জন্য €--৪ বার লাঙ্গল ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করুন এবং 
ভালভাবে আগাছ। বেছে ফেলুন। 

রোয়া আউশ ও আমন চাষের HY ১২-১৫ সেঃমি ( ৫--৬ ইঞ্চি) গভীর 
করে মোলায়েম কাদা করুন, এজন্য ধূলায় ২ বার ও কাদায় ৩-- ৪ বার চাষ ও মই 
দিন। শেষবার চাষ দেবার আগে জমিতে ৫--৬ দিন জল দাড় করিয়ে রেখে 
মাটি পচিয়ে নিন এবং চাষ দেবার পর মই দিয়ে জমি সমান করে দিন। 
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সার প্রয়োগ 

জমিতে সবুজ সার করলে মাটির উর্বরত: বাড়বে। সবুজ সার করা সম্ভব না 
হ’লে জমি তৈরির সময় একর প্রতি ৮-১০ গাড়ী গোবর বা কম্পোস্ট ছিন। 
জৈব সার ছাড়াও এ সময় প্রাথমিক মাত্ৰায় রাসায়নিক সারের পরিমাণ ঠিক বরে 
নেওয়াই সব থেকে ভাল | কারণ, এতে লারের অপচয় কম হয়, আবার) কম 
সার প্রয়োগে ফসলের ক্ষতিও এড়ানো! যায়। 

জমির মাটি পরীক্ষা করানো সম্ভব না হলে নীচের তালিকা অনুযায়ী 
সার দিন : 

সারের পরিমাণ (একর প্রতি কেজিতে) 


সম পাপ পপ পপ পপ পপ জর শপ আপ semen 





মরন্তুম ধানের জাত শেষ চাঁষের আগে চাপান সার 
নাই- হসফেট পটাশ (নাইট্রোজেন ) 
ট্রোজেন 
আউশ (১) অধিক ফলনশীল ১৫ দিন পরে ৭ 
(ক) বোনা ০ ১০ ১০ 
৩০ দিন পরে ৭ 
৪০--৪৫ দিন পরে ৬ 
(খ) রোয়া ৬ ১২ ১২ 
১২--১৫ দিন পরে ১২ 
২৫৩৭ 9) % ৬ 
(২) দেশী উন্নত ০ ১৫ ১ 
১৫-১৬ )} )) ৫ 
৩০ 5 ১১ 
আমন (১) অধিক ফলনশীল 
(ক) জলদি ৫ ১০ ১০ ১৫ দিন পরে ১০ 
(১০০--১২০ দিন) ৩০--৪* ১, 5 € 
(খ) মাঝারি ৬ ১২ ১২ ১৫%) ); ১২ 
(১২০--১৩৭ দিন) ৪০--৪৫ ১) 5 ৬ 
(গ) মাঝারি নাবি ও ৬ ০২১২ ১০৮১৫ gy gy ১২ 
নাবি ৫৫--৬০ ১) ১) ৬ 
(২) দেশী উন্নত ৮ ৮ ৮ ৪০৪৫) > 





মনে রাখবেন বেশী উর্বর জমিতে ক'দ| করার সময় প্রাথমিক মাত্রায় 


১৬ 


বন্বদ্ধরা £ জ্যৈষ্ঠ £ ১৩৮৭ 
নাইট্রোজেন না দিলেও চলে । পুরো নাইট্ৰোজেন সার পাশকাঠি ছাড়ার সময় ও 
ধোড় আমার সময় চাপান হিসাবে দেবেন। হালক! মাটিতে চাপান সার 
১০--১৫ দিন অন্তর ৩ বার দেওয়! ভাল। ইউরিয়া সার ৫--১০ গুণ মাটির সঙ্গে 
মিশিয়ে রেখে জারিয়ে নিয়ে চাপান সার হিসাবে দিলে বেশী কাজ করে। 


বীজ বোনা ও চারা রোয়া 

বোনা আউশের বেলায় বীজ বোন! যন্ত্রের সাহায্যে অথবা লাজলের পিছনে 
২* সে, মি (৮ ইঞ্চি) দূরে দূরে সারিতে বুহ্ুন। এতাবে বুনলে বীজের পরিমাণ 
কম লাগবে । নিড়েন দিতেও সুবিধা হবে। 

রোয়া আউশের বেলায় ২০ সে; মি,X ১০ সে, মি, (৮১৫৪ ইঞ্চি) দূরত্বে 
সারিতে চারা রুইবেন। আধাটের মধ্যে আউশের চার! রোয়ার কাজ শেষ 
করুন। 

আমনের চারা; জলদি ও মাঝারি জাতের, ২০ (সে, মি) (৮ ইঞ্চি ) X ১০-১৫ 
ca, fa, (৪--৬ ইঞ্চি) দূরত্বে এবং নাৰি জাতের ২৩ সে, মি, (৯ ইঞ্চি ) ২ 
২৩ সে, মি, (৯ ইঞ্চি ) দূরত্বে লাগবেন। আবাঢ় থেকে শ্রাবণের মধ্যে চার! 
রোযার কাজ শেষ করুন। চারার বয়স জলদি জাতের বেলায় ৩ সপ্তাহ, মাঝারি 
জাতের বেলায় ৪ সপ্তাহ ও নাবি জাতের বেলায় ৫ সপ্তাহ হওয়াই ভাল। 

চারায় মোটামুটি ৫--৬টি পাত! হলেই রোয়ার উপযুক্ত হবে। চার] ৫ সেঃমি 
(২ ইঞ্চি) এর বেশি গভীরে রোয়া উচিত নয়। কারণ বেশী গভীরে রুইলে 
পাশকাঠির সংখ্যা কমে যায়। ফলে ফলনও কম হয়। 
CB 

বোনা আউশ সাধারণতঃ বৃষ্টির উপর নির্ভর করেই চাষ কর! হুয়। সময়ে 
বৃষ্টি না হলে অবশ্যই সেচের দরকার হয়। হুবিধা থাকলে ৭--১০ দিন অন্তর 
সেচ দেবেন। 

রোয়া আউশ ও আমনের বেলায় চার! রোয়ার সময় জমিতে ছিপছিপে জল 
থাকলেই ভাল । চার! রোয়ার পর থেকে ধান কাটার ১০--১৫ দিন আগে পযন্ত 
জমিতে ২২ সে;মি (১ ইঞ্চি) পরিমাণ জল রাখুন। 
নিড়ান ও আগাছা দমন 

কোনা আউশের জমিতে বীজ বোনার ১৫ দিন ও ৩* দিন পরে দুবার ভাল 
করে নিড়ান দিয়ে আগাছ! তুলে দিন। 

Catal আউশের ও আমনের জমিতে চারা রোয়ার ১০ দিন ও ২* দিন পরে 
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watz “নিড়ান যন্ত্র দিয়ে ব| হাত দিয়ে আগাছ' তুলে দিন ও মাটি ঘেঁটে দিন। 
নীচু জমিতে শ্যাওলা ও ঝাঁঝির উপদ্ৰব দমনের জন্য একবে ৫--৬ কেজি তুতে 

বা ৩ কেজি তামাঘটিত ওষুধ ( যেমন ব্লাইটক্স বা ফাইটোলান ইত্যাদি) ক্ষেতের 

wma সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিন। 


ধানের রোগ ও তার প্রতিকার 

চিটে বা বাদামী দাগ রোগ £ এই রোগ দমনের জন্য একর প্রতি coe fe iz 
জলে ১ কেজি জিনেব (যেমন ডাইথেন জেড ৭৮ ইত্যাদি) বা ম্যানকোজেব ( যেমন 
ডাইথেন এম 4৫ ইত্যাদি ) মিশিয়ে স্প্রে করুন 

anni রোগ (HB): এই রোগ দমনের জন্য ৩*০ লিটার জলে 
৩০৯ মিঃলি। হিনোসান মিশিয়ে প্রতি একরে স্প্রে awa): 

প্রয়োজন হলেই তবে রোগ দমনের জগ ওষুধ ব্যবহার করব্নে। cay 
নিয়মিত মাঠে গিয়ে ফসলের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে এবং রোগের আক্রমণ দেখা 
গেলে ওষুধ দিতে হবে। 


ধানের কীটশক্ৰ 

অধিক ফলনশীল ধানে নানান রকম কীটশক্রর আক্রমণ হয়ে থাকে। তাই 
চারা রোয়ার পরে সপ্তাহে অন্ততঃ দুদিন ক্ষেত ঘুঃর দেখুন; পোক লাগছে কিনা ? 

ধানের ক্ষেতে WA, স্যাম! ও গন্ধী পোক'র আক্রমণ খুব বেশী হলে zene 
পর আলোক ফাদ পেতে এদের মেরে ফেলার ব্যবস্থা করুন | 

এইসব পোকার উপদ্রব খুব বেশী হলে উঁচু অবস্থানের জমিতে যেখানে জলের 
চাপ কম থাকে সেখানে চার! রোয়ার ৩০--৩৫ দিনের মধ্যে পর পৃষ্ঠার 
দেওয়া তালিকার যে কোন একটি দানাদার কীটনাশক ব্যবহার awa | 





ওষুধের নাম পরিমাণ (একর প্ৰতি ) 
ফোরেট ১০ জি (যেমন থাইমেট ১০ জি বা 
ফোরেট ১০ জি ইত্যাদি) ৫ কেজি 
কার্ধোফুরান ৩ জি ( যেমন ফিউরিডাল ৩জি ইত্যাদি ) ৭ » 
সাইট্ৰোলান ৫ জি | ৮), 
কুইনালফস ৫ জি (যেমন একালাক্স ৫ জি ইতাদি) ৮ 7, 
এপ্ডোসালফান ৪ জি ( যেমন থায়োভান ৪ জি ইত্যাদি) ১২ >, 
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দানাদার ওষুধ ছড়ানোর সময় জমিতে ২২--৫ সে,মি ( ১--২ ইঞ্চি) জল 
৫--৭ দিন ধরে রাখবেন | 7 
যেখানে দানাদার ওষুধ ব্যবহার করা সম্ভব নয় অথবা চারার বয়স বেশী, 
সেখানে নীচের যে কোন একটি ওষুধ স্প্লেকরবেন। এক একর জমিতে শ্প্র 
করতে ৩০* লিটার জল লাগবে। 


ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে একর প্রতি 
ওষুধের পরিমাণ ওষুধের পরিমাণ 

ফসফোমিভন 

( cana ডিমেক্রন ১**% ইত্যাদি) ২ মিঃলিঃ see মিঃলিঃ 
মিধাইল প্যারাধিয়ান 

( যেমন মেটাসিড ৫০% ইতাদি) ১. 5, ৩৪০ 2? 
কুইনালফস | 

( যেমন একালাক্স ২৫% ইত্যাদি) ১২ » ৪৫০ % 
এণ্ডোসালফান 

( cana থায়োডান ৩৫% ইত্যাদি) ২ ১, ৬০০ ১, 
বি-এইচ-সি ৫০% ( জলে গোলা ) ৫ গ্রাম ১২ কেঞ্জি 
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পামরী, চুঙ্গী, পাতামোড়া, গন্ধী, লেদা, শীষকাট| লেদা পোক! ইত্যাঁদর 
আক্রমণ দেখ! গেলে একর প্রতি ১২ কেজি হারে বি-এইচ-সি ১০% গুড়ে 
ছড়াবেন অথবা প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম বি-এইচ-সি ৫০% (জলে গোলা ) 
মিশিয়ে স্প্রে করবেন। লেদা ও শীষকাট| লেদা পোকার জন্য এছাড়াও প্রতি 
লিটার জলে ২ মিঃলি: ভাইক্লোরোভস (যেমন Reta seo) মিশিয়ে cm 
করতে পারেন | 

আজ্জকাল কোন কোন এলাকায় বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ দেখা 
যাচ্ছে । আক্রমণ বেশী হলে নীচের যে কোন একটি ওষুধ গাছের গোড়ার দিকে 
বিকালে Cy করুন । 





ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে একর প্রতি 
ওষুধের পরিমাণ ওষুধের পরিমাণ 

ফসকোমিডন 

( যেমন ডিমেক্ৰন ১০০% ইত্যাদি) } মিলি লিটার ১৫০ মিলি লিটার 
মনোক্ৰটোকস 

( যেমন স্থুভাক্ৰন ৪০% ইত্যাদি) ১ ৮ % ৩০০ % > 
ম্যালাধিয়ন 4 

( যেমন ম্যালাধিয়ন, সাইধিয়ন, 

একোধিয়ন ৫০% ইত্যাদি ) 8, ০৯ ৬০০ ৮ > 
কার্ধারিল (যেমন সেভিন ৫*% ইত্যাদি) ২২ গ্রাম ৭৫০ গ্রাম 





ধানে ফুল আসার পর বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ দমন করতে কেবল 
কার্বারিল ব্যবহার করবেন। দানা পুষ্ট হওয়ার পরও ওষুধ দেওয়ার দরকার হলে 
গাছের গোড়ায় একর প্রতি ১০--১২ কেজি বি-এইচ-সি ১০% গুঁড়ো ছড়ান। 


EE 






১ স৯ 


দীওয়ায় বসে গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া 
খাচ্ছিল সতীশ । চোত্‌-মাসের সন্ধে। একফৌটা অজিত বাইরী 
হাওয়া নেই ৷ গাছপালাগুলে। স্থির। একটিও 
পাতা নড়ছে না। গুমোট গরম। দরমার 
বেড়ার ফাকে সতীশ তাকায় আকাশে । যদি 
ছিটেফৌটা মেখের দেখা মেলে । বৃষ্টির অভাবে 
সব কাজ বন্ধ। মাঠ রোদ্ছরে পুড়ে খা-খা 
করছে। দরমার বেড়ার ফাকে তাকাতে গিয়ে 
সতীশের চোখে পড়ে টাদট!। গোল, কোথাও 
টোল খায় নি। পরিপূর্ণ। সতীশ অবাক হয়। 
কতদিন সে যেন এমন নিটোল সুন্দর গোল 
চাদের দিকে তাকায় far তাকাবার অবকাশ 
মেলে far দৈনন্দিন থেটে-খাওয়া জীবনে 
আকাশের দিকে তাকাবার ফুরসত মেলে না। 
মাটির বুকে ঘাম বরাতে ঝরাতেই ত্ৰিশ-পঁয়ত্ৰিশটা 
বছয় কেটে গেল। মাটির সঙ্গেই যেন তার 
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জীবনের সমস্ত সম্পৰ্ক । Te আকাশের নার মুখে কি কাছে গ্রাস তূলে দেবে। বুকের 
দিকে কখনো কখনো তাকাতে হয়। যেমন তার SUT মোচড়ায়। অথচ কিছু করার নেই। 
বাপ Steet আকাশের দিকে তাহি'”, চাদের Pa কারে কারে সারা জীবনটাই খণে ডুবে 
চতুষ্পার্থ্ে আলোর বলয় দেখে = “থ্ৰ করে আঁচুছ। টিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে) 
নিতেন বৃষ্টি হবে feat) আকাশের ' cong, ্টষ্ট'কটই হোঁক আর কারোকাছে হাত পাতবে 
কোণে মেঘ ধরলে বৃষ্টির সম্ভাবন|। চোত-মা|সেরে AY চড়া স্থদে ঝণ নিতে Grn নিজের জীবনটাই 
রুক্ষ আকাশটার দিকে তাকিয়ে থাকে সতীশ । RM দিয়েছে। nasties থেকে কৃষি- 
একফৌটা বৃদ্ধির জন্যে হ|-পিত্যেশ। তার বুকের খণ দিচ্ছে বটে; কিন্তু তাতেও তার কতটুকু 
ভেতরে নিরুচ্চার বৃষ্টির প্রার্থন! জেগে থাকে। ংকুলান হবে। তবু ভাবে সুদ তে! অল্প। 
জমি-জিরেত খুবই সামান্য সতীশের। অন্ততঃ এক বিঘেও ভাল করে চাষ করার জন্যে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাক! খণ্ড-খণ্ড জমি । সব মিলিয়ে ঝণ নেওয়া যায়। হঠাৎ ঠোঁটের রেখা তার 
তিন বিঘে। গভীর নলকৃপের আওতায় এক উজ্জল হয়ে ওঠে। অজান্তেই মুখের ওপর 
বিঘে। সেটাই ভরসা । অন্ততঃ তিনটে ফসজ গামছ! ঘোরানো! দ্রুততর হয়। স্বস্তির নিশ্বাস 
মা লক্ষ্মীর দয়ায় ঘরে তুলতে পারে। বান্তি বেরিয়ে আসে । ভাবে টাকাট। নিয়ে সবকিছু 
হ্‌’ face প্রকৃতি-নির্ভর। আকাশ বৃষ্টি দিলে জোগাড় করে রাখবে আগে থেকে। বৃষ্টি 
তবেই বীজ ছড়াবার অবকাশ মিলবে। অথচ নামলেই প্রথম সুযোগে বীজ বোনার কাজ সুরু 
এই তিন বিধে জমিই তার সম্বল । সারা বছরের করবে। চোত, মাসের শেষ দিকেও যদি বৃষ্টি 
ভরণ-পোষণের মূলধন চার পাঁচটি প্রাণীর। মেলে কিছুটা পাট আর কিছুটা! আউশ বুনে 
সতীশ মাথায় হাত দিয়ে বসে, কি করবে। ফেলতে পারবে। 
আকাশের ওই মস্ত চাদটাকে মনে হয় তার হঠাৎ খুশীর আমেজে পুলকিত হয় সতীশ। 
জীবনের প্রতি বিদ্রপ। চাঁদের রূপের থেকেও দরমার বেড়ার ফাক দিয়ে আকাশটার দিকে 
কয়েক পশলা বৃষ্টির ঢের-বেশী প্রয়োজন ছিল পরিপূর্ণ তাকায়। তার বারে! চোদ্দ বছরের 
তার। অন্ততঃ ছড়ার মত বৃষ্টিতে মাটির ধুলো সঙ্গিনী শোভাকে ডেকে বলে--শোভ|, দেখতো 
মরলেও লাঙল নামাবার কথা ভাবতে পারতো । চেয়ে, চাদের বলয় লেগেছে কিন! ! তাহলে বোধ 
মাটি চযার কথা ভাবতে গিয়েই হঠাৎ ভার হয় বৃষ্টি হবে! শোভা Bara কাঠ ঠেলে দিয়ে 
হালের বলদ জোড়ার কথ! মনে পড়ে। ঠায় বাইরে আসে! স্বামীর গলায় গল! মিলিয়ে 
দাড়িয়ে আছে। খড় কিনে পেট পুরে খেতে বলে--হলেও হতে পারে। যা গুমোট। রোজই 
দেবার সামর্থ্য নেই। মাঠের ঘাস জলে গেছে। তে বিকেলের দিকে একটু-আধটু মেঘ ভাসে। 
পাজরের হাড় জিরজিরে বলদ জোড়ার দিকে সতীশ আশ্বস্ত হয়। খুশীর আতিশয্যে জিজ্ঞেস 
তাকাতে মমতা! হয়। কিন্তু কিইবা করবে করে, আজ কি রাধছে! বৌ? শোভা এই 
সতীশ । মানুষের পেটের অল্প জোগাতে পারে আকন্মিক প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিছুটা 
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অন্বস্তি বোধ করে। অভাবের সংসারে কিইবা 
রাধবার আছে। একটুকরো মাছ নেই। 
wine সবদিন জোটে না। পুকুর থেকে যা 
হোক কলমীশাক আর গুগলি শামুক তুলে 
পেটের খিদে মেটে। স্বামীকে খুঞ্গী করার মত 
তার কোন উত্তর নেই। নীরব হয়ে থাকে। 
ও; বুঝেছি--বলে অত্যন্ত সাবধানে সতীশ অন্য 
প্রসঙ্গে চলে যায়। 

হারুটার বয়স দশ এগার়ে| সতীশ ভেবেছে 
অনেক, হারুটাকে লেখাপড়া! শেখাবে। স্কুলে 
ভর্তি করে দেবে। কিন্তু সময় মত কিছুই করে 
ওঠা হয় না| মাঠের কাজে ব্যস্ত থাকে। 
হারুটাকেও সঙ্গে নেয়। ফাই-করমাস খাটায়। 
এক! পারে ন| ৷ জমি তিন বিধে। কিন্তু তিন 
বিধে জমির ফসলের পরিচর্ধাও কম নয়। সেই 
বীজ বোন! থেকে আরম্ভ করে নিড়েন দেওয়া, 
সার ছড়ানো, ওষুধ ছিটানো--কত কাজ ! একটু 
BASE, অসাবধান হলেই মাঠের ফসলও যেন 
অভিমানে মুখ বীকায়। তরে লক্ষ্মী আনতে 
গেলে, মাঠের কসলকে অবহেলা! কর! চলে না। 
অতএব মাটির ভাষা? শৃস্তের ভাষা বুঝে নিতে 
হয়। সভীশের কাৰ্পণ্য নেই শারীরিক শ্রমে। 
শোভাও সাহায্য করে যখন যেভাবে পারে। 
চার হাতে সংসারেয্প আর মাঠের কাজ সারে 
তাঁর! Gees 
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মস্ত বু গোল চাদট। উঠে আসে মাথার 
ওপয়ে। আশায় স্বপ্নে সতীশের চোখ হুটো 
বড় হয়। দরষার বেড়ার ফাক দিয়ে তাকায়। 
আশ্চর্য গভীর আর মমতাময় সেই চোখ হুটে।। 
সে ছুটো চোখে যেন সবকিছুই সুন্দয়। অনেক 
কাল আগের প্রায় সেই বালক বয়সের চাঁদটাকে 
চিনে নিতে অন্থবিধা হয় না। বাতাসে বলদ 
জোড়ার নিশ্বাস ভাসে। শুকনো খড়ে মুখ 
ঘযছে। সতীশ স্বগতন্বরে উচ্চারণ করে--আমি 
তোদের গেট ভরে খেতে দিতে পারি না, 
আমারই কি কম কষ্ট! শোভাকে ডেকে বলে-- 
শুনছে! শোভা, একট! সুখবর আছে। শো! 
বিশ্বয়-ভয়| চোখে তাকায়। শ্ুখবরট! কি 
অমুমান করতে পারে না।-কাল। কাল তিনশে! 
টাকা খণ পাবো । কৃষি খণ। আবার খণ 
করবে ?--শোভ| আতঙ্ক প্রকাশ করে। সতীশ 
বোঝাতে চেষ্টা করে; ভয় পাবার কিছু নেই। 
এট! সরকারী খণ। খুব কম সুদের। ধর্তব্যর 
মধ্যে নয়। বৃষ্টি নামলেই বলদ জোড়! নিয়ে নেমে 
পড়বে! মাঠে । 

সতীশের সমস্ত শরীরের পেশগুলে। যেন 
জেগে ওঠে। চাদের আলে! শোভার মুখটাকে 
উজ্জ্বল করে দেয়। এক ঝলক বাতাস আসে। 
বৃষ্টি নামার পূব মুহূর্তে যে রকম বাতাস বয়। 
মেঘ জড়ে| হয় বাযু-কোণে। 





ড. শক্তিপদ সরকার 


পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলায় বর্ষাকালে গড়ে ৩'৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে আউশ ও আমন 
ধানের চাষ হয়। এই জেলা মোট খাদ্ধশস্ত উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃত 
জেলার মধ্যে অম্থাতম। Hay এই ব্যাপরে আমাদের আত্মতুষ্টির কোন অবকাশ নাই কারণ 
হেক্টর প্রতি চাল উৎপাদনে এই জেল! পশ্চিমবঙ্গের গড় উৎপাদনের থেকে ওপরে থাকলেও 
ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি প্রদেশ, .যেমন পাঞ্জাব, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ; তামিলনাডু, ইত্যাদির গড় ফলনের 
বেশ নীচে রয়েছে । 

বীরভূম জেলার পশ্চিমাঞ্চলের জমি তঁচু-নীচু ঢেউ খেলানে| এবং এখানকার মাটি 
লাল ও কীকুরে। পূর্বাঞ্চলের জমি সমতল এবং এখানকার মাটিও পাললিক। পাঁশ্চমদিক 
থেকে পূর্বদিকে যত যাওয়| যায় মাটির গভীরঙ্াও ততই বাড়তে থাকে। এটেল, দো আশ, 
বেলে দোআশ ও এটেল দোআশ সবৱরশুম মাঁটিই এই জেলায় দেখ। যায়। মাটিতে সূক্ষ্ম 


উপ কৰি অধিকর্তা ( সদর )। 
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কণিকার (clay ) ভাগ কম থাকায় এবং এগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের হওয়ায় এখানকার 
মাটির জলধারণ ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম । পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এখানকার মাটিতে জৈব 
পদার্থ, নাইট্ৰোজেন; ফসফরাস ও পাশের পরিমাণ মাঝারি থেকে নীচুর দিকে । 

এই জেলায় বছরে গড় বৃষ্টিপাত ১৩০০ মিলিমিটারের কিছু বেশী। এবং প্রায় শত্করা 
৭৫ ভাগ বৃষ্টি জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পাওয়া যায়। জুলাই ও আগষ্ট মাসে পাওয়া 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর মোট ধান চাষের এলাকা নির্ভর করে। যে বছরে এই সময় 
স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টি হয় সে বছর ধান চাষের এলাকা ২৫--৩০ হাজার হেয় পৰন্ত 
কমে যায়। এই জেলায় বর্ধাকালের ধান বলতে প্রধানতঃ আমন ধান বোঝায়, কারণ আউশ 

ধানের এলাকা ১২ হাজার হেক্টরের ওপরে যাচ্ছে aii আউশ ধানও প্রায় সব জায়গায় 

আমনের মত রোয়া কর! হয়। বেশী বৃষ্টি হলে লাভপুর, বোলপুর, Tiga, রামপুরহাট, নলছাটি 
ও মুরারই থানার কিছু কিছু জায়গার নীচু অংশে জল দীড়িয়ে ধানের ক্ষতি করে। 

বর্ষাকালে বেশীর ভাগ এলাকা মযূরাক্ষী ক্যানেল থেকে সেচের জল পায়। ময়ুরাক্ষীর 
সেচ সেবিত এলাকার পরিমাণ বর্ষাকালে প্রায় ১৯৭ লক্ষ হেক্টর। বর্তমানে হিংলে প্রবল্প 
থেকে খয়রাশোল ও পাশ্ববর্তী এলাকায় বর্ষাকালে সেচের জল দেওয়| হয়। এ ছাড়াও এই 
জেলায় ৪ৎটির ওপর গভীর নলকূপ, ৮*টির ওপর নদী থেকে জল উত্তোলন প্রকল্প, প্রায় তিন 
হাজার অগভীর নলকূপ ও প্রচুর পুকুর আছে। এইসব থেকে বর্ষাকালে প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ 
জমিতে সেচের জল পাওয়ার Basi আছে), 

এইসব বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বীরভূম জেলায় কয়েকটি হুনির্দিষ্ট পহাত হেক্টর 
প্রতি চাল উৎপাদন বাড়ানোর স্থযোগ আছে । এই পস্থার মধ্যে মুখ্যতঃ (ক) উন্নত জাতের ধানের 
চাষের এলাক। সম্প্রসারণ, (খ) পর্যায়ক্রমে বীজতলা তৈরী, (গ) পরিমিত সুষম সার প্রয়োগ, 
(ঘ) মাটির অম্নত্ব দূরীকরণ ইত্যাদি পড়ে। 
ক উন্নত জাতের ধান চাষের এলাকা সম্প্রসারণ 

এই জেলায় উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের এলাক! বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ আছে। 
জমির অবস্থান ইত্যাদি বিচার করে উপযুক্ত; উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের এলাকা প্রায় 
শতকর! ৬৯ ভাগ জমিতে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে । এখনও পৰ্যন্ত এই এলাক| আউশ 
ধানের ক্ষেত্রে শতকরা ৫* ভাগ ও আমন ধানের ক্ষেত্রে MSHA] eo ভাগ কর সম্ভব হয়েছে। 
জেলার পশ্চিমাংশের জমিতে ধানের জাত নির্বাচনের সময় মোটামুটি তিনটি জিনিস দেখতে হবে । 
১) যেগুলি ৯* থেকে ১১০ দিনের মধ্যে পাকে। ২) উচ্চ ফলনশীল হয় এবং ৩) খর! সহা 
করতে পারে | 

পরীক্ষার দ্বারা যে সমস্ত জাত অল্পবিস্তর খর! সহনশীল বলে প্রমাণিত হয়েছে যেমন 
UA, কাবেরী, সি-আর ১৪২-২-১*১ সি-আর ১৪২-৩-২ সি-আর ১৪২-৩-৮১ সি-আ'র ১২৫-৩০ 


২৫ 


বসুন্ধর! : দ্বাত্রিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 


সি-আর ১২৫-১২-৮) সি-আর-আর-পি ৭৯-১১৩১ সি-আর-আঁর-পি ৭০-১৪১ ইত্যাদির 
জন্যে এইসব এলাকায় চাষীর জমিতে যথেষ্ট সংখ্যক পরীক্ষামূলক প্রদর্শন cra স্থাপন কর! 
দরকার | যেখানেই সম্ভব cats প্রথার পরিবর্তন করে ‘ছিটান চাষ প্রবর্তন করা যেতে পাবে। 
এটা! করা হলে জুন ও জুলাই মাসে পাওয়া প্রাক বর্ধাকালীন ও বর্ধাকালীন বৃষ্টির সদ্ব্যবহার হবে 
এবং প্রায়ই অক্টোবর মাসে যে অপ্রতুল বৃষ্ট হয় তারজগ্য শস্থাহানি ঘটবে al) এর ফলে Gy যে 
এইসব এলাকায় ধানের ফলনের ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যাবে তাই নয় ধান কাটার পর 
মাটিতে যে রস থাকবে তার সাহায্যে অল্পদিনের কোন একটি ভালশস্ত (কলাই ইত্যাদি) ফসলও 
জমি থেকে অনেক জায়গায় তোলা ABs হবে। জেলার পূর্বাঞ্চলের জমিতেও উচ্চ ফলনশীল, 
বেঁটে অথব। মাঝারি জাতের ধান চাষের এলাকা আর বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ আছে। এর 
কারণ, এইসব এলাকার মাটি সুষ্ঠুভাবে জল সংরক্ষণ ও বিশেষ করে জল নিকাশের ব্যবস্থা করার 
পক্ষে বহুলাংশে উপযুক্ত এবং বর্ধাকালীন পরিপূরক সেচ ( supplementary irrigation ) 
দেওয়ার ব্যবস্থ! অধিকাংশ জায়গাতেই GRe) safer পাকে যেমন আই-আই-টি ১৪৪৪) 
আই-আই-টি ২২৩৩, ay ইত্যাদি পরীক্ষার দ্বারা উপযুক্ত বলে প্রমাণিত উচ্চ ফলনশীল ধান। 
এইসব জাতের এলাকা! বাড়িয়ে শুধু যে ধানের ফলনই বাড়বে তাই নয় অক্টোবর মাসে একই 
জমিতে তৈলবীজ ৰা ডালকলাই এর চাষ বরে রবি ফসলের চাষের এলাকা ও বাড়ান সম্ভব হবে। 
এইসব এলাকায় মাঝারি ও মাঝারি নীচু জমিতে পঙ্কজ, মাসুরী ইত্যাদি জাতের ধানের চাষের 
এলাকা বাড়ানোরও যথেষ্ট স্থযোগ রয়েছে । 
খ) পর্যায়ক্রমে বীজতলা তৈরী 

সমস্ত বীজতলায় প্রায় একই সময়ে বীজ না বুনে পর্যায়ক্রমে এই কাজ করলে রোয়ার 
সময় উপযুক্ত বয়সের চারা রোয়। সম্ভব হৰে। সরকারী ফার্মে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে aH 
দেরীতে এলেও যদি চারার বয়স বেশী ন! হয় তাহলে ফলনের খুব একটা তারতম্য হয় ন|। এজন্য 
বৃষ্টিনিৰ্ভর এলাকায় বর্ষা দেরীতেও আসতে পারে এরকম একটা সম্ভাবনার কথা মনে রেখে 
বীজতল! তৈরী ও বীজ বোনার কাজ পর্যায়ক্রমে করা দরকার। অনুরূপভাবে নীচু এজাকা- 
গুলিভেও যেখানে অনেক সময় বর্ষার Bes বেশী বৃষ্টি হলে জল জমে pial নষ্ট হওয়ার Gis yy 
থাকে সেখানে পর্যায়ক্রমে বীজতল| তৈরী ও বীজ বোনার কাজ করা যুক্তিযুক্ত হবে। 
a) পরিমিত সুষম সার aca 

আগেই বল! হয়েছে এই জেলার হানিতে গাছের জন্য Srv Te প্রধান খাছা উপাদানের 
পরিমাণ অধিকাংশ জায়গায় স্বাভাবিকের থেকে কিছু কম আছে । এর একট! a6 নুবিধা হল 
যে সার, বিশেষ করে রাসায়নিক সার; প্রয়োগ করলে ফলনের পরিমাণ পাম্ববৰ্তা মুখদাবাদ, 
নদীয়া, ২৪-পরগণাঁ, হুগলী প্ৰভৃতি জেলার গাঙ্গেয পলিমাটি এলাকা থেকে তুচলামু্ব ভাবে 
বেনী হয়। 
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বলুস্ধর| £ জোষ্ঠ ; ১৩৮৭ 
বীরভূম জেলায় রাসায়নিক সার ব্যবহার প্রতি বছরে কিছু বাড়ছে। ১৯৭৮--৭৯ সালে 
ফসফরাস ও পটাশ সারের ব্যবহার ১৯৭৭--৭৮ সালের থেকে বেশ বাড়ে এবং এর ফলে 
নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশের ব্যবহারের অনুপাত অনেকট। সুষম ইয়। বীরভূম জেলার 
আনুপাতিক হার পশ্চিমবাংলার গড় আনুপাতিক হারের কাছাকাঁছই রয়েছে। এখানে বলে 
রাখ! ভাল যে মাটি, গাছের প্রয়োজন ও ফলনের কথা চিন্তা করলে নাইট্ৰোজেন, ফসফরাস ও 
পটাশ সার প্রয়োগের যথাৰ্থ ও gan আনুপাতিক হার হওয়া উচিত ২£১ £১। এখন দেখা 
যাক সার! বছরে এবং খরিফ মরসুমে এই জেলায়, পশ্চিমবাংলায় ও অন্য কয়েকটি প্রদেশে 
হেক্টর প্রতি কি পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার কর! হয়। 


নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ সার ব্যবহারের মোট পরিমাণ 


পিল উড জিলারাছি) ০... ০ 
0১৯৭৭ সাল | ৭৭7৭৮ সাল | ১৯৭৮ সাল; ৭৮--৭৯ সাল 

তামিলনাডু, ড্ৰ — ৪৫৬ শি 

অন্ধগরদেশ -- — ২৭৪ Sin 

পশ্চিমবাংল! -- ২২৫ ১৩০ ৩১.৯ 

বিহার সি ১৫৩ €*৩ ১৭২ 

উড়িয্য। সাপ <_< ৫৩ pain 

বীরভূম ceri ১৮*০ =- ২৫'৫ ons 





উপরে দেওয়া তথ্য থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে পশ্চিমবাংল্লায় ও বীরভূম জেলায় wins 
RANA ও সারাব্ছরে হেক্টর প্রতি রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ছে। তবে পষ্চম- 
বাংলার তুলনায় এই জেলায় সার প্রয়োগের হার বেশী হলেও তামিলনাড়, ও অক্রপ্রদেশের 
তুলনায় কম। বীরতৃমের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ খরিফ মরসুমের ধানের ফলনের ওপর মোটামুটি 
নির্ভরশীল । বর্তমান অবস্থায় হেক্টর প্রতি ধানের ফলন বাড়াতে ন| পারলে এই জেলার কৃষকদের 
আধিক কাঠামোকে শক্ত কর! যাবে ন| ৷ কৃষি প্রযুক্তিবিদ্ধ।য় পরিমিত সুষম সার প্রয়োগ 
ফলন বাড়ানোর একটা মস্ত বড় হাতিয়ার এবং এই লক্ষ্যে পৌছাতে হলে কয়েধটি অতি 
প্রয়োলীয ও আশু কর্তন্যের বিষয়ে উল্লেখ করা হল। 





টির জজ... উড আনন পানু প্রয়োগ কর! উচিত। এতে গাছের 


বিন হান Cop সর Opa দেওয়াই হৰে তাই নয়; এর হলে লাঙ্কের জাত Tey 





MOTION হনে না । 


হন 


বন্ুদ্ধর! £ দ্বাত্রিংশ বর্ষ £ ২য় সংখা! 


গ) নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ প্ররোগের আনুপাতিক জার ২ £১৫১ করতে 
হবে। অযথা বেশী পরিমণে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ কর! থেকে faxes খাঁক! উচিত। এতে 
ফলন তো বাড়েই ন! পরস্ত রোগ ও পোকার আক্ৰমণ বেড়ে যাওয়ার সুযোগ কয়ে দেওয় হয়। 

ঘ) প্রয়োজনীয় ফসফরাস ও পটাশ সারের সবটাই জমি কাদ! করার সময়, শেষ চাষ 
দেওয়ার আগে প্রয়োগ করতে হবে। বোট দেয় নাইট্রোজেন সারের এক চতুর্থাংশের হেলী 
এসময় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। বাকী তিল চতুর্থাংশ নাইট্ৰোজেন সায় মাটি বিচার করে 
Bate বা তিনবারে চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। ই 

ও) মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে জৈব' সার, কম্পোষ্ট সার বা সবুজ সার. প্রয়োগ করতে হবে। 
এইসব সার প্রয়োগ শুধু যে মাটির জলধারধ ক্ষমত! বাড়িয়ে তুলবে তাই নয় এর! গাছকে অনুখাত 
যোগাবে এবং রাসায়নিক সার থেকে গাছের কাছে লভ্য প্রধান খাদ্য উপাদানের যোগানও 
বাড়াবে। 

ঘ) মাটির অয়ত্ব দূরীকরণ | 

মাটি একটু বেশী অল্প হয়ে গেলে এর মধ্যে যে থান্য উপাদান রয়েছে ত! গাছ পুরোপুরি 
নিতে পারে না। মাটির অম্নত্ব খরিফ মরহুমের ধান গাছের ate. উপাদান পেতে খুব একট 
বাধাম্বরূপ হয়ে দাড়ায় না কারণ জমিতে জল দাড়িয়ে থাকলে মাটির অন্য ধহলাংশে হাস পায়। 
কিন্তু জল কমে গিয়ে মাটি একটু শুকিয়ে গেলেই অগ্নত্ব জনিত ক্ষতিকর প্রভাব গাছের কাছে বৃদ্ধি 
পায়। মাটিতে যে খাত উপাদান রয়েছে শ্বাছের কাছে তার লভ্যতা এবং রালায়নিক সার প্রয়োগ 
করে যে সমস্ত খাত উপাদানের যোগান দেওয়া হচ্ছে তার লভ্যত| বাড়াতে হলে মাটিতে gies 
বছর HST চুন বা চুনজাতীয় দ্রব্য প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে চুন বা চুনজাতীয় দ্রব্য প্রয়োগ 
করলে জৈব পদার্থ তাড়াতাড়ি পচে এবং ফনফরাসের লভ্যতা বহুলাংশে বেড়ে যায়। সুতরাং 
মাটির অম্নত্ব কমিয়ে ধান বা অন্য ফসলের বাড়তি ফলন সুনিশ্চিত কর! সম্ভব। ৷ 

পরিশেষে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে কৃষি সংক্রান্ত জাতীয় কমিশন ( National 
Commission on Agriculture ) অনুমান করেছেন যে ১৯৮৫ সালে এবং ২৯৯০ সালে 
ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা দাড়াবে যথাক্রমে ৭২% কোটি ও dere কোটি । এদের সকলের জঙ্গ 
মোট খান্ভশস্তের প্রয়োজন হবে যথাক্রমে ১৬৩ মিলিয়ন টন ও ২২৫ মিলিয়ন টন। অপরদিকে 
ভারতবর্ষের স্মুবিখাত কৃষি বৈজ্ঞানিক ও কেন্দ্রাগ "কারের প্রাক্তন কৃষি সচিব ডঃ এম, এস, 
স্বামীনাথনের মতে আমাদের দেশে বর্তমানে কৃষি প্রযুক্তির জ্ঞান দ্বারাই জমি থেকে বছরে ace 
মিলিয়ন টন tote উৎপাদন কর! সম্ভন। এই বাড়তি খাগ্যশস্ত উৎপন্ন করার কাজে বীরভূম 
জেলার কৃষকদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। 


২৮৮ 





| তাও নিখুঁত পরিষ্কার কারে। 
হয় না__হুইল-এ, কী দারুণ এজ 
ফেনা হয় ! জন্যেই... । 


তু ২৯ 


GREER OLE SS WT BAB 








| ছান ধোলাট শা, চা দ্য প্রকে সকত! 
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| গত ৭ই মে, ১৯৮০ সন্ধ্যায় একটি মনোজ্ঞ 

রবীন্দ্র সন্ধ্যার আসর বসে রাঁজভবনের মাৰ্বেল 
হলে। নিবেদন করেন কৃষিমন্ত্রী শ্রী কমল গুহ 
এবং উচ্চশিক্ষা মন্ত্ৰী Se ঘোষ । আসর 
গুরু হওয়ার আগে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী কমল 
গুহ উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দকে গত বছরের 
মত এবারেও উপস্থিত হওয়ার জন্য আনন্দ 
প্রকাশ করেন ৷ তিনি সংগীত পরিবেষণ করার 
জন্য ততি:থ শিল্পীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করেন। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের 
রাজ্যপাল শ্রী faye নারায়ণ সিং। তিনি 









tia 


+ ৮ 
শিস ae 
25৬৫ 


এ ধরণের অনুষ্ঠান নিবেদন করার জন্য মন্ত্রীমহোদয় 
দের প্রশংসা! করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি ay 
সহ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান | 

সবন্দর ও সুসজ্জিত একটি মঞ্চের ওপর অনু- 
ষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। হাতে আকা কবিগুরুর 
ছবিটি মঞ্চের সৌন্দর্য আরও যেন ফুটিয়ে তোলে। 
একটি সুন্দর শাস্ত পরিবেশে এই সাঙ্গ) অনুষ্ঠানে 


রবীন্দ্র সন্ধ্যায় সুধী 

সমাবেশে সন্জীক রাজ্যপাল 
শ্রী ত্রিছুবন atateq সিং, 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু 

এবং কৃষিমন্ত্রী শ্রী কমল গুহ : 


Ca 





bs 
{+ 


aged £ জ্যৈষ্ঠ £ ১৩৮৭ 


রাজভবনের ADH সন্ধ]ায় 
রবীন্দ্র সংগীত পরিবেষণে 
শ্রীমতী স্রচিতা মিত্ৰ ৷ 


রবীন্দ্র সংগীত পরিবেষণ করেন সুচিত্রা মিত্র, 
সুমিত্ৰ। সেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শৈলেন দাস 
ও সুশীল মল্লিক । আবৃত্তি করেন তরুণ চক্রবর্তী 
ও অপরাজিতা গোপী এবং দ্বৈত কণ্ঠে আবৃত্তি ও 

গীত পরিব্ষণ করেন সবিতা ত্রত দত্ত ও গীতা 
দত্ত 1 সমাপ্তিতে কৃষিমন্ত্রী পুনরায় সকলকে ধন্যবাদ 
জানান। 









খয়চওঁ কম হয়? তুলো, ধান, 9, ster 
sare ফলে কারের বহ জি 
বয়ে আর SEP] CU করার cove অনেক CHR 
CE ডি কৰম 
অপেক্ষাকৃত নিরাপদ: মানৰ আর 
পশুদের পক্ষে অপেক্ষারত নিয়াপৰ কীটমাশক | 
এটি কাৰ্য্যকরীও বহ রকষের পোকমাকড়ের 
THER খেকে গাছসালা আন পকচহ্র THE করন । 


CVE SH HM ৯১০৪, খোৱাৰী ৫০০ ove, 
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eae ware 


° Oran Suntan of এড, উটের 
ই, ততেক Mee dees, COA, 





পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্ৰযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকী'য় সরকারী 
নীতি, প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্ৰগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কুষিখখণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অতিজতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার, ভূমিসংক্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহ'স্থাবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, safes কুটির ও ক্ষ দ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম- 
সংস্কানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি । 


রচনার জন্য সম্ম/নমূল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে 
সঙ্গমানমূল্য দেওয়া হবে । কে) উচ্চমানের কৃষি প্ৰযুক্তিগত টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, গে) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক নাটিক৷ £ go টাকা, (a) সাধারণ প্ৰবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ ৪০ টাকা, (৬) কবিতা প্ৰেকুতি ও গ্ৰাম প্ৰাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা ৷ 

রচনা ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পস্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্ৰেস, ৪২ AMINA রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে ৷ রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমমোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্রাহক হবার নিয়ম 2 যে কোন মাসে বসুদ্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে ঠ পর্যন্ত 
এক বছয়ের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না । বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হলেও বৈশাখ থেকেই তাকে 
প্রাহক হিসাবে গণা করা হবে এবং সেই মাস থেকেই বই পাঠানো হবে। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির am 
২৫ পয়সা । অগ্রিম এককালীন প্রদেয় বার্ষিক চাদার হার ৩:০০ টাকা । চাদার টাকা “কৃষি অধিকতা পশ্চিমবঙ্গ”-এর 
নামে লেখা রেখাক্কিত AG) পোস্টাল অডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে প্রধান সম্পাদক, বসুন্ধরা, 
অফসেট প্রেস, ৪২, প্রাহাম্‌স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । ভি-পি যোগে কোন বই পাঠানো 
হয় লা 1  পোষ্টাল অর্ডার বা চেকে গ্রাহকের নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখতে হবে। 

বিজ্ঞাপনের হার 2 প্রেথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) ঃ প্রচ্ছদ (৪খ sid) ৪ 
200 টাকা, প্রচ্ছদ (২য়, ৩য় কভার) 8 goo টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা”, সাধারণ অধ পৃষ্ঠা ১ ২০০ টাকা । 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মুলার উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই-ই-এন্-এস' দ্বারা Dez 
এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেয়া হয় । 

*বসগ্ধরা'-র বাইরের মাপ ২৬৫ সে, মি, x ovo সে, নি, এবং ছাপা অংশের মাপ ১৮৫ সে, যি, এ ১২৫ সে, মি, । 
ইহা একটি কুষি-সম্পকিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী ag, 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ স্বরংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বাঙ্ক, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেন্ট £ কলিকাহাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক lagged এজেনসী তালিকাভুক্ত করা হয়। ১০০ কপির 
কমে এছেসী দেওয়া হয় না। প্ৰজেনসীষহলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এক্রেসীকে অর্ডার wer 


কপির মোট মলোর টাকা (2097 কমিশন বাদে) অগিম আদায় দিতে হয়। 
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সম্পাদকীয় 
মহিষাদলের রথের মেল! ঃ 
কৃষি ও শিল্প মেল! :-- 
ংকিম ব্রহ্মচারী 
পশ্চিমবঙ্গে আমন ধানের শস্য বীম! 


১৯৮০-৮১২ তত oes 


আমি হারিয়ে যাই (কবিতা ) 
মধুমিতা চট্টোপাধ্যায় 

ফল বাগান তৈরির প্রাথমিক কাজ 
হেমেন্দ্ৰ নাথ সমাদ্দার 

ধানের পাতা মোড়া পোকা 
ডঃ অমর নাথ রায় 

‘বাহিরা’য় জমির আলে সবজি চাষ 
অরুণোদয় নিয়োগী 

রাই ও সরষের চাষ 





সম্পাদনা Barwa পৰ্ষদ 
বিষ্ণপদ aga, af অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ AMS ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ আধিকারিক, 
কৃষি বিভ।%। 
অনিল কমার সেনগুপ্ত, অপর কৃষি অধিকতা (সাধারণ) | 
ডঃ দেবব্রত সুপাজী', অপর কৃষি অধিকতা (গবেষণা) 
অশোক মোহন রায়, উপ সচিব (প্রকল্প), কৃষি বিভাগ 
ferns দত্ত, যুগ্ম কৃষি অধিকতা (বিশ্বব্যাঙ্ক প্ৰকল্প) 
ডঃ সুনীল কমার সেনগুপ্ত, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকারিক, কৃষি অধিকার [| 
বনবিহারী চক্রুবতী', জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক (সদর) 
স্লেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 


বিষ পদ মন্ডল, কুষি অধিকতা, পশ্চিমবঙ্গ 








আযকোথিয়ন ৫০% ই.‘পি., 
বাপক-ক্ৰিয়ালীল কীটনাশক-সায়নামিড দ্বার! প্রবতিত 






অপযাপ্ত ফসলের জন্য 


আপনার ক্ষেতখামার ফলবাগান এবং পালিত জীবজন্তর্দের পোকামাকড়ের 
আক্রমণ থেকে অধিকতর সুরক্ষিত রাখে জ্যাকোধিয়ন ৫০% ই.সি. 


জ্যাকোথিয়ন ৫*% ই. সি, নানাবিধ পোকামাকভেয় বিরুদ্ধে অত্যন্ত ফলপ্ৰদ এবং ইহার বাবার 
বল অনুমোদিত। ইহার সহজাত নিরাপত্তার as জত্বদের পোকামাকড়ের বিরুদ্ধেও ধ্যবন্ধার কয়| ধাহ। 
ৰজবিধ পোকামাকড় এবং ফসলের জন্তু 

গুৰ্দমণীয় চোষণ-চৰ্বনকাযী পোকামাকড় যেমন - arora পোকা, ফড়িং, বীটলস্‌, গুককীট, দয়ে পোকা, 
আফিড ও pia পোকামাকত দমনের জর আব কোথিয়ন ৫০% ই.সি. ব্যাপকতাবে বাবহৃত হয়। 
ধান, তুলো, জওয়ার, আধ, চা, কফি, তৈলবীজ, শাকসজী, লেবুজাতীয় কল, ধৃাটুৰ এবং অৱ্তাক্ 
ফসলের অনিকোরী বহুবিধ পোকাহাকত আযাকোখিয়ন ৫০% BAR. দহন করে। 












স্তরূপায়ী জীবদের পক্ষে ইহ! অপেক্ষাকৃত কম বিষাঁত হওয়ায় দরুণ ইহার ব)বহার অকা সাধারণ 
প্রচলিত কীটনাশক অপেক্ষা অধিকতয় নিরাপদ! 

q 

একবায় প্রয়োগ করলেই ফসল বহুবিধ পোকামাকড় এর আক্ৰমণ থেকে বক্ষ পায়। 

সাজয়কর় 

পোকামাকত্রে আক্রমণ থেকে দীর্ক।লীন yaw অধিকতর কলল। 


দীৰ্ঘকালীন সুরক্ষার জন্য আকোথিয়ন ৫০% ইসি ব্যবহার করুন 










পোঃ SM ৯১০৯, বোখাই ৪০০ ০২৫ 
সায়াহিত প্রতিটি ঢাখীর নির্ডডবোগ্য সহায় * ৫ ১০ 






আঁযাঢ মাস কৃষকের আশার মাস। আফাটের অকালে কালে? 
মেঘ ও সেই মেঘে বর্ষণের সম্ভাবন! কৃষকের মনে আশ! ও আনন্দের 
সঞ্চার করে। কারণ এই বর্ষার জলেই এ রাজ্যের প্রধান ফসল 
ধানের চাষ সুরু হয়ে থাকে । ধান শুধু এ রাজ্যের প্রধান ফসলই 
ROL ধানের চাষ অধিকাংশ বাঙ্গালীরই প্রধান উপজীবিকা এবং 
ধানের ফলনের ভালমন্দের উপর তাদের আধিক সঙ্গতিও নির্ভর 
করে। 

অথচ দেখ| গেছে এই অতি প্রয়োজনীয় যে ফসল তা প্রতি 
বছরই কোন কোন এলাকায় নানা রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা রোগ- 
পোকার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে । খরা ও বন্যার দাপটে 
অনেক সময় অনেক কৃষক নিঃস্বও হয়ে পরে। এক একটি এলাকা 
দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অসহায় অবস্থা থেকে কৃষকদের 
বাচবার আগে কোন পথই এ রাজ্যে ছিল না, ভাগ্যের উপর নির্ভর 
করে থাক! ছাড়া। অথচ পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ ইতিমধ্যেই 
কৃষককে এই BAY থেকে রক্ষা করার জঙ্থা *স্যবীমা প্রকল্প চালু 
করেছেন। 

_ এ রাজ্যেও কৃষকদের প্রতিকূল অবস্থা থেকে বাঁচাবার পথ হিসাবে 
শস্যবীম| চালু করার কথ। কিছুদিন ধরেই চিন্ত। কর! হচ্ছিল এবং সুখের 
বিষয় গত.বছর প্রথম এ রাজ্যে সীমিতভাবে শস্কবীম! প্রকল্প চালু 
কর! হয়। 

শন্যবীম! কিন্তু জীবনবীমার মত ব্যক্তিভিত্তিক নয়। এই বীমা 
এলাকা ভিত্তিক । এ রাজ্যে এলাকার মূল একক ধরা হয়েছে থান৷ | 
নির্বাচিত থানার নির্দিষ্ট ফসলের জন্যই এই বীমা কর! হয়। 

এ বছরের আমন ধানের চাষ সুরু হচ্ছে । চার! রোয়। থেকে 
ফসলের পরিণতি পৰ্যন্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রান্ত করতে হবে । এই দীর্ঘ 
সময়ে ফসলের নিয়মিত পরিচর্যা ও রোঁগপোকার আক্রমণে যাতে 
ফসলের কোন ক্ষতি ন! হয়ঃ সেদিকে লক্ষ্য রাখ! একান্ত দরকার। 
কিন্ত কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় যদি ঘটে এবং কৃষকের ফসল যদি মরে 
যায়; তার থেকে বাচার জন্য এ বছরও শস্যবীমার ব্যবস্থা! রাখা হয়েছে। 

গত বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ বছর শম্যবীমার এলাকা কিছু 
বাড়ানো হয়েছে । এ বছর আমন ধানের জন্য ১০০টি থানা এলাকায় 


৩২শ বর্ষ £ ৩য় সংখ) 
আয়াচ় ১৩৮৭ 





TARA £ দ্বাত্রিংশ বর্ষ £ ৩য় সংখ্যা 


শস্তৰীমা চালু কর! হচ্ছে। প্রতি থানার জন্য 
গড়ে ২ লক্ষ টাকার বীম! প্রস্তাব নেওয়| হৰে। 
তবে এও ঠিক হয়েছে যে কোন একটি ধান! 
থেকে ৪ লক্ষ টাকার উপর বীম! প্রস্তাব নেওয়া 
হবে না। আমন ধানের জন্ত এ বছর মেট 
২ কোটি টাকার শস্তবীম! কর! হবে ৷ 

শশ্তবীম! কার! করতে পারবেন এবং কিভাবে 
করতে হবে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানার oy 


নির্বাচিত থানার কৃষকরা যেন স্থানীয় কাষ = 
সারণ আধিকারিক at জেল! কৃষি অধিকর্তার 
সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নিবাচিত থানার 
কৃষকদের কাছে অনুরোধ রাখছি যে তারা যেন 
এ বিষয়ে তৎপর হয়ে এগিয়ে আসেন। মনে 
রাখতে হবে এ বছর ৩*শে সেপ্টেম্বরের পর এই 
স্থযোগ আর পাওয়! যাবে না। তাই এই সুযোগ 
কষকদের যথাসময়ে গ্রহণ কর| উচিত । 





বীংলান আধ রথের মেলাগুলিব চায়িত্রিক 
বৈশিষ্ট্য প্ৰায়ই এক । কৃষ ও কুটির জাত 
শিল্প সম্ভারের এমন বিপুল সমাবেশ বাংল 
আর কোন উৎসৰ বা মেলা See দে 
যায় Fag, ও মেলার 
ইঙ্গিতপুর্ণ। আড় মাস। চাকা ঘুরলে! রথে, 
শুরু হলে! কৃষিকর্মের । আবার'কর্ষণের প্রতীক 
দেবতা! হলে! বলরাম রপের অন্যতম প্রধান 
CRASS হলেন বলরাম। প্রাচীন ভারতের 
কোন এককালে নাকি নববর্ষ শুর হতো 
রথদ্বিতীয়া থেকে । বর্ষ। আরম্ভ থেকে বর্ষ আর্ত 
কৃথাট! চল ইয়ে গিয়েছিল। পশ্চিবঙ্গের 


Pi} কাজটা 


a 8 
Cal 


বংকিম ব্রহ্মচারী 





হলঃ তীয় বৃহত্তম মহিয়াদলৈর রথের মেলার 
হাল [নিয়ে বলা যায় যে, মূলতঃ রথের 
nels চরিত্র একই । 

নেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত 
»হুধাদলেক রথযাত্রা, উৎসব ও মেল! শুরু হয় 
২০% বসুর আগে ১৭৭৬ সালে । আজ অবধি 
সমান উৎসাহ, উদ্দীপন! ও সমারোহে তা চলে 
5:৮} হাইবদলের রাণী জানকী দেবী 
খাছি(প্ৰসণ!ন £ সময় এখানে রথযাত্রী ৪ মেলা 
শুরু মদে সোঁদন থেকে এটি একটি জাতীয় 
গ্রদর্শলীয কশ পানগ্রহ করেছে। এবং আজএ 
ERM ope সা, সবের আকর্ষণ অঙ্জান। 


বনুন্ধর। £ দ্বাত্ৰিংশ বর্ষ £ তয় সংখ্য! 


BAS শ্রীক্ষেত্র পুরীর জগন্নাথ দেবের রথ- 
যাত্রার অনুকরণে এখানেও আটদিন ব্যাপী 
রথোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বরথযাত্। ও 
Brevi রথযাত্রার ছুটি দিন জনতার বান ডাকলেও 
প্রায় পনের দিন জনসমাগমে রথতল গমগম 
করতে থাকে । প্রথম ও দ্বিতীয় রথধাত্রার দিন 
প্রায় চার বৰ্গমাইল জায়গ। মানুষে মানুষে ভরে 
থাকে। ছুংস্থ দুঃখী ভিখারী থেকে অভিজিত 
পরিবারের লোকের! সমানে এসে এই মেলাকে 
জমজমাট করে তোলে। সমাজের সর্বশ্রেণীর 
মানুষের মহামিলন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। তখন ধনী 
নির্ধন, পণ্ডিত মূখের ভেদাভেদ থাকে al । 

কিসের এত আকৰ্ষণ ? সবাই ধৰ্মৰোধে 
আসেনা। আসে বেচা-কেনার তাগিচেও। 
এছাড়া Begs যাত্রী তো আছেই। রথের মেলায় 
ঢুকেই যেগুলি প্রথম আপনার দৃষ্টি আকৰ্ষণ 
করবে সেগুলি হলে কৃষিজ আম-কীঠ।ল-আনা- 
রসের পাহাড়; ফল ফুল ও লতা পাত! বাহারের 
নার্শারী ও স্টল এবং কৃষি সরঞ্জাম ফাল; AIIM, 
জোয়াল, মই; কোদাল, ঝুড়ি ও বেলচ! প্রভাতি 
বিবিধ প্রকারের কুটীরজাত কৃষি-শিল্প সামন্জী। 
রথ দেখা কল! বেচার মধ্যে একটি সত্য লুক্কাফ়িত। 
একদিন ছিল গৃহস্থ মাত্রেরই বাস্তুতে ছু-চার বাড় 
কলাগাছ থাকতোই। রথের মেলার খ্রচ 
ওয়াশীল করার উদ্দেশ্যে গৃহস্থের মেয়ে পুরুহ্র! 
ওঁ মেলায় দু-এক কাদি কলা নিয়ে গিয়ে বসতো । 
এখনও বহু গরীব-গুর্কো কলা-ডাব-নারকেল নিয়ে 
রথের মেলায় গিয়ে বসে । এছাড়া মেলার এপা৷শ 
ওপাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এ ক'দিন শাক-সবঙ্জিঃ 
লাউ-কুমড়ে।, আলু-বেগুন, পটল-নিঙ্গের পসর! 
কম বসেনা। 


৫ 


এখানে কামারের কানণ্তে-কাটারি, কোদাল- 
কুড়ল, টাঙ্গি-সাবল, ছুরি-কীচিঃ খুস্তি-হাতা, 
ডোমের ধামী-কুলো, বুড়ি-চালন| প্ৰভৃতি 
গৃহস্থালীর বিবিধ দ্রব্যাদি, কুমোরের হীড়ি-কলসী- 
কুঁজে!, ঘট-পট, কাসারির কাঁসার বাসন-কোসন 
এবং তাতির শাঁড়ী-ধুতি, গামছা, মশারি, চাদর 
ও পাতনির বিপুল স্মাবেশকে বিবিধ প্রকারের 
কুটার শিল্পের এক বিরাট প্রদর্শনী ছাড়া কি আর 
বলা যেতে পারে! 

কৃষিজ পণ্যের কুটার শিল্প হিসাবে এখানে 
মাহরের এক বড় বাজার বসে। সবং এবং 
পটাশপুর অঞ্চল থেকে প্রচুর মাছর আমদানী 
হয়। কয়েক বছর আগের এক হিসাব থেকে 
জানা যায় প্রায় পাচ লক্ষাধিক টাকার মাদুর 
মাত্র এই ক'দিনে এখানে বিক্রী হয়। বাঁশ ও 
বেতের ঝুঁড়ি-ঝোড়া-বাসকেট, তালপাতার ছাতা; 
পেখে ও টপুরের বিপুল সংখ্যক জিনিস এখানে 
আমদানী হয়। ২৪ পল্পগণার আমতলা, বারুই- 
পুর এবং হাওড়! ও হুগলী জেলার বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে উদ্যান রচনার উপযোগী নারকেল; সুপারি, 
আম প্রভৃতি বহু প্রকারের গাছের চার! ও কলম 
এবং বহু প্রকারের ফল, ফুল: লতাপাতার চাক! 
আসে। কেবল এই চারাই ছ-সাত লাখ টাকার 
বিক্রী হয় বলে স্থানীয় শিক্ষিত মহল থেকে জানা 
গেল। মুশিদাবাদ ও হুগলী থেকে লরিকে লরি 
যেআম কাঠাল এখানে আসে তাও প্রায় চার- 
পাঁচ লাখ টাকার। 

দীঘার ঝিনুক শিল্প, ঝাড়গ্রাম ও ওড়িশার 
কেওনঝড় থেকে পাথরের থালা বাটি, গ্রাস ও 
পুতুলের আমদানী উল্লেখযোগ্য। কাষ্ট শিল্প 
হিসাবে চেয়ার টেবিল; সিংহাসন, টুল ও আলনার 


ব্যবসাও ভাল চলে৷ এককালে হাজার জাতের 
পাখী আমদানীর জঙ্ এখানকার খ্যাতি ছিল। 
আজকাল আমদানী কমে গেলেও ময়না, টিয়ে, 
awit, গিনিপিগ, বিবিধ প্রকারের পায়রা ও 
খরগোসের বাজার বসে। 


মহিষাদলের পিতল ও কীসার বাসন প্রসিদ্ধ । 


পিতলের দেব-দেবীর মুতি ও ফুলদানী এবং 
কাসার থাল| বাটি গ্লাস ও জগ তৈরীর শিল্প 
এখানকার কাসারির! ভালই জানেন! এককালে 
মহিযাঁদলের মিঠাই ছিল প্ৰসিদ্ধ। মেল! উপলক্ষ্যে 
আম কাঠালের পর কদর ছিল এই মিঠাইয়ের ৷ 
এখন তার সে নামডাক নেই । তবে সে জায়গায় 
ছানার মুড়কির খ্যাতি বেড়েছে। 

চার বর্গমাইল জায়গা জুড়ে এই মেলার কদিন 
বাতাসে পোড়া! তেলের গন্ধ নাকে জাল! ধরিয়ে 
দেবে। পীপর; পিয়াজী; বেগুনী ও চপ প্রভৃতি 
তেলেভাজার দোকানে ভীড়ে ভীড়াকার। ছু 
সপ্তাহের মেল! উপলক্ষে প্রায় দশ লক্ষ লোকের 
আনাগোনা হয়ে থাকে | এই আগন্তকদের নববই 
ভাগই কৃষক পরিবারের । কৃষিজাত দ্রব্যাদি 
এবং কৃষি উপকরণ বেচাঁকেনাই এদের প্রধান 
উদ্দেশ্ট। গ্রামীণ মানুষের কৃষি সরজাম ক্রয় 
বিক্রয়ের দিন হিসাবে রথযাত্র1! আজও প্ৰসিদ্ধ 
হয়ে আছে। মহিষাদলের শংকর শেঠ বললেন 
রথ টানার পর লাঙ্গল-জোয়াল কাধে কৃষকদের 
সারিবদ্ধভাবে ঘরে ফেরার YY দেখবার মত। 

ধর্মানুষ্ঠান বা ধর্মচর্চার কোন বালাই রথের 
উৎসবে নেই ৷ মেলামেশা, কেনাকাটা ও 
আনন্দ উপভোগই মুখ্য । রথযাত্রা উপলক্ষে 
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এতদ অঞ্চলে একট! রীতি চালু হয়ে গেছে। রথ- 
utara fra ও আগের দিন কৃষক মাঠে লাঙ্গল 
চালায় না। বলদদের বিশ্রাম দুটে। দিন। 

প্রথম রথ ও উল্টোরথ ছাড়া মহিষাদলের 
জমিদার পরিবার গড়ের মধ্যে পূর্ণিমায় পিতলের 
রথ চালাতেন। গত কয়েক বছর জমিদার 
পরিবার পূর্ণিমায় রথ বন্ধ করে দিয়েছেন। কলে 
গত কয়েক বছর ব্যবসাদারদের ব্যবসায় মন্দা 
দেখা দেয়। সম্প্রতি ১৯৭৮ সাল পেকে স্থানীয় 
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্ভোগে এবং স্থানীয় 
জনসাধারণের সহযোগিতায় পূর্ণিমার দিনে প্রায় 
এক মাইল দীর্ঘ সড়কের উপর এই রথযাত্রা শুরু 
হওয়ায় আবার ব্যবস| জমে উঠেছে। ফিউডাল 
পন্থায় অগ্ভ।বধি এখানকার রখোৎসব পরিচালিত 
হয়ে আসছে; কিন্ত জমিদারী চলে যাওয়ায় এই 
মেলা এবং উৎসব পরিচালনের ক্ষমতা আর এই 
পরিবারের নেই; ফলে রথের অনুষ্ঠানের সে 
পূর্ব জৌলুস নেই। তা ন! থাক কিন্তু মেলাটি 
একটি জাতীয় an ও প্রদর্শনীতে পরিণত 
হয়েছে। 

এঁতিহাপুষ্ট অথচ ক্রমক্ষীয়মান এই বিরাট 
উৎসবচিতে বাজ্য সরকারের কল্যাণমূলক দৃষ্টি 
এবং হস্তক্ষেপ মহিষাদলবাসী জনসাধারণ আশ! 
করছে। এবং এটি একটি সমষ্টিগত ধারণ! যে, 
সরকারী SIA হয়ত এই রথের মেলা -কেন্দ্রিক 
উৎসবের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে থাক! গৃহস্থ, 
কৃষক, কুটীর শিল্পের কারিগর, উৎপাদক 
এবং বিভিন্ন সামগ্রীর ক্রেতা বিক্রেতাদের কল্যাণ 
করবে এবং একটি সংস্কৃতিকেও অব্যাহত ayers i 





খরা, বন্যা, ঘুণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, হিম্প্রবাহ পোকার 
আক্রমণ, রোগের প্রাদুর্ভাব প্ৰভৃতি নানা প্রকার বিপযয়ে 
আমাদের দেশে প্রায় প্রতিবছরই কোন না কোন এলাকায় 
ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে । এর ফলে শুধু যে এ এলাকায় 
ক্ষকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হন তা নয়, সামগ্রিক গ্রামীন অর্থনীতিও 
অনেক সময় বিপর্যস্ত হয়। শস্যবীমা এই প্ৰতিকূল পরিস্থিতির 
বিপর্যয়ে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলে বীমাকারী কৃষকদের ক্ষতি- 
প্রণের ব্যবস্থা করে শস্যবীমা তাদের অর্থনৈতিক বিপৰ্যয় 
রোধ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। 


পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে শস্যবীমার প্রচলন আছে। 
সম্পৃতি এরাজোও এর প্ৰবৰ্তন হয়েছে। গত বছর পরীক্ষা- 
ম্লকভাবে কয়েকটি নিৰ্বাচিত থানা এলাকায় শস্যবীঘা চালু 
করা হয়েছিল। এ বছর (১৯৮০-৮১) আমন ধানেত্র জন্য 
১০০টি খানা এলাকায় শস্যবীমা প্রকল্প রূপায়িত হবে। 
এসম্প্কে জানা দরকার ঃ- 
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(১) শস্যবীমা পরিকল্পনাটি এলাকাভিত্তিক, জীবন- 
বীমার মত ব্যক্তিভিত্তিক নয়। এই রাজ্যে এলাকার মূল 
একক ধরা হয়েছে থানা। নিৰ্বাচিত থানার নিদিষ্ট ফসলের 
জন্যই এই বীমা করা যাবে। 


(২) প্রতিটি নিৰ্বাচিত খানার বীমাকারী সকল কৃষকদের 
জন্য প্রিমিয়াম ও ক্ষতিপূরণের হার একই রকমের হবে। 
এ ব্যাপারে বীমাকারী কৃষকদের নিজ নিজ চাষের জমির 
প্রকৃত ফলন কি হয়েছে তা দেখা হবে না। বীমাকৃত সমগ্র 
থানার গড় ফলনের ভিন্তিতে ক্ষতি পূরণের দাবীর যোগ্যতা 
বিচার করা হবে। 


(৩) নিৰ্বাচিত থানার মে সকল কৃষক সমবায় ব্যাঙ্ক 
কিংবা বাণিজ্যিক ane থেকে আমন ফসলের জন্য শস্যথণ 
নেবেন তারাই কেবল এই শস্যবীমা করতে পারবেন | 

(8) বীমাপত্র spread দানকারী ব্যাঙ্কের অনুক্লেই 
দেওয়া হবে, ব্যক্তিগতভাবে কোন বীমাকারী কৃষকের 
অনুকূলে দেওয়া হবে না। 

(৫) প্রতিটি থানার আমন ধানের পূর্ববর্তী দশ বছরের 
গড় ফলনের ভিত্তিতে প্রিমিয়াম ও ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণের 
নীতি নেওয়া হয়েছে। 

(৬) ফলনের ঘাটতির পূরোটার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে 
হলে প্রিমিয়ামের হার এত বেশী হবে যা গরীব কৃষকদের 
পক্ষে দেওয়া সম্ভব হবে না। এজন্য বীমাকারী কৃষকদের 
গড় ফলনের ঘাটতির কিছুটা নিজেদের বহন করতে হবে। 
বাকী ঘাটতির অংশের জন্য তারা ক্ষতিপূরণ পাবেন। 

_ (৭) উপরোক্ত নীতির অনুসরণে প্রিমিয়ামের হার ও 
বীমাকারী কৃষক গড় ফলনের ঘাটতি যে হারে বহন করবেন 
তা মোটামুটি যথাক্রমে বীমাকত টাকার শতকরা BRC | 
ভাগ ও গড় ফলনের শতকরা ২৫ ভাগের মধ্যে রাখা হয়েছে। * 
ব্যতিক্রম ২৪-পরগণার বিষ্ণপুর থানা আর হাওড়ার বাগনান 
থানা। 

(৮) আমন ধানের গড় ফলন কোন নিদিষ্ট এলাকায় 
বাকী ধার্য ফলনের (Guaranteed yield) চেয়ে কম 
হলে তবেই বীমাকারী কৃষক ক্ষতিপূরণ পাবেন, অন্যথায় 
নয়। | 

(৯) গড় ফলন ধা্ষফলনের শতকরা যত ভাগ কম হবে 

৯. 





বহুন্ধর! £ খাত্রিংশ বৰ্ষ £ ওয় সংখ্যা 
ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাবেন। 

(১০) একজন বীমাকারী কৃষক তাঁর আমন শস্য ৷ 
acm আসল টাকার শতকরা ১১০ ভাগ পরিমাণ টাকার 
বীমা করতে পারবেন। তবে বীমাকত টাকার £রিমাণ কোন ॥ 
ক্ষেত্রেই দু হাজারের বেশী হবে nt 

(১১) শস্য খপদানে অর্থ লগ্লীকারী সংস্থাগলিই বামার ৬ 
প্রস্তাবের সঙ্গে প্রিমিয়ামের টাকা জেনারেল ইন্সিওরেনস 
করপোরেশনের কাছে পাঠাবেন এবং নীমাকারী কৃষকদের 
প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের টাকাও তাদের হিসাবে ane জমা করে 
নেবেন। জুতরাং বীমার প্রিমিয়াম দিতে নিবা প্রাপ্য ক্ষতি- 
পূরণ পেতে বীমাকারীদের কোন অসুবিধার মধ্যে পড়তে 
হবে না। 















০২) প্রিমিয়ামের ট:কাও বীমাকারী কৃষককে অগ্রিম 
বা নশদে দিতে হবে না। প্রিমিয়ামের টাকা হবে প্রদেয় 
শস্য খণের একটি অংশ মাত্র। তাছাড়া ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 
কুষকন্দর ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের জন্য দেয় টাকার শতকরা 
পঁচিশ ভাগ রাজ্য সরকার ভরতুকী হিসাবে দেবেন। এস- 
এফ-ভ্ডি-এ/টি-পি-এ-পি/আই-আর-ডি এলাকায় এ ভরতুকীর 
হার হবে শতকরা ৫. ভাগ। 

১৩) চলতি বছরে আমন ধানের শস্যবীমার জন্য 
নিৰ্বাচিত থানাগুলির নাম, থানার জন্য ধার্য ফলন প্রিমিয়ামের 
হার ও যে সকল ব্যাঙ্ক থেকে বীমা করা যাবে তাদের নাম 
ক্রোড়পত্র দেওয়া হোল। 

১৪) প্রতি থানায় গড়ে ২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১০০টি 
থানা এলাকায় এ বৎসর মোট ২ কোটি টাকার শস্যবীমা 
করা হবে, তবে কোন একট্টি থানা থেকে ৪ লক্ষ টাকার 
উপর বীমা প্রস্তাব নেওয়া হবে না। 

নবাচিত থানার চাষী ভাইদের কাছে আহখন জানান 
হচ্ছে যাতে তাঁরা অবিলম্বে নিজ নিজ এলাকায় কৃষি খণ 
প্রদানকারী ব্যাঙ্কের সাথে যোগাযোগ করে আমন ধানের 
শস্যবীমা করার সুযোগ গ্রহণ করেন। এবৎসর ৩০শে 





১০ 


VARA £ আযাঢ় £ ১৩৮৭ 
॥ ক্লাড়গত্ত ॥ 
পশ্চিমবঙ্গে আমন ধানের শস্যবীমার জন্য নিবাচিত থানার 


ধার্য ফলন, প্রিমিয়ামের হার এবং বীমাকারী ব্যাঙ্কের নিদ্দিষ্ট 
শাখার নাম । 





ধাৰ্যফলন প্রিমিয়ামের 


(চালের হিসাবে) হার ব্যাঙ্কের শাখার নাম 
(হেক্টর প্রতি কেজি) (বীমাকত 
টাকার শতাংশ) 
২ ৩ ৪ 


দার্জিলিং জেলা (৩টি থানা) 





৯৬৩ 8'২৫ সি বি আই, ফাঁসিদেওয়া 
৮৫৮ এ এ, ফাঁসিদেওয়া 
৯৬৩ 2 এ, নকশালবাড়ী 
হাওড়া জেলা (৪টি থানা) 
৬৬৪ 8০০ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক 
৯১৫৩ ৬০০ | 
৯৮০ BRE এ 
৬৬৪ 8'০০ ঞঁ 
ছে 89) রর 
Mey Sin) 22 (৷ ১০৯২ ৪২৫ ঞঁ 
: 20. পু 6১৫ nel ১১৬৮ a 2 
== 2 ডু. ১১১৫ ঞী জী 
= Ed = oO টি | ৰ ৷ ৯৪০ এ চি 
: vz 0 y, ver = 4 
এ 02 নদীয়া জেলা (৪টি থানা) 
৭২৫ ৪০০ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক 
৭৮১ 8০০ এ 
৮৯২ ৪২৫ এ 
৯৪৩ এর এ 
২৪-পরগণা জেলা (১৩টি থানা) 
বনগাঁ ৭৫৪ ৪০০ «BS নি আই, বনগাঁ 
বাগদা ৭৫৪ এ ইউ বি আই, বাগদা 
বাদুরিয়া ৯৮৫ 8'২৫ এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, বাদুরিয়া 
স্বৱাপনগর ৮৩৪ Boo এস বি আই, স্বরূপনগর 
দেগঙ্গা ৮৬৯ ৪২৫ এলাহাবাদ ব্যাক্ক, দেগঙ্গা 
আমডাঙ্গা ৭৭৫ 2 ইউ বি আই, আমডাঙ্গা 
সন্দেশখালি ১০৩৩ x: ইউ [বি আই, হাসনাবাদ 
বারুইপুর ৬৬৬ এ এস fa আই, বারুইপুর 


১১ 


বহুস্ধর| : খবাত্রিংশ বর্ষ £ ৩য় সংখ্যা 


ধাৰ্যফলন প্ৰিমিয়াংমর 








থানা চোলের হিসাবে) হার ব্যাঙ্কের শ খার নাম 
হেক্টর প্রতি কেজি) (বীমাক্ত 
টাকার শতাংশ) 
১ ২ ঙ 8 
ক্যানিং ৮৬৮ 2 ইউ বি আই, কানিং 
মগরাহাট ৭৩২ 2 ইউ বি আই, area 
কাকদ্বীপ ৮৫৯ 2 এস fa আই, কাকদ্বীপ 
নামখানা ৮৫৯ 2 ইউ fa আই, নামখানা 
বিষ্ণুপুর ৬০৮ ৪৭৫ ইউ বি আই, অমতলা ও 
টৈলাম 
পুরুলিয়া জেলা (৭টি থানা) 
সাঁতুরি ৮৮৫ ৪২৫৪ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক 
পারা ৯১০ @ 2 
বান্দুয়ান ৯৭৩ ঞ্জী 2 
আসা ৮৫৬ এঁ 2 
ঝালদা ১০৩৪ এঁ 2 
Ry ৮৮৪ ওঁ এ 
পুনচা ৯৬৯ a 2 
জলপাইগুড়ি জেলা ৫টি থানা) 
ফলাকাটা ৮৯১ ৪২৫ এস বি আই, ফুলাকাটা 
রাজগঞ্জ ৭২৮ 2 সিবি আই, কৈলাকোবা 
জলপাইগুড়ি ৯০৫ ও ইউ কো ব্যাঙ্ক, জলপাই গুড়ি 
(সদর) ও ময়নাগুড়ি 
আলিপুরদুয়ার ৯০১ 2 fa বি আই, আলিপুরদুয়ার 
ধৃপগুড়ি ৯২৮ এ এস বি-আই, ধপভড়ি 
কোচবিহার জেলা (৬টি থানা) 
মাথাভাঙ্গা ৭৯১ 8'২৫ এস বি আত, ঘ-ডি-বি 
খাগড়াবাড়ী 
তুফানগঞ্জ ৮৬০ এঁ সি fa আই, তুহানগঞ্জ 
কোচবিহার ৮৭০ এঁ এস বি আই, এ ডি বি, 
খাপড়াবাড়ী 
দিনহাটা ৮৮৮ এ সি বি আই, দিৰহাটা 
হলদিবাড়া ৯২০ @ সি বি আই, হহ্দিবাড়ী 
মেখলীগঞ্জ ৭৬৮ এ সি বি আই, মেঞ্লীথ জজ 
মালদা জেলা (৬টি থানা) 
গাজোল ৮০৪ ৪২৫ এস বি আই, মালদা 
erat ৮২৯ এ ইউ বি আই, তোল 
মালদা ৭৫১ এ এস বি আই, sem 
বামনগোলা ৮৯৩ জী ইউ বি জাই, বয়নগোলা 
হরিশচন্দ্রপুর ৭৩০ ৪:০০ এস বি আই, হ'রশচন্দ্ৰপর 
রতুয়া ৭৮৯ -৪'২৫ ইউ বি আই, are 


১২ 


ARH £ আষাঢ় £ ১৩৮৭ 
ধার্ষফলন প্রিমিয়ামের 


থানা (চালের হিসাবে) হার ব্যাঙ্কের শাখার নাম 
হেক্টর প্রতি কেজি) বৌমাকৃত 
টাকার শতাংশ) 
১ ২ ৩ 8 
মুর্শিদাবাদ জেলা (৭টি থানা) 
১০৯৪ ৪:২৫ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক 
১০০৮ 8°00 & 
১২১৯ ৪২৫ a 
৮৬৭ ৪০০ ঞ্ 
১০২৬ 8'২৫ এ 
১১১৮ ৪২৫ গর 
১১৭২ ঞঁ 2 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলা (৭টি থানা) 
pew 8:২৫ ইউ বি আই, গঙ্গারামপূর 
৭৭২ 2 ইউ বি আই, ডালখোলা 
৮৮৬ জী ইউ বি আই, তপন 
৯৫১ a ইউ বি আই, কৃমারগঞ্জ 
৯৫৭ এ ইউ বি আই, বালুরঘাট 
৯৫৭ এর সি বি আই, হিলি 
৬০২ ৪০০ জি জি fa, ইতাহার 
বর্ধমান জেলা (৬টি থানা) 
১২৩৪ ৪-২৫ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক 
১২৬১ জী 2 
১১৯৯ প্র এ 
= ১০৭৫ & @ 
| LUT ৯৮৭ a a 
৷ ৷ ১১০৯ ঞ্জী প্র 
বীরভূম জেলা (৭টি থানা) 
১০৮৯ ৪'২৫ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক 
১২৫২ & ge 
১২১২ 2 a 
১১৯৬৩ @ জৰী 
১১৮৫ 2 এ 
১১৯৯ @ & 
১১৯৩ 2 এঁ 
বাঁকুড়া জেলা (৮টি থানা) 
১২০০ ৪২৫ সি বি আই, ছাতনা 
১০৭৬ @ ইউ বি আই, সালতোরা 
১১০০ a ইউ বি আই, গঙ্গাজলঘাটি 
১১৬১ এ এস বি আই, ওন্দা 
১০০১ জী ইউ বি আই, খাতরা 
১০৮৭ @ 


এম জি বি, ইন্দপুর 





বহুন্ধহ। £ ্বাত্ৰিশ aq £ ওয় সংখ্য! 
ধার্যফলন প্রিমিয়ামের 





আনা (চালের হিসাবে) হার ব্যাঙ্কে শাখার নাম 
(হেক্টর প্রতি কেজি) (বীমাকৃত 
টাকার শতাংশ) 
১ = © 3 
জয়পুর ১০৩৬ গ্র এডিবি, এসবি অই, কোতলপুর 
পাত্ৰসযয়র ১০৭৫ a ইউ কো ব্যাঙ্ক, পাত্ৰসায়র 
মেদিনীপুর জেলা (১২টি থানা) 

গোপীল্ক্লভপূর ৯৬৫ ৪২৫ কেন্দ্রীয় সমঝয় ব্যাঙ্ক 
সাঁকরছল ১০৬১ ঞ্জ a 
ঝাড়গ্রম ১০০১ @ a 
area ৯২৬ a 3 

8 ৯৪৯ a a 
পিংলা ১০৭৪ & 2 
ময়না ৮৩৯ 8°00 2 
পটাশল্র ৯১২ ৪২৫ gz 
ঘাটাল ৯১৯ a 2 
দাসপুঃ ১০৪১ a g 
রামনগ্লী ৬৮৬ @ J 
খেজুরি ৭৩৫ a 2 
দ্রস্টব্য £১) ইউ বি আই---ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া 


2) এস বি আই---স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া 

©) সি বি আই--_সৈষ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া 
৪) ইউ সি ও---ইউনাইটেড কমাসিয়াল ব্যাঙ্ক \ 
৫) জি জি বি--গোর গ্রামীন ব্যাঙ্ক | 
৬) an জি বি-_মক্লভূম গ্রামীন ব্যাঙ্ক { 








আমি হারিয়ে যাই। মধুমিতা চট্টোপাধ্যায় 


যতদূর চোখ যায়, 

বহুদূয়ে--- তদুরে-_ 

বিস্তীৰ্ণ এক ধানের ক্ষেত। 

সবুজ গালিচ। পাত! প্রকৃতির বুকে। 


"পড়ন্ত রোদ্দ'র এসে পড়েছে তারই দিকে; 


তখন এক দমক। হাওয়ার পাখি 
হরিদ্রা রঙের, 

ছুটে যায়। _ 

যেন মাতাল হয়েছে, মুহূর্তে 
ধান-ঢেউ অপার সমুদ্রে 

কাপন জাগায়। 


আমি তখন হারিয়ে বাই, 

নিজেকে খুঁজে পেয়ে, আবার হারাই | 

মনের মধ্যে কেবল জেগে ওঠে--- 

ধান ঢেউ সমুদ্র--উত্তাল পাখির চোখ-_ডানার কাঁপন, 
হারিয়ে যাই, আমি হারিয়ে যাই। 


১৫ 





ফুলগাছ স্থায়ী সম্পদ ' চারাগাছটি রোপণের সময়ে যতুপরিচর্ধার উপর তার ভাবিষ্কৃত 
বৃদ্ধি ও ফলন বহুলাংশে নির্ভর করে। যেহন তেমন একটি গাছ যে কোন জায়গ| থেকে কিনে 
এনে হু কোদাল মাটি তুলে লাগিয়ে দিলে তা থেকে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না। গাছের 
বৃদ্ধিও দ্রুত হয় না। তাছাড়া অনেক HTS যখন ফল ধরবে তখন সেই গাছ নিকৃষ্ট মানের 
ফলন দিতে পারে। সে সময় মায়ায় পড়ে সেই গাছ কেটে ফেলাও যায় না। কাজেই একটি 
গাছ লাগাবার সময় বিভিন্ন বিষয়ে বিবেচন| করে নিয়মমত ফল গাছ লাগান উচিত। 
স্থান নির্বাচন | 

ফল গাছ লাগাবার স্থানটি হবে খোলামেলা এবং উচু। বর্ষাকালে যেখানে জল দীড়াঃ 
সেখানে ফল গাছ লাগাবেন না। অন্ত গাছের আওতায় পড়লেও গাছ বাড়ে ন| । 


হেম্জ্দে নাথ সমাদ্দার 





উদ্বানতত্ববিদঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার । 


১৬ 


শাম 


AREA £ আষাঢ় £ ১৩৮৭ 


সময় 

অধিকাংশ ফলের গাছ লাগাবার উপযুক্ত সময় হ’ল জ্যেষ্ঠ থেকে ভাদ্র মাস। ঘন বধার 
মধ্যে না লাগিয়ে বর্ষার ঠিক শুরুতে অথব! শেষদিকে লাগান ভাল। একথা উত্তরবঙ্গের মত 
অভিবৃষ্ঠি অঞ্চলের es বিশেষভাবে প্রযোজ্য । কিন্তু পেঁপে গাছ বৈশাখ মাসেই লাগিয়ে দিলে 
ভাল হয়। কল! গাছ অতিরিক্ত বৃষ্টির সময়; বা অত্যন্ত গরমের সময় ছাড়া সব সময়ই লাগান 
চলে। ARS সেচের ব্যবস্থা থাকা চাই। 
জাত নির্বাচন 

বিভিন্ন ফলের নান! জাত রয়েছে । ফলন, উৎকৃষ্ট স্বাদ; ভাল ze, জলদি ব! নাহি, 
ইত্যাদি নান! গুণের বিচারে এইসব জাতের মূল্যায়ন করা হয়। মাটি এবং আবহাওয়ার বিচারে 
সব ফল বা সব জাত AEE বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করা সম্ভব নয়। যেমন বীকুড়া, পুরুলিয়া 
প্রভৃতি জেলায় কলা বা লিচুর চেয়ে পেয়ার! এবং লেবুর চাষ লাভজনক ॥ 

আমের জাতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জলদি জাত হিসাবে সফদার পসন্দ, সোবি, 
গ্োলাপখাস। তাছাড়া অন্তান্ত জাতের মধ্যে ল্যাংড়া, হিমসাগর, বোম্বাই, ফজলী; রাণী পসন্দ। 
পেয়ারার জাতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলে! হরিঝা! এবং লক্ষ ৪৯। কলার জাতের মধ্যে |G 
গভর্ণর, রোবাষ্টা ইত্যাদি। লিচুর ভাল জাত রলতে বোম্বাই) এলাচি ) আনারসের জায়ান্ট কিউ, 
কুইন ৷ পেঁপের ভাল জাত র চী, ওয়াশিংটন, কোয়েম্বাটুর-১ ইত্যাদি । কয়েকটি ভাল জাতের 
কথ! বলা হোল। তবে কি উদ্দেশ্যে গাছ লাগাবেন তা ঠিক করে গাছের জাত নির্বাচন করা 
উচিত। এ বিষয়ে কৃষি দপ্তরের সম্প্রসারণ কমীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভাল হয়। 
চার! নিৰ্বাচন 

লাগানোর সময় নীরোগ ও সতেজ চার! প্রথমে বেছে নিতে হবে। চার! খুব বড় বা 
বেশী বয়সের ন! নিয়ে ছোট বাড়শ্ত চারাই ভাল। কলার ক্ষেত্রে সরু পাতাযুক্ত সুপুষ্ট এটে 
সমেত তেউড় নিতে হবে। ছুই থেকে তিন মাস বয়সের ২--১ মিটায় উচু চারা লাগানোর we 
নির্বাচন করা উচিত। আনারসের ফলের মাথার চার! লাগান চলে, কিন্তু তাতে ৫-৬ মাস 
দেরীতে ফল আসে । মাটিতে বা গাছের গায়ে গজান চার! বেদী ভাল। আম) লিচু, পেয়ার! 
বা লেবুর বেলায় দেখতে হবে চারার গোড়ায় যেন যথেষ্ট শিকড় থাকে । চারা সব সময়ই খুব 
বিশ্বস্ত জায়গ! থেকে নিতে হবে যাতে চারাটি সঠিক জাতের হয়। 
দূরত্ব 

ফলের গাছ কত দূরে লাগাতে হবে Gi নির্ভর করে জাতের উপর এবং মাটির উর্হঃতার 
উপর। খুব ঘন করে গাছ লাগালে ভবিষ্যতে বাগানে আলো বাতাস চুকতে পারবে না, গাছের 
স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে বাগানের ফলন খুব কমে যাবে। উৰয় মাটিতে বেশী দূরত্বে গাছ লাগাতে হয়। 
এবং তাতে গাছের বাড় ও ফলন ভাল হয়। 


১৭ 


AIHA £ দ্বাত্রিংশ বধ £ ৩য় সংখ্যা 


বিভিন্ন ফল গাছের জন্য কতটা দূরত্ব রাখতে হবে তা নীচে বল! হলো! ঃ 


আম সুব উর্বর মাটিতে ১৫ মিঃ১১৫ মিঃ 

সাধারণ উর্বর টিতে ১৪ ৮ ১১৪ » 

ৰুম উর্বর মাটিতে ১৩ ৮১৯১৩ 5 
লিচু 'মাটামুটি উরতায় মান ধরে নিয়ে ১২» X১২ ৪ 
পেয়ার! ৬৮১৮ ৬৮ 
পেপে ২»%X ২৯» 
লেবু ৫%% ৫৯% 
বাতাবিলেবু ৬৮১৬৮ 
আনারস (জোড়া সারি ) ৯০ সেমি ১৬০ সেমি ১৩* সেমি 
নারকেল 93 মিঃ১৭২ মিঃ 
সফেদ্ব। ১০ ৮১৬০ % 
বেঁটে কাবুলি কলা ২৯১ ২৮ 
মর্তমান? চাঁপা ৩৮১৫ © » 
জায়ান্ট গভর্ণর, carat ২২৮১৮ ২ই = 
সার (রোপণের সময় ) 


রোপণের সময় গর্ভের মধ্যে সাহ প্রয়োগ কর! অত্যন্ত প্রয়োজন। এর উপর গাছের 
ভবিষ্যত বৃদ্ধি অনেকট। নির্ভর করে। বিভিন্ন জাতের we সারের পরিমাণ বিভিন্ন। সাঁধারণ- 
ভাবে পর পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরিমাণ সারই যথেষ্ট | 








বসুন্ধরা £ আষাঢ় £ ১৩৮৭ 





a প্রতি গর্ভে সারের পরিমাণ 

কম্পোষ্ট বা জঁ 

গোবর নাইট্ৰোজেন ফসফেট পটাশ 

(কেঞ্জি) (গ্রাম) (গ্রাম) (গ্রাম) 
আম ৪০ — ৪৬০ ১৫০ 
লিচু ৩০ — স্পা ১৬০ 
পেয়ারা ২০ — — ১০০ 
লেবু ২০ — Qeo ১০০ 
নারিকেল ২০ —- ৭৫ ১৫০ 
পেঁপে ১০ শপ ১০০ ১০০ 
সফেদ। ৩০ == ১০০ See 
আনারস ৩০০ (গ্রাম) =a = = 
কলা ঃ 
বেঁটে কাবুলী ১০ = ২০০ ১০০ 
মৰ্তমান, চাপা কীঠালি ২০ < ৩৫০ ১০০ 
জায়ান্ট seta, ব্লোবাষ্ট৷ ২০ _ ২০ ১০৬ 


১৯ 


বসুগ্ধর| £ ছাত্রিংশ বর্ষ £ ৩য় সংখ্যা 


লাগাবার সময় নাইট্ৰোজেন কার ন! দিয়ে পরে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র লাগাবার সময় 
সার দিলেই হবে at, প্রতি বছর গাছের বাড় অনুযায়ী পরিমাণে বাড়িয়ে প্রতি বছর হবার 
করে সার দিতে হবে । এছাড়া গাছে প্রয়োজন হয় লোহা, FS, তামা; বোরণ ইত্যাদি নানা 
অন্ুখানের | 
রোপণ পদ্ধতি 

চার! লাগাবার জায়গাগুলিতে লাগাবার ১০-১২ দিন আগে গত্‌ খুঁড়ে রাখতে হবে। 
বিভিন্ন রকম ফলের জন্তু গর্ভের মাপও বিভিন্ন হবে। অনুর্বর এলাকায় গর্তের মাপ কিছুট! বড় 
কর! গ্রয়োজন। সাধারণ উর্বর জমির wey গর্তের মাপ নীচে দেওয়| হলো] । পেঁপে চার! প্রতি 
গর্ভে ৩টি করে লাগাবেন । একটি যদি মরে যায়, একটি পুরুষ হয়ে যায়, তাহলেও যাতে একটি 
স্ত্রী গাছ থাকে। অবশ্য বাগানে শৃতকর! ১০ ভাগ পুরুষ গাছ থাক! প্রয়োজন। 


আম, লিচু, নারকেল ১মি১১মি৯১মি 
পেয়ার লেবু; ATTA ৬০ সেমি১৬* সেমি ১৬* সেমি 
কলা? পেপে ৪৫ cafax se সেমি x se সেমি 
আনারম ১৫ সেমি গভীর 


গর্তটি ১০--১২ দিন খোলা রেখে মাটির সঙ্গে সার মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর 
গাছটি গর্তের মাঝে বসিয়ে গর্তের মুখ সারমাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এই সময় গর্ভের 
মাটিতে ২৫-_৫* গ্রাম বি-এইচ-সি শতকর! দশ ভাগ বা অলড্রিন শতকরা পাচ ভাগ মিশিয়ে 
দেবেন। এতে উই বা অন্ত পোকা ল'গে না। গোড়ালি দিয়ে গাছের গোড়ায় মাটি চেপে 
দিতে হবে যাতে গর্তে কখনো জল ন! জ্বমে। টবের চার! হলে টবটি ভেঙ্গে মাটি সমেত গাছটি 
বের করে নিতে হবে। 
কত গভীরে লাগান উচিত ৷ কলমের চারার জোড়াটি মাটির উপয়ে রাখা উচিত। 
গাছটি যতট। গভীরে লাগান যাবে ততই ভাল । কলার তেউড় ২০--৩০ সেমি নীচে বসাতে হবে। 
চারা লাগাবার পর ঘের! দিয়ে বা চারিদিকে গর্ভ কেটে মাটির দেওয়াল তুলে বাগান 
রক্ষা করতে হবে । নইলে ছাগল ও গরুর উৎপাতে বাগান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গ্রীন্ম ও 
শীতকালে জলসেচ অবশ্য কর্তব্য। এছাড়া রোগ পোকার দমন এবং নিয়মিত সার প্রয়োগ 
করে গেলে চার! গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে । 


পা ও ee ল 


২০ 


ক 


টি 


উত্তরবঙ্গে আউশ এবং আমন ধান যে সমস্ত 
পোকার হবার আক্রান্ত হয় তারমধ্যে ধানের 
পাতামোড়া পোকার আক্রমণ সবচেয়ে ব্যাপক। 
প্রায় প্রতি বছরই এই অঞ্চলের সমতল এবং 
পাহাড়ী এলাকায় এর ব্যাপকতা! লক্ষ্য কর! যায়। 
এই পোকার ats) ধানের বিশেষ ক্ষতি করে 
থাকে। স্ত্রী মধ পাতার ডগায় খুব ছোট ছোট 
ডিম পাড়ে, কয়েকদিন (৫--১০ ) পরে এই ডিম 
থেকে লার্ভা ( Firstinstar) বার হয়ে 
আসে। মুখ থেকে নিঃসৃত রেশম জাতীয় 
লালার সাহায্যে পাতাকে চোগার মত তৈরী 
করে তার ভিতরে থাকে । এইজন্য এদের পাঁতা- 
মোড়া পোকা বলা হয়। ফাষ্ট ইন্সটাৱের 
( First instar ) ক্ষেত্রে একটা মোড়ানো 
পাতার ভেতরে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় লার্ভা 
দেখতে পাওয়! যায় এবং পরের ইম্সটারে 
(instar ) সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং 
চতুৰ্থ ও পঞ্চম ইন্সটারে ( instar) এই সংখ্যা 
কমে সাধারণতঃ একটি বা কখনও কখনও ছুটি 
হয়। MNS) সব BA মোড়ানে! পাতার ভেতরে 
থাকে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে গাছের 
বিশেষ ক্ষতি করে। রাত্রিবেল1 এবং মেঘলা দিনে 
ভোরবেলায় লার্ভাকে এক পাতা থেকে অন্ত 
পাতার যাতায়াত করতে দেখ! বায়। দিনের 


আলোয় এদের চলাচল করতে দেখ! যায় না। 


এই পোকার আক্রমণে ধান গাছের বৃদ্ধি বাঁধা- 
প্রাপ্ত হয়; কখনও কখনও অনেকগুলি পাতা 
মোড়কের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার ফলে ধানের ফুল 
আসার সময় কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি করে। 


সহকারী কীটতত্ববিদ? ধান্ত গবেষণা কেন, কালিম্পঙ। 
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AQHA : Bice বর্ষ £ og সংখ্যা 


শীত কমে গরম হাওয়া বইতে থাকার পর 
চৈত্র মাসে বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পোকার 
আক্রমণ শুরু হয়। এই সময় ডিম থেকে এক 
সপ্তাহের মধ্যে লার্ভা বের হয়ে আসে এবং পাত! 
মুড়িয়ে ভেতরে থাকে । তাই চেত্র মাসে প্রথম 
বৃষ্টির হুই সপ্তাহের মধ্যে ধান গাছের পাতা ছাল 
করে দেখলে এই পোক! দেখ! যাবে। 
এবং উষ্ণ আবহাওয়া ( Humidity—9!%, 
Temperature—24°C, ) এই পোকার বংশ 
বৃদ্ধির বিশেষ উপযোগী । বারবার বৃষ্টি হলে 
(frequence of rain) এই পোকার আক্রমণ 
আন্ধপাতিক হারে বাড়ে। উত্তরবঙ্গের সঃতল 
অঞ্চলে বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে আউশ ধানের উপর 
এবং পাহাড়ী অঞ্চলে ভাদ্র মাসে আমন ধানের 
উপর এই পোকার ব্যাপকতা সর্বোচ্চ সংখ্যায় 
( peak population ) পৌঁছায়। পাহাড়ী 
অঞ্চলে অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি পৰন্ত এই 
পোকা দেখা যেতে পারে এবং চৈত্র মাসে বৃষ্টি শুরু 
হওয়ার আগে পৰ্যন্ত এই পোক! আর দেখা যায় 
At সম্ভবতঃ শীতের প্রকোপই এর অন্ততম 
কারণ। তবে সমতল অঞ্চলে শীতের সময়ও 
এই পোক! অল্ল-বিস্তর দেখ! যাঁয়। 
ধান গাছ ছাড়া অন্য ঘাস-প1তাও এই 
পোকার আক্রান্ত হয়। তবে ধান গাছই এরা 
বেশী পছন্দ করে। যেই ধান প্রথম লাগ'নে৷ 
হয়, সেই ধানেই এই পোকার আক্রমণ দেখা 
যায়। ধানের রোয়া লাগাবার ৩০ দিনের হধ্যে 
পাহাড়ী অঞ্চলে শ্রাবণ মাসে এই পোকার 
আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। বৃষ্টি ভাল হলে এর 
ংখ্যা আনুপাতিক হারে বেড়ে যায় এবং রোয়া 
লাগাবার ৪০ থেকে ৫০ দিনের মধ্যে বা কি 


২২ 


ea” 


আকার ধারণ করতে পারে। ফুল আস'র 
আগে পৰ্যন্ত এই ব্যাপকত। লক্ষ্য করা যায়। 
একই লাৰ্ভ| দিয়ে নতুন নতুন পাত! আক্রমণে 
ফলে মোড়ানো গাতার সংখ্য। ক্ৰমশঃ বেড়ে ফুল 
আসার আগে সবচেয়ে বেশী হয়। ফুল আসার 
পর এই পোকার আক্রমণ সাধারণতঃ আর হয় 
ন|। তবে আশেপাশে কচি ধান গাছ না থাকলে 
শিষের নীচের প্রথম পাতায় ( flag leaf ) 
আবার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এইজন্য 
সমতল অঞ্চলে এই পোকা থেকে আউশ ধানের 
ব্যাপক ক্ষতি হয়। যদিও ধান গাছ stom 
সঙ্গে সঙ্গে এই পোকার সংখ্যা বাড়তে থাকে, 
কিন্তু একই লার্ভা থেকে মোড়! পাতার সংখ্যা 
বাড়ার ফলে দেখা! গেছে যে; Catal লাগাবার 
৩০ দিনের মধ্যে পাতার মোড়কের তেতরে আট 
পাতিক হারে সর্বোচ্চ সংখ্যক লার্ভার উপস্থিক্ষি 
(শতকরা ৮০ ভাগ) লক্ষ্য কর! যায়। পরে ভা 
ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং ফুল আসার আগে 
লার্ডার উপস্থিতি দাঁড়ায় শতকর| ৪০ ভাগে ee 
ফুল আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ কমে দাড়ায় 
শতকর। ২৫ থেকে ২৮ ভাগে এবং আরও কমে 
দুধ আসার সময় এসে দীড়ায় ৪ থেকে 2 
শতাংশে । এর সম্ভাব্য কারণ পুনর!ক্রমণ না 
হওয়া, পূৰ্ণাঙ্গ লাৰ্ভার পুত্বলি অবস্থা প্রাপ্তি এবং 
পুস্তলির পূৰ্ণাঙ্গতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মথ হয়ে 
বার হয়ে যাওয়া । এর ফলস্বরূপ ধান কাটার 
সময় কোন লার্ভা দেখা যায় না এবং খুব সামাহা 
পুত্তলি দেখ! যেতে পারে। 

এই পোকার জীবন বৃত্তান্তের বিশেষ দিত 
এই যে--কালিম্পং-এর পাহাড়ী অঞ্চলে ধান 
কাটার আগে মথ বার হয়ে যায়, তবে নাৰি 


ধানের বেলায় কখনও কখনও পুত্তলি লক্ষ্য করা 
যেতে পারে। এর কারণ হয়তো ঠাণ্ডার আধিক্য। 
পাহাড়ী অঞ্চলে Sees ফুট উচ্চতা পর্যন্ত এই 
পোকার ব্যাপক আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। 

এই পোকার প্রতিকারের জগ্ প্রথম অবস্থায় 
বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন | এই সময় দমন 
করা সহজ এবং খরচও বেশী হয় না। প্রথম 
অবস্থায় দমন করতে ন! পারলে আউশ ধানে 
বৈশাখ-জ্যেষ্ঠ মাসে এবং আমন ধানে ভাদ্র 
মাসে এর ব্যাপক আক্রমণ মহামারীর আকার 
ধারণ করতে পারে । এর দমনের জন্য 
আউশ ধান লাগাবার ৩০ থেকে ৪০ দিনের মধ্যে 
এবং আমন ধানের রোয়! লাগাবার ৩০ দিনের 
মধ্যে ধান গাছ পর্যবেক্ষণ করে কীট নাশক প্রয়োগ 
কর। একান্ত প্রয়োজন। প্রায় সর্বত্রই এই 
সময়ের মধ্যে এর আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। 
দমনের জন্য কীটনাশক নুভাক্রন ১ মিঃলিঃ 
১ লিটার জলে গুলে ভালভাবে স্প্রে করলে 
( যন্ত্রের সাহায্যে ) আশানুরূপ ফল পাওয়া যেতে 
পারে। এক একর জমিতে স্প্রে করতে ৩০০ 
লিটার ওষুধ মেশানে! জল লাগবে। স্প্রে করার 
সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রতিটি ধানগাছে যেন 
ওষুধ লাগে । স্প্রে করার পর যদি ৮ ঘণ্টা বৃষ্টি 
না হয় তাহলে শতকর। ৯০ ভাগেরও বেশী als] 
মরে যাবে। মৃজাত্ৰয স্প্রে করার বিশেষত্ব এই 
যে, ইহ! ধান গাছের মধ্যে প্রবেশ করে এবং 
প্রায় ১৫ থেকে ২* দিন এর কার্যক্ষমতা থাকে। 


বসুন্ধরা £ আষাঢ় £ ১৩৮৭ 


যার ফলে এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয়বার আক্রমণের 
সম্ভাবনা থাকে না এবং ১০ দিনের মধ্যে কোন 
রকম আক্রমণ লক্ষ্য কর! যায় না। বিভিন এবং 
AAA স্প্রে করলেও অনুরূপ ফল পাওয়া] যেতে 
পারে। তবে বৃষ্টির সম্ভাবন| বেশী থাকলে এবং 
বৃষ্টিবিহীন ৯ থেকে ১০ ঘণ্টা সময় না পাওয়া 
গেলে নুভান ১'৫ fafa: ১ লিটার জলে গুলে 
স্প্রে করা যেতে পারে। স্প্রেকরার ৩ ঘণ্টার 
মধ্যে বৃষ্টি ন| হলে ৯৫ শতাংশ লার্ভার মৃত্যু 
ঘটে। এর কার্ধক্ষমতা খুবই দ্রেত; কিন্তু ২৪ 
ঘণ্টার বেশী স্থায়ী হয় না। ফুল আসার সময়ে 
এবং তার পরে স্প্রেকরার প্রয়োজন হলে মুভান 
স্প্রে করাই শ্রেয়। প্রথম অবস্থায় মুভাক্রুন 
CH করলে এই পোকার প্রকোপ এবং ফসলে 
ক্ষতির পরিমাণ অনেকটা কমে যায়। সমষ্টিগত 
ভাবে স্প্রে করতে পারলে প্রথমবারের স্প্রেই 
যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে। অন্যথায় ৫০ দিনের 
মাথায় আরও একবার স্প্রেকরার প্রয়োজন হতে 
পারে। এই সময় ধানগাছ পর্যবেক্ষণ করা 
একান্ত গ্রয়োজন। প্রয়োজন বোধে আরও 
একবার মুভাক্ৰন স্প্রে করা যেতে পারে। এই 
প্রথায় এই পোকার আক্রমণ বিশেষভাবে কমিয়ে 
আনা সম্ভব। সমষ্টিগতভাবে এই পোক! দমনের 
ব্যবস্থ। করতে পারলে একে নির্মূল কর! সম্ভব। 
উপরোক্ত কীটনাশক না পাওয়া গেলে 
বি-এইচ-সি-এর গুঁড়ো! কীটনাশকের সাহায্যে 
এই পোকার আংশিক দমন সম্ভব হতে পারে। 


পপ পা 
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‘মাৰঠিন্লায় জনির আলে 
Halse চাম 


ফসলের বৃদ্ধির জহা জল সংরক্ষণের 
প্রয়োজনে, ভূমিক্ষয় নিবারণেঃ চাষের জমিতে অরুণোদয় নিয়োগী 
যাতায়াতের দরকারে, জমির মালিকান স্বত্ব 
নিরুপণে, জমি চিহ্নিত কর! ইত্যাদি কাজে কৃষি- 
জমিতে “আল”? বা “আইল” বা ‘বাং”-এর 
প্রচলন রয়েছে ৷ এই ‘আল’ দিয়ে জমিকে নিৰ্দিষ্ট 
প্লটে ভাগ করে নেয় হয়। 

সাধারণভাবে আলের উপর পশ্চিমবঙ্গে 
কোথায়ও কোন ফসল উৎপাদন হয় ন| । কিন্তু 
হাওড়া জেলায় উলুবেড়িয়| ১নং ব্লকে “বারা” 
গ্রামের কৃষকর| আমন জমিতে “আলের” উপর 
এক ব্যাপক সবজি চাষ সুরু করে পশ্চিমবঙ্গে 
কৃষির এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে । এই 
গ্রামে এই উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরণের খাল প্রচলিত 
আছে। আলের উপর চাষের ফলে শামন 
ধানের ফসল তো কৃষকরা পাচ্ছেন-ই উপরন্ত 
আলের এই সবজি চাষে ওদের একটি অভিরিক্ত 
আয়ের সংস্থান হচ্ছে। এই সবজি বর্তমানে 
fami, সীম, বরবটি ও ঢেঁড়স এই চারটি ফসলে 
সীমাবন্ধ। এর ভিতর few, সীম ও ক্রবটি 
একসাথে চাষ করা হয় এবং GEA এককভাবে 
চাষ হয় 





মহকুমা কৃষি আধিকারিক, হাওড়া সদর । 


২৪ 


চাষ সুরু করার আগে ধানের জমি চাষের 
সাথে সাথে আলগুলি ভালভাবে বৈশাখ-জ্যেষ্ঠ 
মাসে বেঁধে নেওয়া হয়। প্রতি আলের উপরি- 
ভাগ মোটামুটি ৫ ফুট থেকে ৭ ফুট (১২ থেকে 
২ মিটার) প্রশস্ত এবং ২ ফুট থেকে ২২ ফুট 
(৬০ থেকে ৭৫ সেঃ মিঃ) উচু করে তৈরী করা 
হয়। আলের উপরিভাগ কোদাল দিয়ে ভাল 
করে কুপিয়ে খৈল; ইউরিয়া, সুপার ফসফেট, 
মিউরিয়েট অব পটাশ ইত্যাদি দেওয়ার পর তিন 
ফুট (৯০ সেঃ মিঃ) অন্তর একসারি মাদা তৈরী 
করে প্রথম কিস্তিতে প্রথম মাদায় fai, দ্বিতীয় 
মাদায় বরবটি, তৃতীয় মাদায় fal, চতুর্থ মাদায় 
বরবটি এবং পঞ্চম মাদায় কিছু না! লাগিয়ে যষ্ঠ 
মাদায় আবার fw, সপ্তম মাদায় বরবটি, অষ্টম 
মাদায় faa, নবম মাদায় বরবটি, দশম মাদায় 
কিছু al লাগিয়ে আবার একাদশ মাদায় বিঙ্গ।-- 
এইভাবে প্রতি পঞ্চম মাদা খালি রেখে বীজ 
বপন পৰ শেষ কর! হয়। ১৫ দিন পর সারির 
পঞ্চম মাদাগুলিতে সীমের বীজ বসানো হয়। 

এরপর আলের হুই ধারে বাশের মাচ! বাধ! 
হয়। মাচাগুলি আলকে ৩০” থেকে ৩৫০ ডিগ্রী 
কোণ করে ধানজমির উপর বাশের খুঁটির 
সহায়তায় তির্ধকভাবে দাড়িয়ে থাকে । মাঁচার 
ক্ষণস্থায়ী ছায়! ধানের বিশেষ কোন ক্ষতি করে 
ন! বলে চাষীভাইর দাবী করেন। Saw 
এইসব গাছের পাতা নীচের ধানক্ষেতে পড়ে পচে 
সাচার নীচের জমিতে জৈব সারের পরিমাণ 
বাঁড়ায়। মাচা একবার তৈরী করলে সেই 
মাচার বাশ ইত্যাদি ৫ বংসর চলে । 

প্রথম ফসল হিসাবে তোল! হয় বিঙ্গ!। পরের 
ফসল তোলা হয় বরবটি এবং রবিখন্দের ফসল 


বহুদ্ধরা £ আষাঢ় £ ১৩৮৭ 


হিসাবে তোল! হয় সীম। সীমের ডগ! অতি- 
বৃদ্ধির মন্ত অনেক সময় কেটে ছোট করা হয়। 
ঢেঁড়স চাষের বেলায় আলের ছুই সার ধরে 
এককভাবে ১ ফুট অন্তর CH GA বীজ ফেল! হয়। 
বাহির! গ্রামের ACh যতীন্দ্ৰ নাথ দাস, 
হারাধন দাস; কর্ণধর প্রামাণিক, লক্ষ্মীকান্ত ধাঁড়া 
প্রমুখ প্রগতিশীল কৃষক এক একর আমন ধানের 
জমিতে আলে সবজি চাষের আয় ব্যয়ের নিম্নোক্ত 
রূপ হিসাব দিয়েছেন s— 
১) ধিঙ্গা+বরবটি+সীম চাষের বেলায় 
একর প্রতি ব্যয় 


(ক) মাচা তৈরীর উপাদান ২০০০০ টাক! 
(খ) মাচা তৈরীর মজুরী ১৭৫০০ ৯ 
(গ) বীজ পরিমাণ টাকা 
বিঙ্গা coo গ্রাম ১০০৬ 
বরবটি ৩০৬ » ১৬৭৬৩ 
সীম ১০ % ৫৬৪ 
(ঘ) সার পরিমাণ টাক! 
খোল ৩০ বেঞ্জি ৪০০০ 
ইউৰিয়া 2° » ৩০৬০ 
সিঙ্গল সুপার 
ফসফেট ১০ » ১৯৭০৩ 
মিউরিয়েট অব 
পটাশ ১৬ » ১৬০০ 
(৬) ওষুধ ( রোগর, থায়োডান। 
মেটা সিসটকৃস ) মোট ২০০০ 
(5) সেচ ১০৭৩৬ 
(ছ) মজুর ১০টি ৮০৩৬ 
মোট ৬৪৩৩৩ 
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বনুদ্ধর! : দ্বাত্ৰিংশ বর্ষ £ ৩য় সংখ্যা 


একর প্রতি আল থেকে আয় 
(ক) মোট (প্রস) আয় 
বিঙ্গ। ৪০০:০০ টাকা 
বরবটি ৩৩৬৬০ ৯ 
সীম ২০০০০ 3৮ 
মোট ৯০৩৪৬ % 
(a) নীট আয় 


বর মোট আয় ব্যয় বীট আয় 


প্রথম বাংসর ১৯০০৬ ৩০০০০ ৩৯০-৬৬ 
(মাচ! তৈরীর 
খরচ সহ) 
দ্বিতীয় বংসর ১০৬৩০ 8৩৬৪৬ ৩৩০০৩ 
(মাচ! তৈরীর 
খরচ নেই] 
তৃতীয় GAMA ৯৬০৪০ 9৪০৬০ ৫০০০০ 
চতুর্থ বংসর ৯০৬০০ ৪০০০০ ৫০৬০৬ 
পঞ্চম বংসর ৯৩৩৪০০ feces €৫৪০০%৫০ 


২) ঢেঁড়স চাষের একর প্রতি ব্যয় 
ক) বীজ 


১০’০০ 


গ) ওষুধ 
ঘ) মজুর 


১০৩০ 


৪০৩৬ 


মোট roves a 


একর প্রতি আল থেকে আয় 
ক) মোট (em) আয় 
খ) নীট আয় 





বক 
২৬৩৩৩ 


৮০৬৪ 


SQe%ee == ১২৬০ 


আমন ধানের জমিতে ধান ও খড়ের প্রত্যক্ষ 
আয় ছাড়াও আলে সবজি চাষ দ্বায়া এরূপ + 
অতিরিক্ত আয় কর! যে সম্ভব Gi বাহির! গ্রামের 
কৃষকরা! হাতে কলমে করে দেখিয়ে পশ্চিচ্বঙ্গের 
কৃষিতে একটি অভিনব দিক তুলে ধয়েছেন। 

WIT জেলার কৃষকরাও এভাবে চওড়া 
আলকে অতিরিক্ত উৎপাদনের কাজে লাগাবার 
কথ! চিন্ত। করতে পারেন। কোথাও বোথাও 


এই পদ্ধতিতে বেড়া হিসাবে অড়হড়ের চাষ 
হয়। ফলে একটি বাড়তি ফসল হয়। 
ংরক্ষণেও এই পদ্ধতি সহায়ক । 


তুমি 
4 
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সময়মত বীজ বুনে যথাযথ পরিচৰ্য৷ করলে বিন! সারেও যে ফলন পাওয়। 
যায়; পরিচর্ধ! ঠিকমত না হলে সার দিয়েও সেই মত ফলন পাওয়া যায় না। 
যেখানে সেচের সুব্ধি! আছে বিশেষ করে গভীর ও অগভীর নলকূপ, নদীসেচ 
কেন্দ্র এলাকায় ব1 অন্তান্ত ধরণের সেচ-সেবিত জমিতে সুপারিশ মত বীজ, 
সার, সেচ ইত্যাদি প্রয়োগ ও যথাযথ পরিচর্যা করলে ফলন অনেক বেশী 
পাওয়া বায়। অসেচ এলাকায় ছোলা, TIA প্রভৃতি শস্তের সঙ্গে এর মিশ্র 


চাষও Fal যায়। 
জমি 

সেচের সববিধাযুক্ত বেলে দো-আশ ও দো-আশ মাটি, রাই ও সরষে চাষের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী 1 নিক!শী ব্যবস্থাযুক্ত এ টেল মাটিতেও রাই ও সরষে হয়। 

উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত অল্প মাটিতে ফলন আশানুরূপ হয় না; এ ধরণের 
মাটিতে পরিমাণ মত চুন বা ডলোমাইট দিয়ে অন্নৰ শোধন করে নিন। 
ডলোমাইট প্রাক খরিফে দেওয়! বাঞ্ছনীয় । 

_- ২৭ - 
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পশ্চিমৰ য় পু হাতত তর বা মাৰি) বাই বা চৈতি এবং শ্বেত 
সরষের চাষ ইয়। টে ছি ২১, জাই aye, বরুণা (টি-৫৯) ও ত্যাপ্রেস্ট 
মিউটান্ট (জট! রাই) এবং শ্বেত সরষে fen অনুমোদিত জাতের সরষে, 


নীচে বিভিন্ন জাতের সরুষে সন্ধে বলা হল ঃ 

(১) টোরি বি-৫৪ ? গাছ বেটে, শাখাবহুল, কাণ্ড সবুজ, পাত| মস্থণ | 
দান! ছোট, গোল ব| ডিম্বাকৃতি, 'পুষ্ট) হালকা বাদামী রংয়ের এবং খোসা মস্থণ। 
আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কাতিকের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বোনা চলে। <০ থেকে 
৭৫ দিনের মধ্যে কাটাৰ উপযুক্ত হয়। তেলের পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ। 

(২) শ্বেত সরষে বি-৯ 2 রাই সরষের চেয়ে গাছ কিছু ছোট ৷ দান’ 
বড়, গোল, we ও ফিকে হলদে রংয়ের। আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে 
কাতিকের প্রথম সপ্তাহ AGB বোনা চলে। ৯০ থেকে ৯৫ দিনে পাকে। 
তেলের পরিমাণ শতকর। ৪৬ ভাগ। 

(৩) রাই বি-৮৫ £ গাছ লম্বা: শাখাবছুল। দানা আকারে টোরির দানার 
চেয়ে ছোট, গোল বা ডিস্বাকৃতিঃ কালচে রংয়ের এবং খোসা! কৌচকানো। ) 
ভাল ফলনের জন্য কার্তিকের মাঝামাঝির মধ্যে এর চাষ করা উচিত। এরপর 
বুনলে ফলন কম হয়। কিনা সেচের চষে পাকতে ৮০--৯০ দিন এবং সেচের চাষে 
আরও Se থেকে ১৫ দিম বেশী লাগে । তেলের পরিমাণ শতকর। ৪০ ভাগ । 

(8) রাই গ্যাপ্রেস্ট মিউটাণ্ট ; অধিক ফলনশীল awa সরষে। 
১০৫ থেকে ১১০ দিনে পাকে । ভাল ফলন পেতে হলে আশ্বিনের মাঝামাঝি 
থেকে কাতিকের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে বুনতে হবে । তেলের পরিমাণ শতকরা 


৩৩ ভাগ | 
২৮ 


বহুদ্ধর| ; আষাঢ় £ ১৩৮৭ 
(৫) বরুণা (রাই টি-৫৯) : গাছ লম্বা, দানা বড়। পাকতে ১১৫ 
১২০ দিন লাগে | আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কাতিকের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে 
বুনলে ফলন ভাল হয়। তেলের পরিমাণ শতকরা ৩৭ ভাগ । 
{ dew যে পরিমাণ তেল আছে তার সবটা ঘানিতে বের কর! যায় না; 
ঘানিতে ভাঙ্গালে শতকর| ৬ থেকে ৭ ভাগ কম তেল পাওয়| যায় ) 


জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ 

৩ থেকে ৪ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করুন। সমস্ত আগাছা 
বেছে জমি সমতল করুন। চাষ দেবার সময় একর প্রতি ৮ থেকে ১০ গাড়ী 
গোবর অথব। আবর্জন! পচ! সার দিন। মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে প্রয়োজন 
মত রাসায়নিক সার দেওয়া উচিত। তা সম্ভব না হলে টোরি সরষের বেলায় 
একর প্রতি ১৬ কেজি নাইট্রোজেন, ৮ কেজি ফসফেট ও ৮ কেজি পটাশ দিন। 
রাই ও শ্বেত সরষের বেলায় একর প্রতি ২০ কেজি নাইট্রোজেন; ১০ কেজি 
ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ দিন। সবটা ফসফেট ও পটাশ এবং মোট' 
নাইট্রোজেনের অর্ধেক পরিমাণ জমি তৈরি করার সময় দিন। বাকি অর্ধেক 
নাইট্রোজেন চাপান হিসেবে প্রথম সেচের আগে দিন। 


বীজ বোনা 

রাই ও সরষে সাধারণতঃ ছিটিয়ে বোন! হয়। তবে সারিতে বুনলে 
ফসলের পরিচর্যার খরচ কম হয়ঃ সূর্যের আলো! এবং বাতাস ভালভাবে পাওয়া 
যায়; তার ফলে ফলনও অনেক বেশী হয়। সারিতে Jara সারি থেকে সারির 
দূরত্ব হবে ৩০ সেঃমি (১২ ইঞ্চি)। 

বীজের হার £ সুপারিশ মত সার ও সেচ দিলে এবং পরিচর্যা করলে 
বোনার জন্য একর পিছু আড়াই থেকে তিন কেজি উন্নত মানের বীজই যথেষ্ট । 

বীজ শোধন? বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে তিন গ্রাম ত্রাসিকল-৭৫ ব! 
ইথাইল মারকিউরি ক্লোরাইড (যেমন এগ্রে।সেন জি-এন ইত্যাদি) বা ম্যানকোজেব 
( যেমন ডাইথেন এম-৪৫ ইত্যাদি) গুড়ো ওষুধ মাখিয়ে বীজ শোধন করে নিন। 
owe 

বোনার সময় ও পরে মাটির ঠিকমত ‘cay’ এর উপর ফলন নির্ভর করে। 
মাটিতে যথেষ্ট রস ন! থাকলে বোনার ৩ থেকে ৪ দিন আগে একট হালকা 
সেচ দিন। এরপর জমির অবস্থা অনুযায়ী ২৫ থেকে ৩০ দিন অন্তর টোবিতে 
২টি ও রাইতে ৩টি সেচ দেওয়া প্রয়োজন । মনে রাখবেন, ফুল আস! ও দানা 
পুষ্ট হবার সময় যেন জমিতে যথেষ্ট রস থাকে! বোনার সময় মাটিতে ঠিকমত 

২৯ 


বনুদ্ধর। £ খাত্ৰিশ বর্ষ £ ৩য় সংখ্য। 

‘জে!’ থাকলে টোরি বি-৫৪ এব: রাই বি-৮৫ জাতের সরষে বিনা সেচেও 
চাষ কর! যাবে। | 
পরিচর্যা 

সময়মত আগাছ! দমন করলে সরযের ফলন অনেক বেঙ্গী হয়। বোনার 
৮ থেকে ১০ দিন পরে একবার ও তার ১৫ দিন পরে আরও একবার নিড়েন দিন। 
এমনভাবে গাছ পাতলা করে দিন যেন সারির মধ্যে হুটি গাছের মাঝে টোরির 
বেলায় ১০ সেঃমি ( ৪ ইঞ্চি) ও রাইয়ের বেলায় ১০--১৫ সে,মি (৪--৬ ইঞ্চি) 
দূরত্ব থাকে । সারিতে বোন! ফসলে চাক! নিড়ানি চালিয়ে আগাছা তুলে ফেলুন। 
জমিতে যাতে কোন আগাছা ন! থাকে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন। 
পোকা ও রোগ 

সরষের প্রধান কীটশক্র জাব পোকা (এফিড )। এই পোকা সবুজ 
রংয়ের ও খুব ছোট । এর! একত্রে অনেক সংখ্যায় পাতার তলায়, ভাটা বা. 
OK অথবা অনেক সময়ে গাছের সর্মত্রই চাপভাঁবে বসে রস চুষে খায়। জাব 
পোকা দমনের জন্ত নীচে বল! যে হোন একটি ওষুধ স্প্রে করুন । = 

প্রতি লিটার জলে একর প্রতি ( ৩০* লিটার 


ওষুধের নাম ওষুধের পরিমাণ জলে) ওষুধের পরিমাণ 
(ধিলিলিটার ) ( মিলিলিটার ) 

মিথাইল ডেমিটন ২৫ ই-সি (যেমন | 

মেটাসিসটকৃস ২৫ ই-সি ইত্যাদি) ১ ৩০০ 
ডাইমিধোয়েটস ৩০ ই-সি (যেমন 

রোগর ৩ ই-সি ইত্যাদি ) ১ ৩০০ 
ফসফোমিডন-১০০ ( যেমন 

ডিমেক্ৰন ১০০% ইত্যাদি ) ই ১৫০ 


ঠিক ফুল ফোটার সময় একবার ওষুধ দিন । পরে জাব পোকা দেখ! গেলে ১৫ 
থেকে ২০ দিন অন্তর ওষুধ দেবেন। কিন্তু ফসল কাটার একমাস আগে ওষুধ 
দেওয়| অবশ্যই বন্ধ করবেন। কার্তিকের গোড়ায় সয়যে বুনলে ফুল ফোটার 
পরে একবার way দিলেই জাব পোক্চার হাত থেকে SAM রক্ষা! কর! সম্ভব হতে 
পারে। কিন্তু এরপয়ে বুনলে একবারের বেশী ওষুধ দেবার দরকার হতে পারে। 

গাছের বাড় অনুযায়ী একর প্রতি ওষুধ গোলা জলের পরিমাণ ৩০০ 
লিটারের কম ব বেশী লাগতে পারে। সেই অনুযায়ী ওহুধও পরিমাণ মত কম 
ব| বেশী লাগবে । সরষে ক্ষেতে মৌযান্তির ক্ষতি যাতে না হয় সেজগ্ঠ বিকালের 
দিকে ওষুধ ষ্প্রে করুন | | 

৩০ 








জাব পোকা ছাড়! করাত মাছির (‘স’ ফ্লাই) উপদ্রবও দেখ! যায়। 
গাছের চারা অবস্থায় এদের আক্রমণ বেশী হয়। প্রতিকারের জন্ত ৫০ শতাংশ 
জলে-গোল| বি-এইচ-সি ব| ভি-ডি-টি প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম হিসাবে 
মিশিয়ে স্প্রে করুন । 

HATS গাছে মাঝে মাঝে ধসা রোগ দেখ! যায়। এ রোগে গাছের 
পাতায় প্রথমে ছোট ছোট বাদামী দাগ দেখ! দেয়, পরে সেই দাগ কালচে 
হয়ে যায়। এ দাগগুলি ক্ৰমশঃ ডট) পাতা এবং শু টির খোসায় দেখ! যায়। 
ডাটায় দাগ লম্বাটে ধরণের কিন্তু পাতা ও খোসায় দাগ গোলাকার হয়ে 
থাকে। TUNE থেকে বীজ জোগাড় করে বোন! উচিত । 

এই রোগের আক্রমণ দেখলে নীচের যে কোন একটি ওষুধ দিন ৷ 


ওষুধের নাম একর প্রতি ওষুধের পরিমাণ 
কপার অক্সি ক্লোরাইড (যেমন ব্লাইটক্স ইত্যাদি ) ১২ কেজি 
জিনেব ( যেমন ডাইথেন জেড.-৭৮ ইত্যাদি ) ৭০০ গ্রাম 
ম্যানকৌজেব (যেমন ডাইথেন এম-৪৫ ইত্যাদি) . ৭০০ গ্রাম 
ফল্টন ( যেমন ডাইফোলেটন ইত্যাদি ) ৩০৬ গ্রাম 


এক একর জমির ফসলে হাতে চালানে৷ ceca ওষুধ দিলে 
৩০০ লিটার জল লাগবে। 
৩১ 





বসুদ্ধম। £ দ্বাপিল বৰ্ষ £ তয় সংখ্যা 
ফসল কাটা 
শুটিতে যখন হলদে রং ধরবে তখনই ফসল কেটে নিন। সকালের 
দিকে এপল কাটুন এতে দান! বরে নষ্ট হবার সম্ভাবনা কম। কেটে এনে 
চাকা জায়গায় ৭ থেকে ৮ দিন জাগ দিয়ে রাখবেন । এতে বীজে সামান্য রস 


শুকিয়ে যায়। তারপর মাডয়ে ঝেড়ে ও শুকিয়ে গোলাজাত করুন। 
ফলন 


ভালভাবে সেচ ও সার দিয়ে উন্নত প্রথায় চাষ করলে সাধারণতঃ প্ৰতি 
একরে নিয়োক্ত হারে ফলন পাবার সম্ভাবন! থাকে। 


জাত একর প্রতি ফলন ( কুইন্টাল ) 
টোরি বি-৫৪ ৫ 
শ্বেত সরষে বি-৯ ৬ 
এ্যাপ্রেন্ট 1B ৬ 
ন 
৮ 





রাই বি-৮৫ 
রাই টি-৫৯ ( বরুণ। ) 
মিশ্র চাষ 

মিশ্র চাষ হিসাবে একর প্রতি ১২ কেজি সরষে ও ৭ কেজি cote বীজ 
একসাথে JAH AGS অনেক বেশী থাকে। 

সেচবিহীন এলাকায় রাই ও সরষের চাষ 

সেচবিহীন এলাকায় ofa ‘জো’ বুঝে রাই ও সরযের চাষ করা যায়। 
পাট ব1 আউশ ধানের পর টোরি এবং অধিক ফলনশীল আমন বা জলদি দেশী 
আমন ধানের পর রাই-এর চাষ FHA! 

১) কেবলমাত্র টোরি বি-৫৪ অথব| রাই বি-৮৫ জাত বুমুন। 

২) আশ্বিনের দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে বোনা শেষ করুন। - 

৩) একর পিছু ৮ cee নাইট্রোজেন, ৮ কেজি ফসফেট ও ৮ কেজি 
পটাশ বীজ বোনার আগে শেহ চাষের সময় সবটাই দিয়ে দিন। এইভাবে চাষ 
করলে টোরিতে প্রায় ৩ থেকে 3 কুইণ্টাল ও রাইতে ৩ থেকে ৪ কুইণ্টাল ফলন 
পাওয়া সম্ভব । 





(এই পুত্তিকার সুপারিশসমূহ বিধানতন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দ স্থান ফাটি'লাইজার 
করপোরেশন লিমিটেড, ইদ্রে-জারমান ফাৰ্টি'লাইজায় এডুকেশনাল প্রোজেক্ট, 
বিশ্বভারতী পল্লী শিক্ষা সদন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, লি-এ-ডি-সি ও পশ্চিমবঙ্গ 
কৃষি অধিকারের বিশেষজদের বৃত্ত সভায় হিয়াকুত) 


৩২ 


পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্ৰযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকী য় সরকারী 
নীতি, প্রকম-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যক্তপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিখণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অতিজ্তার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশ্পক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সন্যবহার, ভূমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থ্যবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কুথ্িভিত্তিক কুটির ও ক্ষ রশি, প্রার্মীপ অর্থনীতি ও কর্ম 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিন্ত, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি ৷ 





রচনার SH সন্মানমূল্য $ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য প্রেকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে 
সম্মানমূল্য দেওয়া হবে । কে) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, খে) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, গে) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কুষি বিষয়ক নাটিকা $ ৪০ টাকা, (a) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ ৪০ টাকা, ডে) কবিতা প্ৰকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা PACS কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্ৰাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বস্দ্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্ত বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পৰ্যন্ত 
এক বছয়ের কম সময়ের জন্য প্রাহক করা হয় না। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হলেও বৈশাখ থেকেই তাকে 
ates হিসাবে গণ্য করা হবে এবং সেই যাস থেকেই বই পাঠানো হবে। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য 
২৫ পয়সা । অগ্ৰিম এককালীন প্রদেয় বার্ষিক টাদার হার ৩:০০ Brat চাদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ’-এর 
নামে লেখা রেখাক্ষিত (ক্রস্ড) পোম্টাল অর্ডার অথবা রেখাক্ষিত চেক-এর মাধ্যমে প্রধান সম্পাদক, বসুন্ধরা, 
অফসেট প্রেস, ৪২, প্রাহাম্স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । ভি-পিযোগে কোন বই পাঠানো 
হয় না। পোস্টাল অর্ডার বা চেকে গ্রাহকের নাম ঠিকানা স্পম্টভাবে অবশ্যই লিখতে হবে ৷ 

বিজ্ঞ।পনের হার £ প্রেখম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) £ প্ৰচ্ছদ (৪থ কভার) : 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বার্ষিক ঢুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেক্স মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন্-এস্‌' দ্বারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 

*বসুক্ধরা'-র বাইরের মাপ ২৩৫ সে, মি, % ১৭০ সে, মি, এবং ছাপা অংশের মাপ ১৮% সে, মি, ১৫১২৫ সে, মি, | 
ইহা একটি কৃষি-সম্পকিত ব্যবসায় এবং গ্ৰামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন ৷ 


কমিশন এজেণ্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয় । ১০০ কপির 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় ! এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া 
কপির মোট মূল্যের টাকা (২০%) কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয় । 





পাটের ভাল আশ পেতে 
হলে কি করতে হবে 
ডঃ প্রকাশ Fay মিত্র, 
মুখীন ব্যানার্জী, 
ডঃ বিশ্বনাথ সরস্বত 
ধানের গন্ধী পোক৷ --- 
ডঃ অমর নাথ রায় 
পূর্বাঞ্চলে আমন ধানের সার 
প্রয়োগের সুপারিশ 
শিবদাস রায় 
রবীশ্র-নজরুল-নুকাস্ত স্মরশিকা 


সম্পাদনা উপদেঃ! পৰ্ষদ 
বিষ্ণ'পদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ আধিকারিক, 
কৃষি বিত।গ 
অমিল কমার সেনগুপ্ত, অপর কৃষি অধিকতা (সাধারণ) 
ডঃ দেবব্রত মুখাজী', অপর কৃমি অধিকতা (গবেষণা) 


"আশীষ কমার VARS, উপ সচিব (প্রকল্প), কৃষি বিভাগ 


কিরন্ময় দত্ত, যুগ্ম কৃষি অধিকতা (বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্প) 
Gs সুনীল কমার সেনগুপ্ত, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকারিক, কৃষি অধিকায় 
বনবিহা'রী চক্রবতী, জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক (সদর) 
সুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 
বিষ্ণ,পদ মণ্ডল, কৃষি অধিকতা, পশ্চিমবঙ্গ 





এ বছর বর্ষার শুরুতে যে বৃষ্টি হয়েছে তা ধান চাষের পক্ষে খুবই 
অনুকূল । এই বৃষ্টিতে মাঠে যে ছিপছিপে জল সঞ্চিত হয়েছে তাতে 
সারা শ্রাবণ মাস ভরে রাজ্যজুড়ে ধান রোয়ার কাজ চলবে। ছোট 
ছোট সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে বাংলার মাঠ প্রাস্তর। তারপর সেই 
ধানের চার! ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে এবং তার পরিণতি হবে হেমস্তে 
ফসলের সম্ভায়ে। তবে ইতিমধ্যে যদি প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগের 
সামনে এই WATS মান চারাকে না পড়তে হয়। 

একথা বলছি cay যে লক্ষ্য কর! গেছে; পশ্চিমবঙ্গে প্রতি 
বছরই কোন কোন অঞ্চল খরা বা বন্যায় আক্ৰান্ত হয়ে পড়ে। বন্যার 
চেয়ে খরার মারই এ রাজ্যে বেশি । বিশেষ করে কয়েকটি জেলায়। 
বৃষ্টির অভাবে সেখানে অনেক সময় সময়মত চাষ শুরু কর! সম্ভব হয় 
alt 

সেচের ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে এবং প্রতি বছরই সেচপ্রাপ্ত 
এলাকা কিছু কিছু বেড়ে যাঁচ্ছে। তবুও সেচ-সেবিত এলাকা এখনও 
সীমিত। সেচ-বিহীন জমির জন্য সমস্যা থাকে । আর সেই সমস্ত! 
জটিলতর হয়ে ওঠে বৃষ্টি না হলে। চাষের জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন তাই 
একান্তভাবেই এবং সেই বৃষ্টি হওয়া দরকার সময়মত । মেঘ থেকেই 
বর্ষণ । প্রচণ্ড খরার দিনে তাই কৃষকের একান্ত প্রার্থনা থাকে মেঘ ও 
পানির জন্য । 

এই মেঘ A খর! সঙ্কটে মাম্মযের বেদনা ও দুঃখ দূর করতে পারে 
ত! সঞ্চারিত হতে সাহায্য করে বনানী । বনানী মেঘরাশিকে যেন 
আহ্বান করে আনে। বন বৃষ্টি ঘটাতে যেমন সাহায্য করে তেমনি 
মাটিকে করে সরস ও সংরক্ষিত। মাটির অবক্ষয় নিবারণেও বৃক্ষের 
অবদান রয়েছে। কৃষির সঙ্গে বনানীর তাই নিবিড় সম্বন্ধ। কৃষির 
উন্নতি ছাড়! প্রাকৃতিক পরিবেশকেও সুস্থ ও বিশুদ্ধ রাখতে বৃক্ষের 
অবদান রয়েছে । প্রতিদিন নানা কারণে আমাদের প্রাকৃতিক 
পরিবেশ দুষিত হচ্ছে। 

প্রাকৃতিক পরিবেশকে সুস্থ ও বিশুদ্ধ রাখতে এবং কৃষি উৎপাদন 
বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখতে বৃক্ষ VY ও বৃক্ষ রক্ষা প্রয়োজন 
তাই শ্রাবণে ধান চারা রোয়ার কাজ যেমন চলতে থাকবে; অন্যদিকে 
এই সময় বনমহোৎসব পালন করাও এই মাসের একটি কর্তব্য কাজ 


৩২শ TEs ৪র্থ সংখ) 
শ্রাবণ ১৩৮৭ 





বন্ুদ্ধর। : ছাত্রিংশ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা 


হুবে। এই উৎসবের মাধ্যমে বৃক্ষ সম্বন্ধে মানুযকে 
সচেতন করে তোলা অন্যতম উদ্দেশ্য হবে। 
বনমহোৎসবের মাধ্যমে নতুন নতুন গাছ 
রোপণ করে একাধারে যেমন বনবীথিক wa 
চেষ্টা চলবে, সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে 
সেই বৃক্ষের রোপণে সৌন্দর্য স্থষ্টির সম্ভাবনাও 
থাকে। বৃক্ষ শুধু সৌন্দষ নয়, এর একট 
ব্যবসায়িক দিকও আছে। চার! নির্বাচনের সময় 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে পারলে ভাল হয়। 


একটি চারা রোপণই বনমহোৎসব্র কেবল 
উদ্দেশ্য হবে না, বৃক্ষ রক্ষা ও বৃক্ষের যত্ের দিকেও 
নজর দেওয়া প্রয়োজন। বনের সঙ্গে কৃষি ও 
প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্বন্ধ যেখানে একান্ত 
নিবিড় সেই বৃক্ষের জন্য চাই বনপ্রেম। আস্মুন 
এই শ্রাবণে বৃক্ষ চার! রোপণ করি এবং ধানের 
চারার মতই বৃক্ষশিশডকে যতু ও পরিচর্যার মাধ্যমে 
বড় করে তুলি এবং সেই বৃক্ষ যেন একদিন ফুলে 
ফলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। 


md 


কৃষি অৰ্থনীতিবিদ ও অপর কৃষি অধিকর্তা, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





সমাজ ও জাতির সেবায় কৃষকদের ভূমিকা 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষতঃ গরীব কৃষক, 
বর্গাদার ও ক্ষেতমজুরগণ জীবনের অধিকাংশ সময় 
অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর জীবনের শেষভাগে 
এদের অধিকাংশই সহায়-সম্বলহীন হয়ে অবর্ণনীয় 
Brita পড়েন। এদের সারাজীবনের অক্লান্ত 
সমাজ ও জাতির সেবার স্বীকৃতি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য সরকার এ রাজ্যে বর্তমান বছর থেকে কৃষি 
পেনসন প্রকল্প প্রবর্তন করে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ 
করেছে। কল্যাণব্রতী সরকারের দায়িত্ব ও 
কর্তব্যের এই দৃষ্টান্ত অন্যান্য রাজ্য সরকারকেও 
প্রভাবিত করবে, এমন আশা করা অসমীচীন 
নয়। বর্তমান বছরের (১৯৮০) ১লা! সেপ্টেম্বর 
থেকেই এই এঁতিহাসিক প্রকল্প চালু হচ্ছে। 


aqua : ছাতিংশ বৰ্ষ‘: ৪র্ঘ সংখ্যা 


এ ধরণের সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রকল্প 
পৃথিবীর ছ-একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে চালু হলেও 
ভারতে এই চিন্তাধারার বিকাশ সাম্প্রতিক 
কালের । ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাস থেকে 
ভারতে একমাত্ৰ কেরালা রাজে কৃষি শ্রমিকদের 
ws শ্রমিক প্রতি মাসিক ৪৫ টাক পেনসন 
দেবার একটি প্রকল্প চালু কর! হয়েছে। কিন্তু 
কৃষক সম্প্রদায়ের অন্য দৰ্বলতর শ্রেণী, বৰ্গাদার ও 
প্রান্তিক কৃষক, যাদের আঁধিক অবস্থা ক্ষেত- 
মজুরদের তুলনায় এমন কিছু ভাল নয়; তাদের 
বৃদ্ধ বয়সের অসহায় অবস্থায় আথিক সাহায্য 
দেবার কোন প্রকল্প ভারতের অন্য কোনও রাজে 
চালু করা হয়নি। এদিক থেকে পশ্চিমবঙঞ্জের 
বামফ্রণ্ট সরকারকে নিথিধায় পথিকৃৎ বলা যায়। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগের 
অধীনে সামাজিক নিরাপত্তামূলক মোট তিনটি 
প্রকল্প বর্তমানে চালু আছে। এর একটি হোল 
বাধক্য পেনসন প্রকল্প যার মাধ্যমে ৬৫ বা 
ততোধিক বয়সের ( দৈহিক বা মানসিক বৈকল্য 
থাকলে we ব| ততে;ধিক বয়সের) প্রায় ২৮ হাজার 
বৃদ্ধ প্রতি বছর উপকৃত হন। এই প্রকলে 
মাসিক পেনসনের পরিমাণ মাথাপিছু ৩* টাক1। 
wy একটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রকল্পের 
মাধ্যমে প্রায় ৩৫০০ সহায়সম্বলহীন বিধবা 
মানিক ৩০ টাকা করে পেনসন পেয়ে থাকেন। 
তৃতীয় প্রকল্পটির আওতায় প্রায় ১৮১০ জন 
বিকলাঙ্গ ব্যক্তি মালিক ২৫ টাক! করে পেনসন 
পেয়ে থাকেন। ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগের অধীনে 
পরিচালিত এই তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত 
মোট ৩৩ হাজার ৩ শত ব্যক্তির মধ্যে কিছু সংখ্যক 
গরীব কৃষক, বর্গাদার ও ক্ষেতমজুয়ও সম্ভবতঃ 


পড়েন ৷ কিন্তু গ্রামবাংলার অগণিত cise কৃষক 
ও ক্ষেতমজুৱদের অবর্ণনীয় দুর্দশার ভার লাখব 
করতে উপরোক্ত প্রকল্পগুলি স্বাভাবিক কারণেই 
যথেষ্ট নয়। অথচ গ্রামে ও কৃষি প্রধান পশ্চিমবঙ্গে 
এরাই সমাজের বৃহত্তম অংশ। তাই সঙ্গত 
কারণেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগেয় 
প্রবর্তিত কৃষি পেনসন প্রকল্প খুবই যুক্তিসঙ্গত 
এবং সর্বতোাবে অভিনন্দনযোগ্য | 

১৯৭১ সালের agatha ভিত্তিতে save 
সালের অনুমিত জনসংখ্যার মধ্যে ৬০---৭০ বছর 
বয়স্ক কৃষকের সংখ্য। প্রায় ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার; বার 
মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ । এদের 
মধ্যে ৬০---৭* বছর বয়স্ক প্রান্তিক কৃষকের সংখ্য। 
প্রায় ১ লক্ষ ৫৪ হাজার) অর্থাৎ এ বয়সের 
কৃষকদের মোট সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ । 
নথিভুক্ত বর্গীদারদের সংখ্যা ৮ লক্ষের কিছু বেশি। 
কিন্তু নধিতুক্ত নয়, এমন বর্গাদার নিয়ে বর্গীদারদের 
মোট সংখ্যা নথিভুক্ত বর্গাদারের অন্তত ৪---৫ গুণ 
হৰে বলে অনুমান Sal হয়। এদের আধিক 
অবস্থাও খুবই হতাশাব্যযক । এরপরও আছে 
অসংখ্য ক্ষেতমজুর । ১৯৮০ সালের অনুমিত 
জনসংখ্যার মধ্যে ৬০--৭* বছর বয়স্ক ক্ষেত- 
মজুরের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৬৯ হাজার; ata মধ্যে 
পুরুষের সংখ্যাই প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার। এই 
তথ্যের ভিত্তিতেই ধরা যায় যে দ্ারিদ্রসীমার 
একেবারে নীচের স্তরে প্রায় ১৫ লক্ষ গরীব 
কৃষক, বর্গাদার ও ক্ষেতমজুর পড়ে আছেন, 
যাদের দারিতের প্রকৃত চেহারা আমর! অনেকেই 
জানিনা অথব! কল্পনাও করতে পারি না। এদের 
সামাজিক নিরাপত্তার কথা কল্যাণত্রতী সরকারকে ই 
ভাবতে হবে এবং রাজ্যের কল্যাণমূলক প্রকল্পে 


এদের স্থান দিতেই হবে। এদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের এই এঁতিহাসিক প্রকল্পের গুরুত্ব অসীম 
এবং এর প্রভাবও সুদূরপ্রসারী | 

কৃষি পেনসন প্রকল্পে প্রাপকপ্রতি মাসিক 
৬০ টাক! পেনসন দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়! হয়েছে। 
মোটামুটি হিসাবে এই প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণের 
জন্য বছরে প্রায় ৯--১৭ কোটি টাকার সংস্থান 
প্রয়োজন। রাজ্য সরকারের সীমিত আধিক 
সামর্থের বিচারে এবং প্রকল্প প্রবর্তনের প্রাথমিক 
অবস্থায় নানাধরণের প্রশাসনিক অস্থবিধার কথ! 
চিন্তা করে রাজ্য সরকার পর্যায়ক্রমে এই প্রকল্পের 
পরিসর বাড়াবার কথ চিন্তা করেছে। বর্তমান 
বছরের ৬ মাসের জন্য এক কোটি টাকার বরাদ্দ 
ধরা হয়েছে । এতে প্রায় ২৮ হাজার পেনসন 
প্রাপক উপকৃত হবেন। . মোটামুটি হিসাবে 
উপকৃতদের মধ্যে প্রান্তিক কৃষক, বর্গাদার এবং 
ক্ষেতমজুরদের আনুপাতিক হার ৩০ £৩০: go 


বন্ধক্ধরা £ শ্রাবণ £ ১৩৮৭ 


হবে। কোন কোন চিন্তাবিদের মতে রাজ্যে কৃষি 
বিভাগের বাধিক ব্যয়বরাদ্দের শতকরা অন্তত 
৫ ভাগ অর্থের সংস্থান এই খাতে রাখার যথেষ্ট 
যুক্তি এবং উপযোগিতা আছে। কৃষি উন্নয়ন 
পরিকল্পনায় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাপকাঠিতে 
এই সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রকল্পের প্রত্যক্ষ 
অবদান মাপ! বাবে নাঃ কিন্ত সামাজিক উন্নয়ন 
কাৰ্যক্ৰমে এ ধরণের কল্যাণমূলক প্রকল্পের পরোক্ষ 
অবদানের পরিমাণ অবহেলার যোগ্য নয়। অবশ্য 
সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে এবং কল্যাণমূলক 
প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণে, উৎপাদন বৃদ্ধির 
পরিমাণই বিচারের একমাত্র মাপকাঠি নয়। 
আমর! দৃঢ়ভাবে আশ! রাখি যে বামজণ্ট 
সরকারের এই জনফল্যাণমুখী প্রকল্প সাধারণ- 
ভাবে জনসমর্থন পাবে এবং আমাদের কৃষিভিত্তিক 
সমাজ ও অর্থনীতির প্রকৃত কল্যাণ সাধন করতে 
সক্ষম হবৈ। 
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কনক কমল চট্টোপাধ্যায় 


AeA আবর্তনে গ্রীষ্মের দাবদাহের পরেই 
বর্ষা তার অফুরন্ত জলসস্ভার নিয়ে নেমে আসে। 
তারপর শুরু হয় এই বর্ধারই একটি সনাতনী 
উৎসব alata) এই উপলক্ষে আরও সবুজ ও 
সতেজ হ'য়ে বাচবার ইচ্ছায় শুরু হয় ঘরে ঘরে 
নতুন চারাগাছ লাগাবার পালা । ফল গাছের 
সংখ্যাবৃন্ধিতে প্রকৃতির স্বাভাবিকতা ও সজীবড। 
যেমন HA থাকে? তেমনি মানুষের প্রয়োজনীয় 
খানের সংস্থানও হয়ে যায় খুবই আনন্দ ও 
শ্বাভাবিকতার মধ্যে । 


সহকারী কৃষি তথ্য আধিকারিক । 


বনমহোংৎসবের নামে অনেক ফলগাছ আনন্দ 
করে লাগানো হয় সত্যি, কিন্ত রক্ষণাবেক্ষণের 
অভাবে বেশীর ভাগ গাছই শুকিয়ে মরে যায়৷ 
অথচ শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেরই শরীর 
সুস্থ রাখতে চাই ‘ফল’ । অন্ততঃ প্রতিদিন 
একশো গ্রাম ফল খাওয়া প্রয়োজন। 

ফলের গাছ জমির ফসলের মত নয়। ফসল 
ফলে গাছ মরে যায়। ফল গাছের দীর্ঘস্থায়ী 
শেকড় ফলগাছকে বাঁচিয়ে রাখে বছরের পর 
বছর। তার ফলে গাছ মাটি থেকে অনেক বেশী 
রস টেনে নেয়। এর জন্তই ফল গাছের খাবার 
চাই অর্থাৎ নিয়মিত সার চাই। ফল গাছ 
লাগাঁবার আগে প্রথমেই কোথায় লাগাবেন তা 
ঠিক করে নিতে হবে ৷ 








উচু জমিই ফল চাষের পক্ষে ভাল । যে কোন 
ফল গাছ নীচু জমি বা জলবস| জমিতে ভাল 
হয় না। গার যদিও বা হয় সে গাছে ফল নিয়- 
মানের হয় এবং ফলের উচিত মূল্য পাওয়| যায় 
ন|। উৰ্ৰর বেলে দোজাশ বা দোজাশ মাটিই 
ফল গাছ লাগাবার জন্ত সবচেয়ে ভাল! 

পশ্চিবাংলায় ফল চাষ বাড়ানোর অনেক 
স্থযোগ স্বৃবিধ। আছে। বর্তমানে যেসব ফলের 
গাছ রয়েছে তাদের যত্ন ও পরিচর্যা করতে 
পারলেও ফলের উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। 
কারণ ফলের বেশী ফলন যত্ন ও পরিচর্যার ওপর 
অনেকটা নির্ভর করে এবং গাছের ভাল বাড় 
নির্ভর করে সায়ের ওপর । বিশেষভাবে জৈব 
সার-যেমন কম্পোষ্ট, পচ! গোবর, সবুজ পাতা 
আবর্জনা পচা সার। জৈব সার দিলে মাটির 
গঠন ভাল হয় ও জলধারণ ক্ষমতা বাড়ে । তাড়া- 
তাড়ি গাছ যাতে বাড়ে সেজন্য জৈব সারের সঙ্গে 
রাসায়নিক সারও ব্যবহার করা দরকার । এতে 
গাছে ফল তাড়াতাড়ি ধরে ও ফলন বাড়ে। 

নতুন গাছ লাগানোর আগে জমির মাটিচি 
সুন্দর করে তৈরি করে নিতে হবে। চারা বা 
গাছ লাগাবার কুড়ি-বাইশ দিন আগে নির্দিষ্ট 
স্থানে মাপ অনুযায়ী গর্ত খুঁড়ে গর্ভের মাটির সঙ্গে 
ছ-এক বুড়ি গোবর সার, ৫০০ গ্রাম সুপার 
কসকেট বেশ ভালভাবে মিশিয়ে গৰ্ভ ভরাট করে 
রেখে দিতে হবে এমনভাবে যেন বৃষ্টি হওয়ার পরও 
তা জমি থেকে ছয় ইঞ্চি ওপরে থাকে। মাটি 
ঠিকমত বসে গেলে, চার! গর্তের ঠিক মাঝখানে 
‘পুতে দিতে হবে । 

গর্ভের মাপ হবে, আম-কীঠাল-লিচু ও 
লারকেলের জন্ত তিন ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া 


বহুন্ধরা £ শ্রাবণ * ১৬৮৭ 


ও তিন ফুট গভীর । এরকম ছু ফুট লম্বা, হ ফুট 
চওড়া ও হু ফুট গভীর হোল পেয়ারা-কলা- 
লেবু-সফেদার জন্ত এবং কুল ও পেঁপের বেলায় 
মাপ রাখতে হবে দেড় ফুট লম্বা? দেড় ফুট চওড়। 
ও দেড় ফুট গভীর। গাছ লাগানর পর 
প্রয়োজনমত ame দিতে হবে। সেইরকম 
যেসব FANE রয়েছে, সে সব গাছে সার 
প্রয়োগের পর প্রয়োজন অনুযায়ী জলসেচ দিতে 
হবে। কারণ জলই তো জীবন। 

লার প্রয়োগের সময় গাছের আকার 
অনুযায়ী কাণ্ড থেকে কয়েক ফুট বাদ দিয়ে, 
ভালপাল। যতদূর পৰ্যন্ত ছড়িয়ে থাকে 
ততদূর পর্যন্ত নিচের জমিতে সার ছড়িয়ে 
কোদালের সাহায্যে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। 
বড় গাছের কাণ্ডের গা খেসে সার প্রয়োগে লাভ 
হয় না। আবার চারাগাছে নরম কাণ্ডের 
গায়ে লবণ সার জমে গেলে গাছের ক্ষতিও হতে 
পারে। আনারস, কলা, ও পেঁপে বাদে BVT 
ফলে, চারাগাছের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারের 
arate বাড়িয়ে যেতে হবে। এবার কয়েকটি 
ফল গাছে সার প্রয়োগের কথা বল! হচ্ছে। 
পেয়ারা | 

পেয়ার! গাছে বেলী সারের প্রয়োজন হয় না। 
প্রতি গাছে ১*--১২ কেজি হিসেবে কম্পোষ্ট 
বা গোবর সার গাছ লাগাবার পরের বছর থেকে 
দিতে হবে। এঁ সারের মাত্র! প্রতি বছরই 
বাড়িয়ে যেতে হবে। 

একটি দশ থেকে পনের বছর বয়সের গাছে 
একশো কেজি গোবর সার; দেড় কেজি সুপার 
ফসফেট, এক কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ ও 
এক কেজি ইউরিয়া দিলে ভাল কল পাওয়া 


wyeal : দাত্রিংশ বর্ষ £ ৪৭ সংখ্য। 


যাবে। পূৰ্ব পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সার বর্ষার আগে 
অৰ্ধেক এবং বাকী অর্ধেক পরে ব্যবহার করতে 
হবে। গাছের শিকড় মাটির খুব গভীরে যায় 
না, সেজ্জন্ত সার ছড়িয়ে দিয়ে অল্প গভীর করে 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। 
আম 

আম গাছ লাগাবার এক বছর পর ও প্রতি 
বছর একটি গাছের জন্ম সারের পরিমাণ হোল, 
পাঁচ কেজি গোবর সার, হুশে! গ্রাম সুপার 
ফসফেট, তিনশো পঞ্চাশ থেকে চারশে। গ্রাম 
এ্যামোনিয়াম সালফেট বা ইউরিয়া দেড়শো গ্রাম 
ও মিউৰিয়েট অব পটাশ সত্তর গ্রাম । একটি 
পনের-বোল বছর ও তার বেশী বয়সের গাছে 
সার লাগে; একশে! কুড়ি কেজি গোবর সার, 
পাচ কেজি সুপার ফসফেট, ছ’ কেজি এযামে|- 
নিয়াম সালফেট অথবা আড়াই কেজি ইউৰিয়া 
ও পটাশ দেড় কেজি। প্রথমবার আধাঢ়- 
শৰণ মাসে পটাশ ও এ্যামোনিয়াম সালফেট 
প্রয়োগ এবং আশ্বিন থেকে অন্তাণের মধ্যে বাকি 


সার প্রয়োগ করতে হবে। যে বছর বেশী ফুল 
ও ফল হবে, সেই বছর এ্যামোনিয়াম সালফেটের 
পরিমাণ বাড়িয়ে দ্বিগুণ করতে হবে। এই 
বাড়তি সার শ্রাবণ মাসের মধ্যেই দিতে হবে। 
আতা 

লোভনীয় ফল আত! । স্বাদে-গন্ধে সকলের 
প্রিয় । হুই থেকে পাঁচ বছর বয়সের গাছে 
পনেরো থেকে কুড়ি কেজি গোবর সার, জাড়াইশে। 
গ্রাম এ্যামোনিয়াম সালফেট, সাড়ে সাতশে। গ্রাম 
মিউরিয়েট অব পটাশ শ্ৰাবণ-ভাদ্ৰ মাসে একসঙ্গে 
মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। একটি পূর্ণবয়স্ক 
গাছে এ্যামোনিয়াম সালফেট এক কেজি দুশে! 
গ্রাম, দেড় কেজি সুপার ফসফেট, Heed গ্রাম 
মিউরিয়েট অব পটাশ শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে প্রয়োগ 
করলে ফল ভাল পাওয়া যায়। 
কলা : 

কলাবাগানে পুকুরের পাক মাটি বা নদীর 
পলি মাটি প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়! যায়। 
এছাড়া! লাগানোর সময় প্রতি গর্ভে কুড়ি কেজি 





Se 


A 


গোবর সার ও আড়াইপো গ্রাম সুপার ফসফেট 
এবং প্রতি বছর প্রতি বাড়ে কুড়ি কেজি গোবর 
সার, ছ'শে! গ্রাম এযামোনিয়াম সালফেট তিনশো! 
গ্রাম Quy ফসফেট ও আডাইশে! গাম নিউ 
রিষেট অব পটাশ প্রয়োগ করতে হবে! কল 
কেটে যাতে না যায় Hew পাশ aaa কবা 
খুবই দরকার । 
পেপে 

পেঁপে গাছের বেশী খাবার চাই! 
অর্থাৎ সার। বছরে হবার সার দেওয়া দরকার । 
একবার আষাঢ় ও আর একবার মাঘ মাসে। 
এইভাবে সার প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। 
প্রতিবার গাছ প্রতি সারের মাত্র! হোল, গোঁবর 
বা কম্পোষ্ট সার পঁচিশ কেজি, সরষে খোল এক 
কেজি, দেড়শে। গ্রাম ইউরিয়া, একশে! গ্রাম 
পটাশ ও দুশো গ্রাম স্থপার ফসফেট! 
লেবু 

এক বছর বয়সের একটি গাছে এবং প্রতি 
বছর সারের মাত্রা কতটা বাড়াতে হবে তা 
হলো,_-গোবর সার দশ কেজি? সুপার ফসফেট 
পাচশে। গ্রাম, এ্যামোনিয়াম সালফেট জাড়াইশে। 
গ্রাম, খোল এক কেজি: মিউরিয়েট অব পটাশ 
আড়াইশো গ্রাম । একটি ছ? aga বয়সের গাছে 
গোবর সার যাট কেজি; সুপার ফসফেট তিন 
কেজি, এ্যামোনিয়াম সালফেট দেড় কেজি, খোল 
ছ’ কেজি, পটাশ দেড় কেজি প্রয়োগ করতে 
হয়। বছরে Wale অর্থাৎ একবার আঁবাটে 
পটাশ ও এযামোনিয়াম সালফেট এবং আর 


হবার 


বজ্র 2 শ্রাবণ £ ১৩৮৭ 
একবার আহিলে বাকি Fa সার oye ড্ৰপ 
করতে ELA | 
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লি গাছের শেকড় মাটির হেশী শীচে x 
att 
হবে কোদাল দিয়ে কুপিরে নার মাটির সাথে 
মেশালোঁয় সময় শেকড়ের যেন কোন ক্ষতি না 
হয়। এক বছর বলের একটি গাছে গোবর 
সার পঁচিশ কেজি, খোল এক কেজি, সুফল! 
২০ £ ২= £ পীচশো আম ও গটাশ তিনশো! 
গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। সারের অর্ধেক 
পরিমাণ বর্ষার শুরুতে এবং বাকি অর্ধেক বর্ষার 
শেষে দিতে হবে! মাটিতে রস না থাকলে সার 
প্রয়োগের পর সেচ নিশ্চয়ই দিতে হবে। একটি 
এগার-বাঁর বছর বয়সের গাছের সারের পরিমাণ 
হবে, গোবর সার একশো কেজি, খোল পাচ 
কেজি, সুফল! ২০ £ ২০ £ ০ তিন কেজি, 
মিউরিয়েট অব পটাশ দেড় কেজি। 
কাঠাল 

পাথুরে ও কাকুরে মাচিতেও সেচের ব্যবস্থা! 
থাকলে কাঠাল ভাল হয়! কাঁঠাল গাছে সারের 
পরিমাণ হবে একটি এক বছর বয়সের কাঠাল 
গাছে দশ কেজি গোবর সার, পীচশো গ্রাম 
এামোনিযাম সালফেট, এক কেজি হুপার 
ফসফেট ও পাচশে! গ্রাম পটাশ। আঁফাঁঢ়- 
শ্রাবণ মাসে খ্যামোনিয়াম সালফেট এবং বাকি 
সার কাতিক-অন্ৰাণে দিতে হবে। মাটিতে রস 
ন! থাকলে; সেচ দিতে হবে। 


Sey সার chante Tun লক্ষ্য হাথ 


ee সিল শশী ৫২১ 
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একটি আদিমতম দিন কল্পন। করা যাক ন! । 
শ্বাপদ সঙ্ুল ভয়ঙ্কর নির্জন দিন। একটি পুরুষ, 
এক নারী। পাহাড় নদী জলপ্রপাত প্রশ্রবণ 
আগ্নেয়গিরি মেঘ বড় বৃষ্টি অন্ধকার fra 
জীবজস্তধ । এবং একটি পুরুষ, এক নারী। অথ? 
যতদূর চোখ যায় বৃক্ষ বৃক্ষ বৃক্ষ। বিচিত্র স্বভাব 
আর রূপের অজস অসংখ্য বৃক্ষ- অগাধ গহিন 


বণজঙ্গল। সেদিন সেই নিঃসঙ্গ পুরুব রমণীর = 


mee নিবাগণে বৃক্ষপত্র, ক্ষুধায় বৃক্ষের ফল, 
আশ্রয়ে বৃক্ষশাখা। বা কোটর, রোজ্রদাপর wife 
মোচনে বৃক্ষছায়। এবং আত্মরক্ষায় বৃক্ষশাখ। 
একমাত্র সম্বল ৷ এবং বাইবেলের ব্যাখামতে। 
জ্ঞানবৃক্ষের ফল তক্ষণের পর থেকেই যাবতীষ 
জ্ঞান বিবেক মায়। মোহ প্রেম ইত্যাদি বোধের 
বীজের জন্ম প্রথমতম মানবের মধ্যে। কিন্তু 
তখন থেকেই বৃক্ষ আর বন মাইযের আত্মার সঙ্গে 
জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে । বৃক্ষ আর বন সেই 
থেকে বিস্ময় । সেই থেকে অচ্ছেন্ত আত্মীয় । 
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Bite: কত শত হাজার বছর পেরিয়ে 
তথাকধিত সভ্যতার বিশ শতকের শেষ অধ্যায়ে 
ধাড়িয়েও বিস্ময় কাটে না আমাদের বৃক্ষ নিয়ে 
অরণ্য নিয়ে । কিন্তু বৃক্ষ নিয়ে যদি আমাদের 
এতই বিশ্বয়, এতই Aas অনুরাগ; তাহলে সঙ্কট 
আর কই! অথচ সঙ্কট যথেষ্ট। সঙ্কট বরং 
ছিল না অজ্ঞতার আদিম যুগে; সঙ্কট সভ্যতার 
আলোকোদ্দীপ্ত যুগেই। একটা বীজের অঙ্কুরণ 
কিংবা কচি নধর ছুটি কুঁড়ি কুঁড়ি পাতার চোখ 
মেল! দেখে যে আদিম হিংস্ৰ মানব বিল্ময়ে 
আনন্দে প্রেমে নেচে উঠত আত্মহার! হয়ে উঠত, 
তার বংশধর আজ ফরেষ্ট রেঞ্জার ব| বন পুলিশের 
পাহারা ফাঁকি দিয়ে বহুমূল্য বন কেটে মরুভূমি 


করে দিচ্ছে । feral কোন সচ্ছল গৃহস্থ বছ- |; 


মূল্য আঁলসেসিয়ান বা অস্ট্রেলিয়ান কুকুরের 
জন্যে জীবনপাত করতে প্রস্তুত থাকলেও, উঠোনে 
একটি সবুজ বৃক্ষের জন্মের UW উৎসাহী হবেন 
All এতে! সব সঙ্কটের মধ্যেও কিন্ত বৃক্ষপ্রেম 
নিশ্চিহ্ন নয়। বলাবাহুল্য আমাদের আবেগ 
প্রবণতা, নীতিজ্ঞান, সোন্দর্যপ্রিয়তা বা প্রয়োজন- 
বোধ ইত্যাদি বৃত্তিগুলে| যেমন বৃক্ষ বন অরণ্য 
কুঞ্জ ইত্যাদির জন্মের ব! প্রসারের পৃষ্ঠপোষকতা 
করেঃ তেমনি আমাদের মধ্যেই যে অরুচি বোধ, 
নীতিহীনতা, স্বার্থপরতা এবং কু-প্রবৃত্তির দৌলতে 
বন, বৃক্ষ ইত্যাদির মৃত্যু ঘটে থাকছে দেশে 
সমাজে। 

‘বন কেটে বসত? বলে একট! ধ্বনির রেওয়াজ 
উঠেছিল একদ| ৷ কিন্তু গভীরে গেলে বোঝ! 
যাবে যে; সমাজবিদরাও স্বীকার করে নেবেন 
হয়ত, ওই ধ্বনিট1 বিশেষ এক দেশীয় বা আস্ত- 
জাতিক পরিস্থিতিতে কোন অসহায় মানৰ 


১৩ 


7 © 
|| 


বসুন্ধর! £ শ্রাবণ £ ১৩৮৭ 


a 
> a কু 
aye SAY 


ET 
i 5৪ 


|/ 





বসুন্ধরা £ দ্বাতিংশ aes ৪র্থ সংখ্যা 


গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই উঠেছিল। 
কিন্তু ওটা স্থায়ী কোন একটা সিদ্ধান্ত নয়। 
মানুষের অন্য রক্ষার অনিবার্ধ প্রয়োজনে বস 
প্রযোজন। বন সেখানে বাসের চেয়েও বু 
নয়! তবে বসতির সঙ্কটমোচনের পর বনের 
Gury অস্বীকার করার চিন্তার মতে: আত্মঘাতী 
ভাবনা! বা কর্ম আর নেই । 
পেছনে যেমন নীতি আছে, তেমনি সৌন্দর্য কা 
আছে, তেমনি প্রয়োজনের বস্তুগত ২! uta. 


গত দিও আহছে। 


১ সব 
সেই Say 


তাহলে এক কথায় বলা যায়, শিল্প বিজ্ঞাঃ 
ও বাণিজ্যের আশ্চর্য সমন্বয় হেল বন। পশ্দিম- 
বাংলার কোন এক অরণাকেন্দ্র নিয়েই যদি ভাবি, 
তাইলে উপলব্ধি কর! যাবে কথাটা । জলদা- 
পাড়ান অভয়ারণ্য কিংবা সুন্দরবলের জঙ্গল যাই 
ধাঁর না কেন, দেশপৰ্যটক থেকে সাধাৰণ মানুষ 
পৰ্যন্ত সবার তাছে তা এক অপরিমেঃ আনন্দ, 
শান্ত; তৃপ্তি ও আকৰ্ধযশে্স। tafe গ্রাকৃতিক 
শিল্প বা নিসর্গ সৌন্দর্য সেখানে কে যেন অফুরন্ত 
ছড়িয়ে দিয়েছে । বাণিজ্যের প্রযোজর কথা 
ভাবলে, এগুলো যেমন আমাদের হাজার 
প্রয়োজন মেটায় তেমনি এই অরণ্য সম্পদ থেকে 
জাতীয় আয়ের পরিমাণ বিশাল ৷ আর বৈজ্ঞানিক 
প্রয়োজনের গুরুতকেও না মেনে উপায় নেই। 
ওই বনই কিন্তু উত্তরবঙ্গের কিংবা চকিবশ 
প্রগণার বৃষ্টিপাতের পরম আকর্ষক ৷ জল ভরা 
মেঘের পাহাড় কিন্তু ওই বনেই ঢলে পড়ে 


অঞ্চলকে বৃষ্টিসমৃদ্ধ করে 

ইত্যাদি ইভ্যাদি দৃষ্টিকোণ থেকে বনের 
গুরুত্ব আজ আর লখুনয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে 
জনারণ্যে এই অরণ্য চিন্তার উপলব্ধি ঘটানে| ৷ 
শহর এবং শাম ড জায়গাতেই এই উপলব্ধির 
শৰু প্রকাশের রকমফের । 
SATS রক্ষা করার বদলে 
' উদ্দেছে। পক্ষান্তরে শহর 
জ৷বলৈ কোন পাকে? পথের ধারে, বাগানে, 
উঠেন, বারান্দায় +! ছাদে একটি ছুটি গাছ বা 
ইবের গাছ লাগাবা” কচি ৭ প্রবৃত্তির জন্ম হয় 


ৰড 


শ্রাবণের সরাতে এ -বহোৎসবের তিথি বরাদ্দ 
হায়ছে। NR সরুণাধারায় আবণ ধন্য । 
কিন্তু এই af, পরিবেশে বুক্ষ১61 নগর বা গ্রামে 
পরিবেশ ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আস্তরিক- 
ভাবে না ঘটাল আমর! ধন্য হয ন।। বিভিন্ন 
প্রকল্পে ofa yy arate বিভিন্ন অঞ্চলে খরা 
রোধে বা Gia রোধে বা সেচের পরোক্ষ 
প্রয়োজন বোধে বা সৌন্দর্য সৃষ্টির টোপে বিদেশী 
পর্যটক আকর্ষণে বা কাষ্ঠ ও অন্যান্য উপজাত'থেকে 
আয়ের প্রয়োজন বোধে বা শিল্পের কাঁচামাল 
সৃষ্টির দরকারে যতই ধন তৈরি করুন, বন 
বিষয়ক সমৃদ্ধির প্রধান নির্ভরত| জনসাধারণের 
ওপর । মানুষ যেদিন আপন হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে 
বনের গ্রন্থি বেঁধে নিতে পারবে সেদিনই সৃষ্টি 
হবে অরণ্যের সাৰ্থকতা | 


সী পিসী পীশািশশি 


মাটির মমতায় | দুৰ্গ৷ বৰ্মণ 


বিল্লির তান শোনা! সন্ধ্যায় 

ঘরে ফেরে একা প্ৰজাপতি; 
মৌমাছি ফিরে গেছে দূর বনপথে-_ 
মাটির AAG মাখা) সরস WAT, 
বর্ষার স্রোতে ভাস! ফুল-_ 

জেগে থাকে| একটি প্রণাম। 


আকাশের CHARA আরে! নীল-_ 
সবুজের বন ছুয়ে ছু'য়ে_ 

সঙ্গীহীন ‘টি টি? ফেরে অন্ধকারে উড়ে, 
মাটির মমতা মাখা ভালোবাসা সুর; 
বর্ষার স্রোতে ভাসা ফুল--- 

জেগে থাকো একটি প্রণাম। 


পাটের ভাল আশ পেতে হলে, প্রথম থেকে 
শেষ পর্যস্ত যত প্রকার যত্ন নিতে হয়, তার মধ্যে 
পাট পচানোই হোল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 
এই পাট পচানোর সঙ্গে রয়েছে কয়েকটি বিশেষ 
পর্যায় যা অবশ্যই মেনে চলা প্রয়োজন। এক 
কথায় বলা যায় পাট পচানোর উপরই নির্ভর 
করছে পাটের আশের গুণাগুণ, উৎকর্ষ। 
স্বৃতরাং পাট পচানোর আগে চিন্তা করতে হবে; 
আমর! কখন পাট গাছ কাটব, কত পরিধির 
আঁটি বাধব, পাট আঁটি বাধবার পর কত দিন 
মাঠে ফেলে রাখব এবং কেন ফেলে রাখব। 
পচানোর জন্য কি পরিমাণ জল দরকার এবং 


ডঃ প্রকাশ চন্দ্র মিত্র 
সুধীন ব্যানাঞ্জি 
ডঃ বিশ্বনাথ সরস্বত 





পাট কৃষি গবেষণাগার, ব্যারাকপুর। 
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কেমন জল, আটির স্তর কট! হবে এবং জলের 
নীচে জাগ কতট! ডুবে থাকবে, সমানভাবে ও 
ভাঁড়াতাড়ি পচনের জন্য কি ব্যবহার করা যেতে 
পারে, এসব বিষয় লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন । 
গাছ কাটবার উপযুক্ত সময় 

সময় ধরে বলতে গেলে বল! যেতে পারে, 
১২০ থেকে ১৩৫ দিনের মধ্যে পাট কাটবার 
উপযুক্ত সময়। নতুবা দেখতে হবে মাঠের শতকরা 
৫* ভাগ গাছে ফুল এসে গেছে অথবা ছোট 
ছোট ফল এসে গেলেও পাটগাছ কেটে নেওয়া! 
যেতে পারে । এতে জীশের উৎপাদন বাড়ে বা 
বেশী পাওয়া যায়; আশ মিহি ও শক্ত হয়। তবে 
এর আগে কাটলে যে আশ ভাল হবে না তা 
নয়, তবে তাতে আশে উৎপাদনের দিকটা কমে 
যায়। 
অ'টির পরিধি 

আটির পরিধি যত ছোট হবে, পচাবার পক্ষে 
ততই উপযোগী । ৪* সে.মি. থেকে ৫০ সে.মি. 
এর পরিধির আটি হোলে পচনের পক্ষে খুবই 
ভাল হয়। আটি বাধবার সময় আরে! লক্ষ্য 
রাখতে হবে; গাছগুলে। যেন একই মাপের হয়, 
তাহলে আটিগুলে! সমানভাবে পচবার সুযোগ 
পাবে। 
আ'টিগুলে! মাঠে রাখা 

আটি বাধবার পর তুই থেকে তিনদিন জমির 
মাঝখানে দাড় করিয়ে রাখতে হবে। এর 
দরুণ গাছ থেকে পাতাগুলে। ঝরে পড়বে। 
পুকুর বা ডোবার পাড়ে নেবার আগে আবার 
আটিগুলোকে ঝেড়ে নিতে হবে। এতে ছুরকম 
কাজ হবে: আটি থেকে পাত! ঝরে পড়লে যে 
পাতাগুলো! জমিতে পড়বে, তাতে জমি থেকে 
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নেয়া সারের কিছুট! জমিতে ফিরে পাওয়া যাবে, 
কেনন! পাটগাছ মাটি থেকে যতট! সার নেয়, 
তার প্রায় ৬০ ভাগ সার এঁ পাতায় সংগৃহীত 
থাকে। Wate এটা! একটা বাড়তি লাভ অন্য 
ফসলের জন্য । পাতা ঝরাবার উদ্দেশ্য এই যে 
পাতায় ট্যানিক এসিড ও লৌহের ভাগ বেশী 
থাকায় পাতা জলে পচলে; জলে ট্যানিক এসিড 
ও লোৌঁহের ভাগ বেশী হোলে জল কালে! হয় 
এবং ভার দরুণ আঁশের রং কালে! হয়; তাতে 
বাজারে আশের চাহিদা কমে গিয়ে ক্ষতির 
পরিমাণ বাড়িয়ে cra) 
পচানোর জন্য জল 

পাট কৃষি গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখ! 
গেছে, প্রতি ৪০ কিলো কাচা পাটের জন্য প্রায় 
৩০ (ত্রিশ) ঘনফুট (cubic feet) জলের 
প্রয়োজন এতে পাটের আশের রং খুরই উজ্জল 
হয়। যেখানে পাট পচতে দেয়া হবে, সেখান- 
কার জল যেন পরিষ্কার হয়; কেনন! গালের রং 
যদি কালে! হয় তবে বুঝতে হবে সেই জলে 
ট্যানিক এসিড ও লোঁহের ভাগ রয়েছে। পর 
পর পাট ভিজানোর ফলে জল আরে! কালো 
হবে এবং পাটের আশের awe কালো হবে। 
মনে রাখতে হবে; আশের রং কালো! ব! Bia 
হোলে বাজারে দরও পাওয়া যায় না। 
পচানোর জন্য আ'টির স্তর 

এবার পাটের আটিগুলো জলে দেবার 
পালা । প্রত্যেক জাগে ৩ থেকে ৪টি স্তরে 
সাজাতে হবে। যত ছোটছোট জাগ হবে, পাট 


পচানে] ততই সুবিধে । প্রতিটি জাগ পাশে 
১২ মি. থেকে ২ মিটারের বেশী ন{ হওয়াই 
বাঞ্ছনীয় । 


১৭ 
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জাগ কতটা জলের নীচে থাকবে 
জাগ যাতে কোনক্রমেই মাটির সংস্পর্শে 


ন। আসে তারজন্য প্রয়োজনবোধে জলের মধ্যে 
নীচের দিকে বাঁশের আড় বেঁধে নেয়! চলতে 
পারে। জাগ তৈরী হবার পর ভাগটিকে যাতে 
১০ থেকে ১৫ সে.মি. জলের নীচে ডুবিয়ে রাখ! 
যায় তার WIE করতে হবে। 
জাগ চাপান হিসাবে কি করতে হবে 
এবার জাগটিকে জলের নীচে ডুবিয়ে র'্খবার 
জন্য যে সমস্ত ভারী জিনিস ব্যবহার করতে হবে, 
তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে । কোনক্রমেই 
মাটি, weer, কাচা গাছের গুড়ি ব্যবহাৰ কর! 
উচিত হবে না৷ কলাগাছ এবং কাঁচা দাছের 
গুড়িতে ট্যানিক এসিড বেশী আছে বলে, শাটের 
আশের রং শ্যামলা! হবার সম্ভাবনা csr 
Rea, জাগটিকে জলের নীচে চুবিয়ে র ary 
জন্য প্রথমে কচুরিপানা দিয়ে জাগতে ডেকে দিনে 
হবে এবং তাৰু উপর ইট, pte, কংক্ৰিটো চাই 
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তৰে সতের হুট পুত্র ক্স: বেড়ে 


“Ted 


পচানোর জন্য সার ব্যবহার 

সাধারণভাবে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে দিনের 
তাপমাত্রা বেশী থাকায়, পাট পচতে ৮ থেকে ১০ 
বা১২ দিন লাগে। সেক্ষেত্রে কোন প্রকার 
সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় ন! । 
আশ্বিন কাতিক-মাসে ( সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ) 
দিনের তাপমাত্রা কম হওয়ায় re থেকে ৩০ দিন 
সময় লেগে যায় $ সেসব ক্ষেত্রে সরষের খৈল, 
এমোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়। বা হাড়ের গুড়ো 
জাগের প্রত্যেকটি স্তরে অল্প করে ছিটিয়ে দিলে 
সময় যেমন কম লাগে; তেমনি জাগের প্রত্যেকটি 
গাছ সমানভাবে পচে । 
আশ ছাড়ানো 

জাগ দেবার ৭ দিন পর থেকেই লক্ষ্য 
AAS হবে, পাট পচল কিনা। জাগের 

ঝখান থেকে একটি, ছইপাশ থেকে একটি 

এফাট কমে গাছ নিয়ে দেখতে হবে) আশ নেবার 
SS সময় হোল কিনা। আঙ্গুলের সহজ 
চাপে aly জাশ আলগা হয়ে পাটকাঠি থেকে 
খুলে যায়; তবেই বুঝতে হবে সমস্ত জাগের 





বাশের আড়ে পাট শুকানে! 
হচ্ছে! 


পাট সমানভাবে পচেছে। BRIG যত 
তাড়াতাড়ি হয় আশ ছাড়িয়ে নিয়ে পরিষ্কার জলে 
ধুয়ে রোদে শুকোবার ব্যবস্থা করতে হবে। 
আঁশ শুকানো 

পাট শুকানোও কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ। বাঁশের আড়ে বা ছাদের আলসেতে 
ঝুলিয়ে দিলে খুব তাড়াতাড়ি জল ঝরে যাবে। 
যতট৷ সম্ভব রোদে শুকিয়ে ঘরে তুলে নিতে 
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পাটে জাগ দেওয়া হচ্ছে | 





জলায় ভাগ আশে বেশী থাকলে আঁশের 
শক্তি এবং আশের উজ্জ্বলত।ও কমে যাবে। পাট 
ভাল করে শুকিয়ে যে কোন শুকনো জায়গায় 


হবে। 


রাখতে হবে । 

সুতরাং আমাদের প্রধান কথ! হলে! পাটের 
উৎকৃষ্ট আঁশ ও তার প্রকৃত মূল) পেতে হলে পাট 
পচন পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে । 


পে ৯ Sora ৬: [== al Re oo 
এবং তাহলেই পাট চাষীর লাভ নিশ্চিত । 


উত্তরবঙ্গে আউশ ও আমন ধান যে সমস্ত 
পোকা ছার! ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার মধ্যে ধানের গন্ধি 
পোক! থেকে ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ৷ 
প্রায় প্রতি বছরই এই অঞ্চলে এর ব্যাপকতা 
লক্ষ্য করা যায়। এই পোকা! ধানের ছুধ অবস্থায় 
রস শোষণ করে ধানের বিশেষ ক্ষতি করে। 
এরা ধানের ক্ষেতে ঘাস বা আগাছার উপর 
বসবাস করে এবং বংশবৃদ্ধি করে । কিন্তু ধানের 
ফুল আসার সঙ্গে সঙ্গে গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে তার 
উপর অবস্থান করতে শুরু করে। 

পূৰ্ণাঙ্গ ও অপুণাঙ্গ দুই অবস্থাতেই এই পোক! 
কচি ধানের রস চুষে খেয়ে উৎপাদনের বিশেষ 
ক্ষতি করে। ধান দুধ অবস্থায় এদের বিশেষ 
প্রিয়। Wet মত শুঁড়ের সাহায্যে বিশেষ 
Hetroptyan পদ্ধতিতে ধানের একটি বিন্দুতে 
প্রবেশ করে রস শুষে খায়। পরে এ বিন্দুটি 
বাদামী রঙের হয়ে যায়। রস টেনে নেওয়ার 
ফলে ধান সম্পূর্ণ বা আংশিক চিট! হয়। 
আক্রান্ত শীষ সুস্থ শীষের মত না বুলে সোজা 
হয়ে থাকে এবং সহজেই চোখে পড়ে। আক্রান্ত 
শীষের ধানে ছোট বাদামী ছিদ্ৰ থাকে। আক্রমণ 


বেশি হলে প্রায় সমস্ত ধানই চিট। হয়। খড়ের 
মধ্যেও একটা বিশ্রী গন্ধ হয়; ফলে গরু-ছাগল 
তা খেতে পছন্দ করে না। এই পোক! দ্বার! 
আক্রান্ত আংশিক চিট! ধানের চালেও রান্নার 
পরে গন্ধ থাকে। হুধ অবস্থার শেষের দিকে 
এই পোকার আক্রমণ হলে ধান ভাঙ্গার সময় 
চাল ভেঙ্গে যায় এবং চাল নিচু মানের হয়। 
পূর্ণাঙ্গ পোক! সরু, ১৪---১৭ মি, মি, ma, 
৩--৪ মি) মি; চওড়া, হাল্ক! সবুজ থেকে হান্ধা 
বাদামী রঙের হয়। গড়ে এরা ৩০--৫* দিন 
বাচে। কখনও কখনও ১১*--১১৫ দিনও 
বাঁচতে দেখা Atal এর! আলোর প্রতি আকৃষ্ট 
হয়। সকাল ও বিকাল বেলায় যখন সূর্যের 
ভাপ কম থাকে; তখন গাছের মধ্যে সক্ৰিয় 
অবস্থায় দেখ! যায়। স্ুর্ধালাকে এর! গাছের 
গোড়ার দিকে পাতার তলায় ঘাসের মধ্যে 
অপেক্ষাকৃত Stel জায়গায় লুকিয়ে থাকে । স্ত্রী 
পোক! পুরুষ পোকার চেয়ে বেশী উড়তে পারে 
এবং পূর্ণাঙ্গত। প্রাণ্ডির ১--২ সপ্তাহ পরে পুরুষের 
সঙ্গে মিলিত হয়; কিন্তু পুরুষ পোকাকে পূরণাঙ্গত! 
প্রাপ্তির অল্প পরে স্ত্রী পোকার সঙ্গে মিলিত হতে 





ডঃ অমর নাথ রায় 


TACIT . 


সহকারী কীটতত্ববিদ, ধান্ত গবেপা কেন্দ্ৰ, কালিম্পং। 


ৰজ 


দেখ! যায়! মিলনের ৩---৪ দিন পরে স্ত্রী পোক! 
ডিম পাড়ে। একটি পোক! ১*--২* ব্যাচে; 
২-_৩ঠ সারিতে পাতার মধ্যে লাইনের সমান্তরাল 
ভাবে তিৰাকৃতির ডিম পাঁড়ে। এর উপর ভাগ 
সামান্ত চাপা | গড়ে একসঙ্গে ২৯*---৩০০ ডিম 
পাড়ে। প্রথম অবস্থায় ভিমগুলি হাক! ঘিয়ে 
রঙের হয়, পরে ক্রমশ: রঙ গাঢ় হয়। কমবেশী 
এক সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে অপূর্ণাঙ্গ ( Ist 
Instar ) পোকা বার হয়ে আসে। একে 
drei (Nymph) বলে। সঞ্ভঞ্জাত কীড়া 
( Nymph ) খুব ছোট ও সবুজ রঙের হয়। 
পরে আকার বৃদ্ধির সংগে সংগে বাদামী যং 
ধারণ করে। হ্থাচিং ( Hatching )-এর 
৩--৪ ঘণ্টা পরে খেতে আরপ্ত করে। ৫টি 
Nymphal অবস্থার মধ্য দিয়ে ২৫-_-৩০ দিনের 
মধো এদের জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 

ধানের অভাবে বিভিন্ন ঘাসের ও আগাছ!র 
মধ্যে এদের জীবন বৃত্তান্ত সমাপ্ত করতে দেখ! 
যায়। পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ হুই অবস্থাতেই এদের 
রং ধানের সঙ্গে মিশে যাওযায় সহজে চোখে পড়ে 
at কিন্ত এদের বুক থেকে নিঃস্থত রসের 
গন্ধের WS এদের উপস্থিতি সহজেই অনুভব কয়| 
যায়। 

বাতাসের Utes ও তাপমাত্রা পরিবর্তনের 
সংগে সংগে এদের সংখ্যার পরিবর্তন হয়। আর্দ্র 
ও উফ আবহাওয়া ( হিউমিভিটি ৮০--৮২%, 
at ২৭--২৮সি") এই পোকার শারীরিক 
ও বংশবৃদ্ধি বিশেষ উপযোগী । ধানের ফুল 
আসার সময়; গরম আবহাওয়া, মেখলা আকাশ, 
মাঝে মাঝে হই এক পশলা বৃষ্টি এই পোকার 
সংখ্যা বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক ৷ অধিক বৃষ্টি এই 


TIGA £ শ্রাবণ ; ১৫৮৭ 


ংখ্য। বৃদ্ধিতে অসুবিধা! স্থষ্টি করে। বর্ষার 
শেষের দিকে আশ্বিন মাসে এদের অত্যধিক 
সংখ্যায় দেখ! যায়। পরে QS অবহাওয়! -ও 
ঠাণ্ডার দরুণ এদের সংখ্যা হাস পেতে থাকে। 
ঠাণ্ডা এবং শুফ আবহাওয়া এদের শারীরিক বৃদ্ধির 
সহায়ক না হওয়ায়, এর! নিষ্ক্রিয় অবস্থায় 
(11999086102 ) খালের নীচে. লুকিয়ে 
থাকে। সেৱন্ত নাবি ধান এই পোকার আক্রমণ 
থেকে রক্ষা পায়। লুক্কায়িত পোকা চৈত্র-বৈশাখ 
মাসে বৃষ্টির সময় আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় 
ধান গাছ না থাকলে ঘাস, আগাছা ও নিকৃষ্ট 
দান| শস্তের উপর অবস্থান ও আহার করে 
১০২টি প্রজন্ম ( generation ) পূর্ণ করে, তার 
পর ধান গাছে চলে যায়। এই কারণে আউশ 
ধান এই পোকা দ্বারা বিশেষ তাবে আক্ৰান্ত 
হয়। এক ফসলের ক্ষেত্রে চারিটি Over 
lapping প্রজন্ম অতিবাহিত করে। কিন্তু 
যেখানে আবহাওয়া এদের বংশবুদ্ধির উপযোগী, 
শীতকাল খুব ছেট, এবং সার। বছর ধান লাগানে! 
হয় সেক্ষেত্রে সার বছর এদের আক্ৰমণ লক্ষ্য 
করা যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ 
পাক৷ ধান এই পোকা দ্বারা ব্যাপকভাবে 
আক্রান্ত হয়। যে অঞ্চলে বিভিন্ন সময়সীমার 
(Duration) প্রজাতির চাষ হয়) সেই 
অঞ্চলে এই পোকার আক্রমণ ব্যাপকতর হয় 
ও ক্ষতির পরিমাণ হয় অত্যাধিক । যেহেতু 
একের পর এক ধানে ফুল আসতে থাকে ও 
পাকতে থাকে। 
প্রতিকারের কথা ভাববার সময় এই পোকার 
স্বভাবের দিকটা মনে রাখা প্রয়োজন! কচি ধানের 
(হধ অবস্থায়) রস এই পোকার সর্বাধিক প্রিয় । 


২১ 


বশুজধরা : দ্বাত্ৰিংশ বর্ম : ৪র্থ সংখ্যা 


ধানের ফুলের গন্ধ এর! বহুদূর থেকে অনুভব 
করতে পারে এবং আকৃষ্ট হয়ে ফুল আসার 
সংগে সংগে ধান ক্ষেতে এসে থাকে । এরা 
অত্যন্ত প্রাণ ও সার্শকা তর, সামান্য বিরক্ত করলে 
পুর্ণাঙ্গ পোকা উড়ে পালিয়ে যায় এবং অপূর্ণাঙ্গ 
পোক! পাতার তলায় লুকোবার চেষ্টা করে বা 
হঠাৎ গাছ থেকে পড়ে গিয়ে ঘাস পাতার তলায় 
লুকিয়ে পড়ে । উগ্র গন্ধযুক্ত কীটনাশক নিয়ে 
ধান ক্ষেতে প্রবেশ করতে গেলে এর! দূর থেকে 
অনুভব করতে পারে বলে পালাবার বা লুকাবার 
চেষ্টা করে। চৈত্ৰ-বৈশাখ মাসে পথম বৃষ্টির 
পর এদের আবির্ভাব লক্ষ্য কর! যায়, পরে ক্রমশঃ 
এদের সংখ্যা বুদ্ধি পেতে থাকে । অধিক বর্ষার 
সময় এদের সংখ্যা একটু কমে BA! বর্ষা কমে 
এলে আশ্বিন মাসে এদের সংখ্য। সবাধিক হয়। 
লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে; এই সময়েই ধানে ফুল 
আসে। এদের সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে আউশ 
ও আমন ধানে ফুল আসে, ফলে এদের খাস্ঠাভাঁৰ 
হয়না । সারা বছর ধান চাষ এদের বংশ 
বিস্তারের বিশেষ সহাযক ! বর্ষার সময় খর! হলে 
এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে মহামারীর আকার নেয়। 
এরা আলোর দ্বারাও আকৃষ্ট হয়। 

সুতরাং এই পোকা দমনের প্রকৃষ্ট উপায় £ 
অঞ্চল ভিত্তিক অল্প জমিতে জলদি জাতের ধানের 
চাষ করে এই পোকার ফাঁদ সৃষ্টি কর! । জলদি 
জাতের পানে প্রথমে ফুল আসে বলে সমস্ত 
পোকা আকৃষ্ট হয়ে সেই স্থানে অবস্থান করে। 
এই অবস্থায় জাল দিয়ে ঘিরে এ স্থানে কীট- 
নাশক প্রয়োগে এই পোকার সংখ্য! বহুলাংশে 


হাস BABA এই অবস্থায় এদের দমনের 
চেষ্টা না করলে অন্ত ধানক্ষেতে ফুল আসার 
সংগে সংগে সমস্ত অঞ্চলে এর! ছড়িয়ে পড়ে 
এবং দমন কর! কঠিন হয়ে পড়ে ৷ 

এদের দমনের Gy নিয়োক্ত যে কোন এক 
প্রকার কীটনাশক প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। 
নুভান (১০০ বি সি ( o's নি, লি; থায়োডান 
(৩৫ ইসি) ১'৫ মি, লি, বা ইকালাক্স (২৫ ইসি) 
২ মিলি, প্রতি লিটার জলে গুলে ভালভাবে স্প্রে 
কর! প্রয়োজন। এছাড়া সেভিন শতকরা 
৫০ ভাগ জলে গোলা পাউডার, ১ গ্রাম প্রতি 
লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে। ধানের 
শীষে, ফ্ল্যাগ লিফে, গাছের গোড়ার দিকে এবং 
আইলে ভালভাবে স্প্রে করা প্রয়োজন। স্প্রে 
করার জন্য একর প্রতি ৪০০ লিটার জলের 
প্রয়োজন। এই পোকা দমনের oe বি. এইচ. সি 
গুড়ো শতকর! ১০ ভাগ একর প্রতি ১২ cafe 
ছিটানোর প্রথা প্রচলিত আছে। বি. এইস. সি 
এর উগ্র গন্ধে এই পোকা পালিয়ে যায়। ইহ! 
ভাড়াবার জন্ত বি. এইচ. সি প্রয়োগ কর! যায়। 

আঞ্চলিক ভিত্তিতে সমষ্টিগত প্রথায় ব্যবস্থা 
নিতে পারলে এই পোকার সংখ্যা বহুলাংশে 
কমিয়ে আনা সম্ভব এবং এর ফলে ধান ফসলের 
উৎপাদনের ক্ষতির পরিমাণও অনেকাংশে কমানো 
যেতে পারে। অন্যথায় এই পোকা দমন করা 
কঠিন ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে এবং ক্ষতির 
পরিমাণও আয়ত্তের মধ্যে আনা সম্ভব হয় না। 
war আঞ্চলিক ভিত্তিতে সমষ্টিগত প্ৰথাই এই 
পোকা দমনের প্রকৃষ্ট উপায়। 


সপে লাগিছ গণ আল জপ 
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a 


পৃশ্চিমবঙ্গের কৃষক সার প্রয়োগের উপ- 
কারিতা এবং এর সুষ্ঠ প্রয়োগ সম্বন্ধে যে সচেতন 
তার প্রমাণ প্রতি বছরের সার ব্যবহারের 
পরিমাণ বৃদ্ধি। তবে প্রতি বছরের খরিফ ও 
রবি মরম্থমের সার ব্যবহারের অগ্রগতি বিশ্লেষণ 


করলে দেখা যায় পশ্চিমবাংলার কৃষক রবি aayey - 


সার ব্যবহারেই বেশী যত্ববান ( তালিক! ১)। 
২ নং তালিকায় দেখা যায় এ রাজ্যে 
মোট ৭৮ শতাংশ জমি খরিফ মরম্ুমে চাষ হলেও 
বাৰ্ধিক ব্যবহৃত সারের ৩৪ শতাংশ মাত্র এই 
সময়ে ব্যবহৃত হয়। আর রবি মরস্থমে মাত্র 
২২ শতাংশ চাষ হলেও সার ব্যবহার হয় মোট 
সারের ৬৬ শতাংশ । হেক্টর পিছু সার ব্যবহার 
হিসেব করলে বিষয়টির গুরুত্ব আরও পরিষ্কার 
ভাবে বোঝা যাবে। মোটামুটিভাবে দেখা যায় 
খরিফ মরস্থমে casa পিছু সারের ব্যবহার 
১৩ কেজি যেখানে রবি মর্মে ৮৮ কেজি । 
তামিলনাড়, ও অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এই ছুটি রাজ্য ভারতে 






কাটিলাইজার এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া, 
পৃরাঞ্চলীয় শাখা: কলিকাত। | 


২৩ 


ধানের উৎপাদনকারী রাজাগুলির তালিকায় উচ্চ 
স্থানে রয়েছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা এখানে 
হিসাবে ধরা হয়নি কারণ ধান এখানে প্রধান 
ফসল নয়। ২ নং তালিকায় ce যায় খরিফ 
অরন্ুমে দক্ষিণ ভারতের এ ছুটি রাজ্য সারের 
ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক বেশী। তবে 
এ মরসুমে সার ব্যবহারে অন্তরে ও তামিলনাড়,তে 
একটা বড় স্থবিধ৷ হল এই যে এ ছুটি রাজ্যে 
কেবল খরিফ মরসুমেই বছরের প্রায় সম্পুর্ণ 
বৃষ্টিপাত সীমাবদ্ধ নয় শীতকালেও এখানে 
বৃষ্টিপাত হয়। তাছাড়া খরিফ মর্মে বর্ষার 
Baste এখানে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে কম। 
পশ্চিমবাংল1য় থরিফে বৃষ্টিপাতের মোট 
পরিমাণ, একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে এর তীব্রতা 
এবং বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা কৃষককে আমন ধানে 
সার ব্যবহার করায় নিরুৎসাহিত করে! আমন 
ধানের প্রায় ৫০ শতাংশ জমি চারা রোযার 
মাসখানেক পর থেকেই সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে খায়। 


শিবদাস রায় 


পু 
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এ অবস্থায় কৃষক পুরানে| পরিচিত পদ্ধতিতে 
সার প্রয়োগ করতে চান না এবং এটা বিজ্ঞান- 
সম্মতও agi জমি তৈরীর সময় কৃষক সার 
দিতে চান al কারণ তাদের ধারণা সার ইয়ে 
গিয়ে শিকড়ের নাগালের বাইরে চলে যাবে বা 
বৃষ্টির জলে মাঠ থেকে ধুয়ে গিয়ে নদী ন'লার 
জলে গিয়ে মিশবে। সঠিক পদ্ধতি গ্রহণ না 
করলে বিশেষতঃ ইউরিয়ার ক্ষেত্রে, এই ধ রণ! 
অনেক ক্ষেত্রে সত্যও বটে। GF দেখা স্বায়; 
রবি মরস্থমে সিকি পরিমাণ আবাদী জমিতে 
afacea তুলনায় সার ব্যবহারের পরিমাণ শুধু 
যে অনেক বেশী তাই নয়) এ Nara সার ব্যজ্ছার 
বুদ্ধির হারও বেশী। গত ৫ বছরে দার 
ব্যবহারের অগ্রগতি বিচার করলে দেখা যায় 
বাধিক গড় সার ব্যবহার বৃদ্ধির হার খবিফে 
শতকরা ১১৬ ভাগ এবং রবিতে শতকরা ১২ 
ভাগ। পাঁচ বছরে খরিফে সার ব্যবহারে মোট 
বৃদ্ধি ঘটেছে শতকর! ৬৫ ভাগ । কিন্তু রবিতে 
শতকরা ৯৭ SIT! এ থেকে বোঝা ধায় 
পশ্চিমবাংলার কৃষক রবি মরমুমে সার ব্যবহার 
করে বিশেষ সুফল পেয়ে সার ব্যবহার করায় যে 
উৎসাহ দেখিয়েছেন, খরিফ wage সাফল্য 
অনিশ্চয়তা থাকার জন্যেই আমন ধানে সার 
ব্যবহারে তাদের আগ্রহ অনেক কম। 

এবাজ্যের কৃষি বিজ্ঞানীর! ও কৃষি সম্প্রসরণ 
বিশেষজ্ঞের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 
তাদের লেখায়, বিভিন্ন sta বিষয়ক ভা 
সমিতিতে তাঁদের বক্তব্যে উক্ত সমস্যার কথ! 
উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এগুলি থেকে আমন 
ধানে সার প্রয়োগ বিষয়ে গবেষণারত সঙল 
কৃষি বিজ্ঞানী সমধিত একটি হনিদিষ্ট পথের 
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সন্ধান পাওয়৷ সম্ভব হয়নি। অথচ আমন ধানে 
সার প্রয়োগ যে লাভজনক এমন তথ্য যথেষ্ট 
পরিমাণে রয়েছে গবেষণার ফলাফলে, জেলা 
নিবিড় কর্মসূচীর রিপোর্টে এবং প্রগতিশীল চাষীর 
অভিজ্ঞতায়। 

SATE আমন ধানের জমি মোট ৪*--৪২ 
লক্ষ হেক্টর ধরলে প্ৰতি হেক্টর জমিতে অন্তত: 
কুড়ি কেজি নাইট্রোজেন যদি দেওয়া যায় তাহলে 
সাধারণ হিসাবমতো৷ শুধু নাইট্রোজেন সার 
প্রয়োগের ফলে প্রতি হেক্টর থেকে এর দশগুণ 
অৰ্থাৎ ২ কুইন্টালের অধিক ধানের উৎপাদন 
পাওয়া সম্ভব । মোট খাদ্যশস্থযের উৎপাদন বৃদ্ধি 
ঘটবে প্রায় ৮ লক্ষ টনের মতে৷ ৷ আর যেখানে 
সম্ভব সেখানে মাটি পরীক্ষা! করে কৃষি বিভাগের 
স্ুপারিশমতো পূর্ণমাত্রায় সার প্রয়োগ কর! 
উচিত। এই সঙ্গে আমন মরন্ুমে. অধিক 
ফলনশীল জাতের ধানের এলাকা আরও বাড়িয়ে 
উন্নত কৃষি পদ্ধতির অন্যান্য বিজ্ঞানসন্মত উপায় 
অবলম্বন করে আমন ধানের উৎপাদন এমন 
একটি স্তরে বাড়িয়ে তোলা যায় যার ফলে 
খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়স্তরতার লক্ষ্য আমাদের 
নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। 

শুধু পশ্চিমবাংল। নয়; সমগ্র পূর্বভারতে এই 
বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে ফার্টিলাইজার 
এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় শাখা 
গত ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাসের মধ্যে ভুবনেশ্বর, 
বৰ্ধমান ও পাটনায় যথাক্রমে উড়িস্তা পশ্চিমবঙ্গ 
ও বিহারের ধান নিয়ে গবেষণারত কৃষি বিজ্ঞানী 
ও কৃষি সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তিনটি 
আলোচন। সভার আয়োজন করে। এই 
আলোচনা সভাগুলিতে গৃহীত ম্পারিশসমূহ 


থেকে সংকলিত পশ্চিমবঙ্গ সহ সাধারণভাবে 
পূ্বভারতের অন্ত রাজাগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য 
হুপারিশগুলি এখানে আলোচিত হলে! ঃ 
ক) এ TAMAS FAs সার প্রয়োগে যে 

পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবেন 
ot কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত সার 
= প্রয়োগ বিষয়ে যেসব সুপারিশ এখন চালু আছে 
সেগুলি কৃষক তার জমির অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট 
অগ্কসব বিষয় বিবেচনা করে অনুসরণ করবেন। 

২। বর্তমানে আমন ধানে অত্যন্ত কম 
পরিমাণ সার ব্যবহৃত হয়। এ অবস্থার পরি- 
প্রেক্ষিতে সুপারিশ কর! হচ্ছে যে আমন ধানের 
সব জমিতে ( উচু, মাঝারি ও নীচু) নূনপক্ষে 
হেক্টর পিছু ২০ থেকে ৩০ কেজি নাইট্রোজেন 
প্রয়োগ করা উচিত । অধিক ফলনশীল a 
উন্নত দেশী এই ছু জাতের ধানচাষেই নাইট্রোজেন 
প্রয়োগ করলে হেক্টর পিছু অন্ততঃ ২* কেজি 
নাইট্রোজেন দিতেই হবে। এর থেকে কম 
পরিমাণ দিলে ধানের ফলনে কোন সুফল ন! 
হবারই সন্তাবন! | 

৩। ক) ইউরিয়ার মাধ্যমে নাইট্ৰোজেন প্রয়োগ 
করে তার সফল হিসাবে প্রতি ১ কেজি নাই- 
ট্রোজেন দিয়ে ১৫ থেকে ২০ কেজি ফলন পেতে 
হলে ইউরিয়া সারের ওজনের পা1চ- দশ গুণ 
পরিমাণ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টা 
রেখে তারপর রোয়ার জমিতে কাদ! করার জন্য 
শেষ চাষের সময় এবং বোন! ধানের জমিতে 
“পাট! দেওয়ার’ সময় প্রয়োগ করতে হবে। 

খ) বীজতলায় সুষম সায় প্রয়োগ অতি 
গুরুত্বপূর্ণ । ধার সাধারণভাবে স্থপারিশমতে| 
সার ব্যবহার করেন তাদের জন্য বীজতলায় 


১৫ 


বসুস্ধরৱ| £ শ্ৰাবণ £ ১৩৮৭ 


সারের সুপারিশ হলো! প্রতি o's হেক্টরে ৫ কেজি 
নাইট্রোজেন, ৫ কেজি ফসফেট এবং ৫ কেজি 
পটাশ। ১৫ দিন পর এওঁ ০'১ হেক্টর জমিতে 
৫ কেজি নাইট্ৰোজেন চাপান সার হিসেবে দিতে 
হবে। (> হেক্টর জমিতে রোয়া করার জন্য 
০'১ হেক্টর পরিমাণ বীজতলা প্রয়োজন |) 

গ) যেখানে মাঠে কম মাত্ৰায় সার ব্যবহার 
করা হবে, যেমন ২০ থেকে ২৫ কেজি প্রতি 
হেক্টর, সেখানে ১'৫ কেজি নাইট্রোজেন বীজতলায় 
বীজ বোনার সময় এবং চাপান সার হিসেবে 
১৫ দিন পর আরও ১'২৫ cafe নাইট্ৰোজেন 
দিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে ২'৫ কেজি সুপার 
ফসফেট এবং ১ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ 
জমি তৈরীর সময় দিতে হবে। 

ঘ) বীজতলায় oe থেকে ১ টন অবধি 
গোবর ব! আবর্জনা সার দিতে পারলে ভাল। 
এই পরিমাণ জৈব সার সহজলভ্য ন| হলে চেষ্টা 
করতে হবে যাতে অন্ততঃ ২৫০ কেজি মতে! জৈব 
সার বীজতলায় দেওয়া যাঁয়। 

' 8 । ধানের জমিতে নাইট্রোজেন সার 
একবারে না দিয়ে ভাগে ভাগে চাপান সার হিসেবে 
দিতে হবে। চাপান সার দেওয়ার ব্যাপারে 
নিম্নলিখিত তালিকাটি অনুসরণ করা যেতে 
পারে? 

ক) ১০০ থেকে, ১১* দিনে পাকে এমন 
জাতের ধানের ক্ষেত্রে (রোয়ার GH চারার বয়স 
২৫ দিন )-- 

(১) কাদা করার সময় ৫০ শতাংশ নাই- 
ট্রোজেন। 

(২) রোয়ার হু সপ্তাহ পর ২৫ শতাংশ 
নাইট্রোজেন। 
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(৩) catat® ৪ সপ্তাহ পর ২৫ শতাংশ 
নাইষ্ট্ৰোজেন | 

খ) ১৩০ থেকে ১৩৫ দিনে পাকে এমন 
জাতের ধান (রোয়ার জন্ত চারার বয়স ২৫ 
থেকে we দিন )- 

(১) কাদ| করার সময় ২৫ শতাংশ নাই- 
ট্রোজেন। 

(২) চারা রোয়ার ৩ সপ্তাহ পর ৫০ শতাংশ 
নাইট্ৰোজেন | 

(৩) চারা রোয়ার ৬ সপ্তাহ পর ২৫ শতাশ 
নাইট্রোজেন! 

গ) ১৫০ দিন অথব| তার থেকে বেশী দিনে 
পাকে এমন জাতের ধান-_ 

(১) কাদ! করার সময় ২৫ শতাংশ নাই- 
ট্রোজেন। 

(২) চারা রোয়ার ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ পরে 
২৫ শতাংশ নাইট্ৰোজেন । 

(৩) চার! রোয়ার ৫ থেকে ৬ সপ্তাহ পরে 
২৫ শতাংশ নাইট্ৰোজেন । 

(8) চার! রোয়ার ৭ থেকে ৮ সপ্তাহ পরে 
২৫ শতাংশ নাইট্ৰোজেন | 

যে এলাকায় এই সুপারিশ জবলম্বনযেগ্য 
নয়) সে অঞ্চলের জন্য গবেষণালৰূ তথ্য ও 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ স্থপারিশগুলি রদবচল 
করে নিতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে জলদি 
জাতের ধানে ২৫ শতাংশ; ৫০ শতাংশ এবং 
আবার ২৫ শতাংশ এই অনুপাতে নাইট্ৰোজেন 
চাপান দেওয়া যেতে পারে। 

জলমগ্ন ধানের জমিতে যেখানে CUS আসার 
মুখে সার প্রয়োগ সম্ভব নয়; সেক্ষেত্রে নবি 
জাতের ধানে কাদ। করার সময় ৫০ শতাংশ 


নাইট্ৰোজেন দিয়ে বাকি ৫০ শতাংশ চারা রোয়ার 
৪০ থেকে ৪৫ দিন বাদে দেওয়া যেতে পারে। 

৫ ৷ হাল্ক! জমিতে কাদানোর সময় প্রয়োগ 
সমেত মোট ৩ ভাগে নাইট্রোজেন সার দেওয়া 
যেতে পারে। কিন্তু খুব হাল্ক। জমিতে অধিক 
বৃষ্টিপাত এলাকায় নাইট্ৰোজেন ৪টি সমান ভাগে 
দেওয়| প্রয়োজন । এক্ষেত্রে অঙ্কত কোন ফসল 
চাষ করা বিষয়েও চিত্ত কর! যেতে পারে। 

৬। এখন বেশ কতগুলি মাঝারি লঙ্ব! 
জাতের ধান (যেগুলি নীচু জমিতে জলমগ্ন 
অবস্থায় চাষ করার উপযোগী ) উদ্ভাবিত হয়েছে 
এবং চাষের wD পাওয়া যাচ্ছে। এগুলির 
কম মাত্রায় (২০ থেকে ৩০ কেজি নাইট্রোজেন 
প্রতি cada) অথবা মাঝারি মাত্রায় (৪০ থেকে 
৬০ কেজি নাইট্রোজেন প্রতি হেক্টর) সার 
প্রয়োগে অধিক ফলন দেওয়ার ক্ষমতা আছে। 
২০ থেকে ৩* কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করে 
অধিকতর এলাকায় এই জাতের ধান চাষ করার 
HI জরুরী কর্মসূচী গ্রহণ কর! প্রয়োজন। 

খ) সার প্রয়োগের আরও কয়েকটি 

১। মাটি পরীক্ষার ফলাফলের উপর 
নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশের মাত্র! নির্ধারণ 
কর! উচিত। এমন স্থপারিশ করতে হবে যাতে 
মাঝারি মাত্রায় সার প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। 

২। অনুখান্তের অভাবজনিত সমস্যার দিকে 
awa দেওয়া প্রয়োজন। দস্তার অভাব যে 
এলাকায় আছে সেখানে হেক্টর পিছু ২৫ কেজি 
জিঙ্ক সালফেট প্রতি তিনবছর অন্তর অথব! 
পর পর ৬টি ফসল তুলে নেওয়ার পর একবার 
দিতে হবে। 


২৬ 


বসুস্ধর| £ শ্ৰবণ £ ১৩৮৭ 
৩। জৈব সার সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে Bt ধানের জমি প্রথম ৪০ দিন সম্পূর্ণরূপে 
, হবে। এর প্রয়োগে রাসায়নিক সারের কাধ- আগাছামুক্ত রাখতে হবে। 





কারিভা! বৃদ্ধি পায়। + প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব । 
sat tins 
পশ্চিমবঙ্গে সার ব্যবহারের অগ্রগতি 
১৯৭৫-৭৬ থেকে ১৯৭৯-৮* (টন) 
মোট ব্যবন্ধত শতকর! শতকর! ১৯৭৫-৭৬ এর তুলনায় 
সারের পরিমাণ বৃদ্ধির হার বৃদ্ধির হার ১৯৭৯-৮০তে শতকরা 
না+কস+ পটাশ বৃদ্ধির পরিমাণ 





খরিফ রবি খরিফ ববি খরিফ রবি খরিফ রবি 


on ae পাস স্পা পপ -"--_" 


১৯৭৫-৭৬ ৫২,৫৬৫ ৭৮,১৯৭ 
১৯৭৬-৭৭ ৫১,৬৬০ ৯৭,৬০২  -২ +২৫ 





১0৯ £ ৬ 
১৯৭৭-৭৮ ৫৫,৬১৩ 9,356,082 + ৭'"৫ +১৯ Se Se ১ ১ 
১৯৭৮-৭৯ ৮২,৩০৭ ১,৫৭,১১৫ +8৪৮ +৩৪'৫ 
১৯৭৯-৮* ৮৬,৮১৯ ১,৫৩,৮৯৭ +৫ -২ (খর!) 
২নং তালিক! 


পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণ ভারতের অন্্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে 
খরিফ ও রবি মর্মে সার ব্যবহার ( ১৯৭৮-৭৯ ) 
‘পশ্চিমবঙ্গ অন্ক্ৰপ্ৰদেশ তামিলনাডু, 


আহক হই গহ 


খরিফ রবি খরিফ রবি খরিফ রবি 


১। মোট আবাদী জমির শতাংশ ৭৮ ২২ ৬৭ ৩৩ ৫৩ ৪৭ 
২। সার! বছরের মোট সার 
ব্যবহারের শতাংশ ৩৪ ৬৬ ৩৭ ৬৩ ৪১ ৫৯ 
৩। হেক্টর প্রতি সার ব্যবহার ১৩ ৮৮ ২৭ ৯২ ৪৫ ৭৪ 
(কেজি) 








উদ্বোধন সংগীত পরিবেষণে কনক 
কমল চট্টোপাধ্যায় 


চিদানন্দ গোস্বামী, সমীর বসু ও 
সুকুমার দে 


*rtitm?® 


পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য বিনোদন সংস্থ। সম্প্রতি 

এক মনোজ্ঞ পরিমণ্ডলে 'রবীন্দ্র-নজরুল-সুকাস্ত 

| স্বরাণক|’ অনুষ্ঠান উদযাপন করল । উৎসবের 
৬ সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী সুলেখা ঘোষ । 


অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল বৈচিত্র্যে এবং 


গভীরতায়। বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিচিত্র 

আঙ্গিকে যেমন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং 

সুকাস্তর সৃষ্টিকে শিল্পময় রূপে প্রকাশ কর! 
| 


হয়েছে, তেমনি সেই প্রকাশ ও প্রয়াস ছিল 
গভীর আবেদনময়তায় সমৃদ্ধ । ৰিশেষজ্ঞদের 
মতে, অনুষ্ঠানটি অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের 
সংস্কৃতি চর্চার এক উন্নত মানের প্রতিনিধিত্ব করা 
ছাড়াও, গেশাদায়ী কৃষ্টি সংস্থার সার্থক কৃষ্টি 


২৮ 


বিশেষ প্রতিনিধি 


এ 


কীতির সমগোতের। কী দৃষ্টিকোগে, কী 
রসস্থষ্টিতে একটি সার্থক অনুষ্ঠান ছিল এটি । 
কনক কমল চট্টোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী রবীন্দ্র 
সঙ্গীতের পর কবির চিত্ৰপটে মাল্যদান কর! হয়। 
সংস্থার কর্মীদের ছেলেমেয়ে ভাইবোন ও স্বজন 
শিশুশিল্পীর! সঙ্গীত, আবৃত্তি, সঙ্গত ও 
মূকাভিনয়ে অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবস্ত করে তোলে। 
মোঁশ্ুমী চক্ৰুবৰ্তা, সোমা! বহু, তাপস রায়চৌধুরী 
সুজয় বনু; সুদীপ ay, সঙ্জিত। গোস্বামী এবং 


BC YT he dN 








২৯ 


ayer: শ্রাবণ £ ১৩৮৭ 


সৌরভ গোস্বামী এই পর্যায়ের শিল্পী । সুদীপ 
aya ‘দেশালাই কাঠি’ (সুকান্ত) আবৃত্তি তাবৎ 
শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। রবীন্রনাথের ‘বীরপুরুষ’ 
কবিতার সাঙ্গিতীক পটভূমিকায় মূকাভিনয়ে 
সার্থক ও নয়নমনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপহার দিয়ে 
সবার স্েহার্জ প্রশংসা পায় সৌরভ গোস্বামী | 
দিলীপ awa রবীন্দ্রনাথের “বোধন আবৃত্তি 
করেন। 

Weal, নজরুল ও সুকান্তর সাধারণ 


সংগীত পরিবেষণে তাপস রায়- 
চৌধুরী এবং তবল! সহযোগিতায় 
তারাপদ রায়চৌধুরী 


২৮ 


“gas ১৪৭৬ 





#0 


বসুস্ধর| £ দ্বাত্রিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 


মানুষের জন্তে এবং বাস্তব জীবনের ওপর লেখা 
কবিতাবলীর ওপর ভিত্তি করে রচিত একটি 
অভিনব আবৃত্বি-আলেখ্য পরিবেষণ করেন 
চণ্ডীচরণ ay, বিজয়কৃষ্ণ গুহ এবং শিবনাথ বনু । 
অলেখ্য রচনা, ভাষ্য ও পরিচালনা করেন 
চিদানন্দ গোস্বামী । রবীন্দ্রনাথের ‘বিসৰ্জন’ 
নাটকের একটি নির্বাচিত দৃশ্যের উপহার ছিল 
এই অনুষ্ঠানের অঙ্কতম বিশেষ আকৰ্ষণ । 
নক্ষত্ররায়ের ভূমিকায় সুকুমার দে; জয়সিংহের 
ভূমিকায় সমীর zy এবং রঘূপতির ভূমিকায় 
চিদানন্দ গোস্বামী অভিনয় করেন। দর্শকের 
করতালি ও অভিনন্দনে নন্দিত হয়ে উঠেছিল 
এই অংশটি | তারাপদ রায়চৌধুরীর নজরুল 
সঙ্গীত, কনক কমল চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র 
সঙ্গীত এবং চিদানন্দ গোস্বামীর ব্বসুর 








সংযোজিত সুকাস্তগীতি অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখ্য 
পর্ব । স্মরণিক! অনুষ্ঠানের আরে! একটি অভিনব 
আকর্ণণ ছিল সংস্থার জীমতী সুবর্ণ! চক্রবর্তী 
ও জী চিদানন্দ গোস্বামীর ছৈত আবৃত্তি ‘কণকুন্তী 
সংবাদ'। দ্বৈত আবৃত্তিতে মহাভারতীয় ছুই 
চরিত্রের সেচিমেণ্টকে আন্তরিকতার সঙ্গে ফুটিয়ে 
তুলেছেন wera: জীমতী চক্রবর্তীর সুরেলা 
কঠে আবেগ এবং কুস্তীর বেদন। ও দ্বন্দের 
প্রকাশের প্রশংসা করি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি 
পরিচালন! করেন চিদানন্দ গোস্বামী । 

জ্বী সমর মিত্রের পরিমিত ভাষণে তিন 
প্রধান কবির মৌল জীবনধার! হুপ্রকাশিত। 
পরিশেষে সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রী সমীর 
বহু সবাইকে ধন্তবাদ জানান। অনুষ্ঠান শেষে 
উপস্থিত সবাইকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। 





_ এ 





মায়খিয়ন'এছাড়া 
৫০টি বিভিন্ন শাকসজী ও 
কলের গাছপালা আক্রমণকারী 
৭৫টিঃও cot পোকামাকড় 
পুয়োপুৰি সুরক্ষিত রাখারজন্ভ । | পোকাহাকডের crams আপনার খেতেঃ৷ | নিয়ৰ করে। 

গৃহপালিত পণ্ড পোকাযাকৰ়ে “rate ফসল সম্পূর্ণ aE হয়ে যেতে পারে। ফলে আপনার পাকসভী ও কলের গাছপাল! হগন 
হলে ভার অর্থ একটি- আপনার age অপেনায লাবের খরে পড়বে IW । ফীঁটগতন ও গোকাযাকড় দ্বারা বিপদ 
লোকসান । একৰ পোকাহাক সবর ate খেকে বীচাবার | হয় wan গাই একমাত্র প্রতিকার হল 

কি এখন মানব খিয়নেয় কমাৰে wo কমনে মায়খিয্বন্ৰ গাগাৰঃ আছিস | 
আপবার গৃহপানিত গবাধি পণ্ড ও হাস- | কষ বকর তোয়ালে! কীটনাশক og wa ঝুঁকির, comin কীটনাশক on 
aefs পোকাহাকড়ের আৰৱমণ খেকে মুক্ত | মাতখিয়ন "পৰ্শঃ সঙ্গে সঙ্গে পোকা, | মাণ্ডখিয়ন wets সঙ্গে সঙ্গে পোকা- 
হয়ে ween হয়ে বেঁচে থাকতে পায়ে। STG ধংস করে আর অপরিসীয ক্ষতির যাকড় ধংস করে আর অপরিদীষ ক্ষতি 










এটি একটি কম ঝুঁকির কীটনাশক সৰুৰ ॥ হাত থেকে আপৰায় কসনকে রক্ষা কয়ে। | হতে দেৱ ats 
নাড়াচাড়া কয়| বিয়াপৰ ও বাবহার নিয়াপহ,কাৰ্যকয্ও কম খরচের মাযুখিয়জ | লাথি enn তোলার ১-৬ দিন আছে 
কয়নে খরচ VE! 





বসন ফাটার ১-> দিন আগে লাগান বার ও | লাগান ব্যয় ও ভাতে ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ 
. গৃহপালিত পল্তদের গায়ে কিনব চারিপাশে | ভাতে পরিপক্ক wen ক্ষতিকর অবশিষ্টাংপ টি 


ছড়িয়ে fen আম্মখিয়ন ভাৱেই re | লেগেখাকেষং। আয্মিস্বমৰ stents ফোস্পানী 
xfer ere খেকে বীচায়। মায্থিস্থন সাদনানিত কোম্পানীর দ্বৈরী। ment 
atuftews সাঃনাদিং কোম্পানীর ted) 
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পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু ১ কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্ৰবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্ৰযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকীয়ে সরকারী 
নীতি, প্রকন্ন-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগাত, কৃষি যন্ত্ৰপাতি, সেচ ও বিদুযুতের ব্ৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কুষিখ্মণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অতিজতার সংবাদ ও রচনা, কুষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎসাচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভুমি সংরক্ষণ ও সদ্যবহার, ভূমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থাবিজ্ঞান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কুটির ও ক্ষ দ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্ৰকলা ইত্যাদি ৷ 


রচনার GY সম্মানমূল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিনলিখিত হারে 
WMATA দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্ৰযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, খে) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, গে) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কুষি বিষয়ক নাটিক! £ ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্ৰবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ ৪০ টাকা, (৬) কবিতা প্রেকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা PABA কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে ayy 


গ্রাহক হবার নিয়ম 2 যে কোন মাসে বস্দ্ধরার প্রাহক হওয়া যায় । কিন্ত বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পৰ্যন্ত 
এক বছয়ের কম সময়ের জন্য প্রাহক করা হয় না। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হলেও বৈশাখ থেকেই তাকে 
ates হিসাবে গণ্য করা হবে এবং সেই মাস থেকেই বই পাঠানো হবে । মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূলা 
২৫ পয়সা । wiry এককালীন প্রদেয় বার্ষিক চাদার হার ৩:০০ Bratt টাদার টাকা “কৃষি অধিকতা পশ্চিমবঙ্গ”-এর 
নামে লেখা রেখাক্রিত (FAG) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যঙ্গে প্রধান সম্পাদক, বসুন্ধরা, 
অফসেট প্রেস, ৪২, প্রাহাম্স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । তি-পি যোগে কোন বই পাঠানো 
হয় না। পোস্টাল অর্ডার বা চেকে গ্রাহকের নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখতে হবে। 

বিজ্ঞাপনের হার £ প্রেথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) £ প্রচ্ছদ (৪ কভার) ঃ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়|৩য় কতার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা,, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মুল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন্-এস্‌' দ্বারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 

“বসুন্ধরা’'-র বাইরের মাপ ২৩৫ সে, মি, ১১৭০ সে, মি, এবং ছাপা অংশের মাপ ১৮৫ সে, শি, ৯১৯৫ সে, মি, । 
ইহা একটি কৃষি-সম্পকিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পন্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন ৷ 


কমিশন এজেন্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাতুস্ত কর! হয় / ১০০ কপির 


রেজিঃ নং Sire বিএসসি বসন্ত: : শ্রাবণ £ ১৩৮৭ 


১:০২ RRR, "এ": BEE পরত 





৬ ‘সম্পদ’ জৈব সার * 










কলিকাতার জঞ্জাল থেকে তৈরী হচ্ছে উচ্চনানের কম্পোষ্ট বা জৈব সার । পরীক্ষা 
দখ। গেছে এতে আছে টন প্রতি ৫-৬ কেজি নাইট্রোজেন, ৭-৮ কেজি ফস্‌ফেট এবং 
‘সন্তৰ পটা যার মূল্য কমপক্ষে ১০০২ টাকা । আমাদের এক টন ‘সম্পদ’ জৈব সারের 
7 পপারুমাণ রাসায়নিক সারের মূল্যের থেকে অনেক কম। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে জৈব 
aiid এই সারে আছে য। জমির উর্বরতা! বুদ্ধিতে সহায়তা করে এবং জমির প্রকৃতির উন্নতি করে । 
"০১%. অনু 7 ee এই জৈব সারে আ-ছ। বন্তন্ধর! £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৭ 


ies চাশীভাইদেন জন্য সান্বসিডাহজড ম্মুল্য £ 





প্রতি সেও টন So. টাক! কারথানা থেকে । এছাড়া স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে 
i ন্ট মীন। পৰাহন্থ শতৰর! ?* ভাগ হান্পপোর্ট সাবদিডি পাওয়া যায়। 


বিশ বিবরণের অন্য আমাদের স্থানীয় ডিলার অথৰ| নিয়লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। 


কাৱখ।ন( e—AlBS ম্যনেজ।র 
বাঁ 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাঞো। faa কপে।রেশন লিঃ 


মেকনিকল কম্পে৷ষ্ট aie, 
বানতল।, কলি কাত।-৩৯ 


রেজিঃ অফিস £--ওয়েঠ বেঙ্গল এযাগ্ৰে৷ ইণ্ডাষ্ট্রাজ কর্পোরেশন লিঃ 
( একটি সরকারী সংস্থা ) 
: ofa, নেতাজী সুভাষ রোড, ৪থ তলা, 
eal, কলিকাতা1-১ 
ফোন £ ২২- -২2১৪1১৫১ ২৩-৩১৯২ 
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সম্পাদকীয় 


এ সব TG ম্লান মুক মুখে/ 
চিদানন্দ গোস্বামী 


গমের চাষ 


বাড়তি আয়ের জন্য গোলমরিচের চাষ/ 


আয় মেঘ নেমে আয়/বলরাম চৌধুরী 


পান একটি কৃষিজ অর্থকরী ফসল/ 
বাঁঙ্কম ব্রহ্মচারী 


খারফে নয় রাব খন্দ অড়হর--চাষ কর-ন/ 
পাঁরমল চক্রবর্তী 


পৰশ্টর উৎস সয়াবীন/অজয় দত্ত 
সাধারণ সংবাদ-_কৃষক পেনসন 


কৃষি সংবাদ 


সম্পাদনা উপদে& পৰ্ষদ 


বিষ্ণ পদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 

ডঃ সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ আধিকারিক, 
কৃষি বিভাগ 

অনিল কুমার সেনগু”ত অপর কৃষি অধিকর্তা (সাধারণ) 


ডঃ দেবব্রত মুখাজী অপর কৃষি অধিকর্তা ( গবেষণা ) 
অশোক মোহন রায়, উপ সচিব (প্রকল্প ), কৃষি বিভাগ 
কিরন্ময় দত্ত, যুগ্ম কৃষি অধিকতা (বিশ্বব্যান্ক প্রকল্প ) 
ডঃ সুনীল কুমার সেনগুপ্ত, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
বনবিহারী চক্রুবতী”, জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক (সদর ) 
সুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 


fea sm মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


কৃষি বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থ। 
কর্তৃক প্রকাশিত 





আযকোথিয়ন ৫০% ই.লি. 
ব্যাপক-ক্রিয়াশীল কীটনাশক-সায়নামিড দ্বারা প্রবতিত 





অপধাপ্ত ফসলের জন্য 


আপনার ক্ষেতখামার ফলবাগান এবং পালিত জীবজন্তুদের পোকামাকড়ের 
আক্রমণ থেকে অধিকতর সুরক্ষিত রাখে আাকোথিয়ন ৫০%, ই.সি. 


ত্যাকোথিয়ন coy, ই. সি. নানাবিধ পোকামাকডের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ফলপ্রদ এবং ইহার ব্যবহার 
বুল অনুমোদিত ৷ ইহার সহজাত নিরাপত্তার sy Gena পোকামাকড়ের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা যায়। 
বহুবিধ পোকামাকড় এবং ফসলের HF 

দুর্দমনীয় চোষণ-চর্বনকারী পোকামাকড় যেমন - মাজর! পোক', ফড়িং, বীটলস্‌, শুককীট, দয়ে পোক', 
| আফিড ও WHT পোকামাকড় দমনের জন্য আনাকোথিয়ন ৫০% ই.জি. ব্যাপকভাবে বাবহৃত হয়। 
ধান, তুলো, জওয়ার, আখ, চা, কফি, তৈলবীজ, শাকসজ্জী, লেবুজাতীয় ফল, ZI এবং BMF 
ফসলের অনিষ্টকারী বহুবিধ পোক'মাৰুভ় আাকোখিয়ন ৫০% ইজি, দমন করে। 

নিরাপদ 

স্তন্যপায়ী জীবদের পক্ষে ইহা অপেক্ষাকৃত কম বিষাক্ত হওয়ার দরুণ ইহার ব্যবহার অন্তান্ত সাধারণ 
প্রচলিত কীটনাশক অপেক্ষা অধিজতর নিরাপদ! 

সুবিধাজনক 

একবার প্রয়োগ করলেই ফসল বহুবধ পোকামাকড় এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। 

ALBIS 

পোকামাকড়ের আক্ৰমণ থেকে দীঘকালীন Yas অধিকতর ফসল। 


দীৰ্ঘকালীন সুরক্ষার জন্য আকোথিয়ন ৫%% ইসি ব্যবহার করুন 





পোঃ ব: নং 2১:৯, বোস্বাই Bee ore 


= Registered Tracerark of American তেজ হার 
সায়নামিত প্রতিটি চাষীর নিৰ্ভরবোগ্য সহায় * lees cera ot Aico or 


BEN. 


ACCLOf! 





সম্পাদকীয় 


ele ২৪শে ভাদ্র, ইংরাজী ১৯৮০-র ১১ই সেপ্টেম্বর 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের জীবনে একটি স্মরণীয় গৌরবের 

দিন ৷ এই দিনে এ রাজ্যের sie ও কৃষকের ইতিহাসে একটি নতুন 
অধ্যায়ের সংযোজন হলো; একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন হলো । 
মানব সভ্যতার শুরু সেখান থেকেই যেদিন মানুষ চাষ করে তার 
খাদ্য উৎপাদন করতে জানলো! মানুষের জীবন, সভ্যতা ও প্রগাঁত 
এই সবাকছুর পিছনে যে জাবনীশান্ত কাজ করে চলেছে তার উৎস 
খাদ্য। আর সেই খাদ্য যোগানোর 1পছনে যারা অনলস পরিশ্রম করে 
চলেছে তারা হলো দেশের কৃষককুল। 

বর্ষচক্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষক জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত 
জাম, প্রকৃতি, মহাজন ও জোতদারের সঙ্গে নিরলস সংগ্রাম করে 
সকলের জন্য খাদ্যের যোগান দিয়ে চলেছে। তাদের জীবন-সংগ্রামের 
কাহিনী কিন্তু অন্তরালেই রয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ কৃষক প্রাতাদন 
ফসলের মাঠে অক্লান্ত পাঁরশ্রম করে, তার শান্তি ক্ষয় করে, একাঁদন 
জীবনের প্রান্তে এসে পেশছায়। এই কৃষককুল বিশেষ করে গরীব 
কৃষক, বর্গদার ও ক্ষেতমজুররা জীবনের শেষ প্রান্তে পেশছৈ দেখে, 
তার নির্ভর করার মত কোন সঙ্গাঁতিই প্রায় TS! জীবনের বাকী 
দিনগুলি পরনির্ভর দয়ার বস্তু হয়ে বেচে থাকা ছাড়া আর কোন 
পথ তাদের সামনে খোলা নেই। এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি 
বা বাঁচার পথের কোন নিশানা তাদের সামনে ছিল না। এই অসহায়, 
সারা জীবন অবহেলিত বৃদ্ধ কৃষককুলকে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার 
সুযোগ এনে দিলেন এই সরকার। এই বছর থেকেই বৃদ্ধ অসহায় 
কৃষকদের পেনসন দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হলো। মুখ্যমন্ত্রী 
কৃষকদের হাতে পেনসনপন্ন তুলে দিয়ে বলেন, “এ সরকারের কোন 
দয়ার দান নয়_তাদের আঁধকারের স্বীকীতি”। কৃষক পেনসন প্রকল্পে 
ষাট বছরের উপর বয়স হয়েছে এমন ছোট কৃষক, কৃষ শ্রামক, ভাগ- 
চাষীদের পেনসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

গত ২৪শে ভাদ্র মুখ্যমন্ত্রী নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে 
আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত 
৫৫ জন বৃদ্ধ, নুঃস্থ কৃষকের হাতে পেনসনপন্র তুলে দিয়ে এই 
প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করলেন। এ বছর মোট ১ কোট টাকা 
কৃষক পেনসন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। এই দিন এই প্রকল্পের 
যে সূচনা হলো তার ক্রমশঃ ব্যাপ্তি ঘটবে। 


আজ দেশ যে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছে তার জন্য 
পরিশ্রম ও মনের দ়তাই কৃষিক্ষেত্রে সাফল্য এনে দিয়েছে বিজ্ঞানী 
ও কৃষি প্রযুন্তিবিদরা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করেছেন মান্র। 

খাদ্য উৎপাদন প্রচেষ্টা আমাদের নিরন্তর বাড়িয়ে যেতে হবে। 
কারণ ক্রমবর্ধমান মানুষের খাদ্যের যোগান অক্ষুন্ন রাখতে খাদ্যশস্যের 
উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে, সেইসঙ্গে বাণিজ্যিক ফসলের ফলন 
বাড়াবারও চেস্টা চলবে। 

এই পেনসন প্রকল্প কৃষকদের জীবনে আশা কার নতুন প্রেরণা 
যোগাবে। তাই বলাছ ১৯৮০-র ভাদ্র মাস কৃষকের জীবনে একটি 
স্মরণীয় মাস। 


এব মুঢ় ম্লান মুক মুখে 


“আর ভিখ মাঙতে লাগবে না বাবু_?’ ঘোলা 
ঘোলা বাদামী রঙের বোজা বোজা চোখ আর 
শতাব্দীর oleate বাল আঁকা wares 
জীর্ণ পুরাতন মুখের কৃষক মহম্মদ বাঁসিরদ্দীন 
প্রশ্ন করোছল। এক শ সাত বছর দুনিয়া দেখা 
বাঁসর্দ্দীন কোলকাতার হৃৎপিণ্ডে নেতাজী 
ইনডোর স্টেডিয়ামের ঠাণ্ডা চত্বরে বসে আমাকে 
ওই প্রশ্নটা করেছিল। মাঠ ময়দানের ধূলোমাঁটি 
কাদায় হারিয়ে যাওয়া জীবনটা চোখ ধাঁধানো 
আলো দেখতে দেখতে জানাল জীবনটা এখন 
ভিক্ষেয় পরের দয়াতেই নির্ভর । 





চিদানন্দ গোদ্বামশ 


PAG, নিওন আলোর জোয়ার, কলের আরাম 
আদর-আপ্যায়নে স্বপ্নস্বপন সুখ আর বিস্ময় 
ইত্যাদির মধ্যে স্বর্গচন্তা করে বসেছিল পেল্সন- 
TAA কৃষকরা | সুখ শব্দ ওদের অচেনা, দুঃখাঁটি 
ওদের শুধু চেনাই নয়, ঘরপোষা জীবের মতো 
সহচর । বামফ্রন্ট সরকারের এই উদ্যোগে আজ 
ওরা একটা সুখের গন্ধ পেয়ে হতবাক। ৬০ বছর 
পেরুনো, এক একর জমির মালিক কিংবা ভাগ- 
চাষী কিংবা কাঁষি-্রামকরা তাঁদের শ্রম, সাধনা, 


এীতহাসিক অন্ষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন মৃখ্যমন্রী শ্রীজ্যোতি বস 


৫ 


বসুন্ধরা £ দ্বাত্রিংশ বৰ্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


মেহনতের মর্যাদা পাবে_আঁধকারের স্বীকাতি 
পাবে-মাসিক ৬০ টাকা পেন্সন পাবে। মাটিতে 
ফসলে বস্তু চু'ইয়ে ঘাম ঝাঁরয়ে জীবন দিয়েছে। 
আজ ওরা সৌভাগ্যের আশীর্বাদ পেতে চলেছে। 
১৯৮০ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবাংলার 
ইতিহাসের এক স্মরণীয় গৌরবের দিন 
এঁতিহাসিক দিন। বাঁসর্দ্দীন, হলধর ঘোড়ুই, 
শাশভূষণ, হ্যাকড়া বর্মণ, হায়াতুল্লা মণ্ডল, 
সামসুল হক, লায়লুদের মত প্রায় আটাশ হাজার 
হতভাগ্য কৃষকের অধিকার রক্ষার 'দিন_ মর্যাদায় 
অভিষেকের fra ওদের ইতিহাস, উজোর করে 
সব দেবার ইতিহাস-নুনপান্তার অনাহারের 
কলজে জৰলার ইতিহাস- কৃষিতে প্রগাতি প্রতিষ্ঠা 
আনার পশ্চাৎপটে তিলে তিলে আত্মত্যাগের 
ইতিহাস | সেই সব ইতিহাসের পুরূষরা-_অখ্যাত 
অজ্ঞাত জনেরা অক্ষম অসহায় ক্ষুধার্ত কৃষকরা 
আজ আঁধকারের সনদ-পাট্টা পেল, সম্মান পেল 
বামফ্ৰন্ট সরকারের কাছ থেকে। 

বাঁসরুদ্দীন ক অতশত বোঝে? হতবাক 
বাঁসরের তাই সহজ সরল এক জিজ্ঞাসা। আমি 
বললাম, ‘না ভাই, এবার তোমরা সুখে থাকবে 
এক শ সাত বছরের ভাঙাচোরা মুখটা কিল্ময়ে 
কৌতূহলে আমার ঠোঁটের কাছে কান লাগিয়ে 
সব শুনছিল। দাঁজশীলঙের ফাঁঁসদেয়া থানার 
বিধাননগরে ওর কুড়ে । নিজের জাম কাঁস্মনকালে 
ছিল না। পরের জিতেই ভাগ চাষ। নামমাত্র 
ধানের ভাগে পেট রক্ষা | তারপর তাও বন্ধ_ রোগে 
বয়সে জরায়। এবার বাড়ি বাঁড় ভিক্ষে। কেউ নেই 
স্বজন। স্বামী তাড়ানো একটা মেয়েও ভিক্ষের 
সঙ্গী। 

এই এীতিহাসিক উৎসবে ৫৫ জন আজ যেন 
প্রধান আঁতাঁথ সরকারের | ওদেরই একজন হলধর 
ঘোড়ুই। হাওড়া জেলার উলুবোরয়া থানার 


বাস্তবপুর গাঁয়ের বাসিন্দে। ৫ faa জাঁমর 
কৃষক। চলতি জাতের ধান চাষ করে। ভাগে চাষ 
৬০ শতক জাঁম। ফলন পায় ৮ মণ ৷ নিজের একটা 
বলদ। বলে, পেটের ক্ষিদেই মেটে না ওই ধানে। 





বাসরুখদন--১০৭ বছরের বদ্ধ দাঁজালং-এর ফাঁসিদেয়া 
থানার বাসিন্দা 


শশভূষণ গুড়িয়ার বয়স ৯০ বছর । মোঁদনী- 
পরের পুরুষোত্তমপদরে ঘর। ভাগে চাষ ছাড়া 
গাঁত নেই ৷ ১৫ কাঠায় ভাগ চাষে মণ সাতেক ধান 
জোটে। বৌ আর পাঁচটি ছেলের মুখে খুদকু'ড়ো 
জোগাতে অন্যের বাড়ি জনমজুরী খাটতে হয়।-- 
‘বাবু, চাষে বড় নেশা, কিন্তুক কৃষক হাতি পারলাম 
কই। পেটের জবালায় মাঠ থেকে কুলি-সজুরীতে 
পরের দ্বারে ধন্না দিতে হয় বাবু!’ বাঁকুড়ার 
মাঁতিলাল বাউড়ী আহাদ করে বললো, 'কলিকাত্তা 
আসলাম ই পেখম বটে বাবু ।' বয়স কত গো? 





বসুন্ধরা £ ভাদ্র £ ১৩৮৭ 


মৃখামন্ত্ীর কাছ থেকে “পেনসন পত্র” পেয়েছেন এমন দুজন কৃষক 


তাহলে ওর বয়স ৬৫ বছর। fare তিনেক জমি 
fer! বেচে দিয়ে এখন ক্ষেতমজ্‌র। কেমন 
লাগছে আজ? বললো, 'বাইচ্চা Wea, ই ট্যাকা 
পাইয়া, নইলে মরণ হইত বাবু । ইটা জবর দয়া 
হইল সরকারের ।' বাঁকৃড়ার ওন্দার গোবর্ধন 
মোদীর বয়স ৬৫ বছর ৷ ‘বিঘা 'তিনেকে গম কলাই 
সরষের চাষ। ন্যাকড়া সাল, কৈলাস, নোনা ধান, 
বিঙাশাল ইত্যাদি চলতি জাতের ধান চাষ আর 
আখের চাষ করে কোনোমতে বেচে আছে 
গোবর্ধন। খালের জলে সেচ। সারা বছরে ফলন 
১০ কুইন্টাল। বললো, খেতে FMA না ক্ষেতের 
ধানে। বীরভূমের মহঃ সামসূল হক পেল্সনের 


উদ্যোগ দেখে আনান্দিত। বললো, ‘মোদের বরাত 
খুলে গেল, হ বাব্‌। খুব আনন্দ হইছে প্রাণে। 
সরকার বাপের কাজ করল TI’ িঘে দুই জাঁমিতে 
উন্নত জাতের জয়া, Aw, আই আর-৮ ইত্যাদি ধান 
চাষ করে। ফলন মণ বশ। নিজের দুটো বলদ, 
দুটো ছাগল। প্দকুরে কিছু মাছ। বারভূমের 
লোপসা হেমরমের বয়স ৬৫ বছর। দৈনিক ৫ 
টাকায় মুনিষ খাটে। তাও মাসে বড়জোর ১০ 
দিন কাজ জোটে। শালপাতা বন থেকে কুড়িয়ে 
Fast করে। অনাহারে থাকে অর্ধেক দিন মাসের | 
লায়ল্‌ মাঁসম বর্ধমানের খেতুবাঁড় গ্রামে থাকে। 
৭০ বছরের কৃষক ভাগে চাষ করত। আজ তাও 
নেই ৷ পাড়ার লোকেরা অন্যের জমি চাষ করে তার 


বসুন্ধরা £ দ্বাব্রংশ বৰ্ষ £ ৫ম সংখ্যা 








নেতাজশ ইনডোর স্টেডিয়ামে কৃষক পেনসন দিবসে ভাষণ দিচ্ছেন রাজা কাঁষমন্তরী শ্রীকমল গুহ 


থেকে দয়ার ভাগ দেয়। নিজের ঘর নেই, এরসাদ 
চাষীর বাড়িতে রাত কাটায় । আঙরা বেগম নামে 
ভাইঝিই এক আপনজন ৷ কেমন লাগছে 'জিজ্ঞাসায় 
বললো, ‘যা ভাল হয় করেন। আর পেট চলে AT!’ 
হায়াতুল্লা মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে চোখে জল 
আসে। নদীয়ার করিমপুরের হায়াতুল্লা ৬৭ 
বছরের কৃষক। মুখের দিকে তাঁকয়েই চমকে 
উঠলাম। দানবের থাবায় ক্ষতবিক্ষত মুখ। 
১৯৬৯ সালের খাদ্য-আন্দোলনে সি পি এমের 
জম দখলে সৈনিক ছিল ও। জোতদাররা হায়া- 
তুল্লাকে ছাড়েনি। দুটো চোখ কেটে উপড়ে তুলে 
ফেলোছল। তারপর থেকে অন্ধ । চোখ হারিয়েও 
> বিঘে খাসের জমিতে চাষ করে আউশ আমন 
পাট কলাইয়ের। ধান হয় ১২ মণ, পাট ৮ মণ। 


১০ জন লোকের মুখে ভাত জোটাতে। বলল, 
আজ THI কাছ থেকে কাগজ নেব সেটাই আনন্দ 
বাবু। 


কৃষকদের সার সার মুখে আজ একটা 
আনন্দের আলো খেলতে দেখলাম | ওদের অনেকে 
কোলকাতা দেখবে-_অনেকে গাঁড়ঘোড়া ভাড়- 
ভাট্রা দেখবে-স্টেঁডিয়ামের বন্তৃতা শুনবে, গান 
বাজনা শুনবে, আনন্দ করবে । কিন্তু সবচেয়ে 
সৃখ আজ, ওদের দুঃখের কথা কত্তারা শুনেছে 
বুঝেছে_ওদের সম্মান দিয়েছে--ওদের 'ক্ষদের 
জৰালা মেটাতে মদত 'দিয়েছে। ওরা বলল, ‘জয় 
হোক সরকারের ৷’ 





গমের ফলন বাড়ানোর জন্য সময়মত সাঁঠক 
অধিক ফলনশীল জাতের ate বুনুন। তবে 
শুধু ভাল বাঁজ হলেই হবে না, এর Boas 
পরিচর্যা করে পরিমাণ মত সারও দিতে হবে। 
সেচ-সেবিত ও সেচাবহীন এলাকায় কিভাবে চাষ 
করলে বেশী ফলন পাবেন তার সুপারিশ দেওয়া 





১) লেচ লেৰিত এলাকায় গদেৱ ঢা 


ee সব জাগতে 


গমের ভাল ফলন পেতে হলে গম বোনার মাস- 
[নৰ আলে হান দিতে জো খা বা বে 

দো-আঁশ) মাটি পরাঁক্ষা করিয়ে সুপারিশমত চুন 
বা 'ডলোমাইট' দিয়ে ভালভাবে চাষ করে মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে দিন। চুন বা ডলোমাইট দেবার 
এক মাসের মধ্যে এ জমিতে কোন রাসায়নিক 
সার দেবেন না। _ | 


কোন জাতের বীজ বূনবেন 

bh Be তির ওমানে টি লে 
সোনালিকা, জনক ও ইউ পি-২৬২ জাতের গম 
বুনুন। তরাই অঞ্চলের জন্য শুধু সোনালিকা 
Sere পাঁচ হাজার ফুটের নীচে পাহাড়ী 
মহকুমা কৃষি আধিকারিক, কৃষ্ণনগর উত্তর), নদীয়া। 


₹ গমের চাষ 


এলাকায় শৈলজা এবং এর বেশ উদ এলাকা 
গিরিজা জাতের গম TA a a 2 


বাঁজের মান 

শংসিত নর বদ eee ec 
নিজের জমির ভাল বীজও ব্যবহার করতে পারেন 
কিন্তু কল গজাবার ক্ষমতা অন্ততঃ শতকরা ৮০ 
ভাগ থাকা দরকার। যে জামতে গমের ভুসো রোগ 
হয়নি সেরকম জমির বাঁজই ব্যবহার করবেন। 
বোনার আগে মোটা চালুনিতে চেলে নিয়ে 
অপঢুষ্ট ও ছোট বাজ এবং আগাছার বাঁজ বাদ 
দিন ৷ 


ate শোধন ২ 

বাজ বাহিত নিলা রা গন 
করতে বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম 
হিসাবে থাইরাম বা ইথাইল মারকারি ক্লোরাইড 
(যেমন এগ্রোসেন জি-এন ইত্যাদি) বা ফেনিল 
মারকারি এ্যাঁসটেট (যেমন সেরেসান গখুড়ো 
ইত্যাদি) মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিন। 

অনেক জায়গায় কৃমি পোকার (নেমাটোড) 
আক্রমণে শীষ বিকৃত হয়ে যায়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে 
শতকরা ৫ ভাগ লবণ জলে ডুবিয়ে নিয়ে যে সমস্ত 
গুটি ধরা বীজ ভেসে উঠবে সেগুলি বাদ দিয়ে 
a pt fe pt: Cl LR 
করে লাগান। 


বসুন্ধরা ঃ দ্বাৰরংশ বৰ্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


মাটি আশ্রিত sth, দমন বোনার সময় 

উই, কাটুই বা ঘরঘুরে পোকার উপদ্রব সময়মত বাঁজ বোনার উপরই গমের ফলন 
থাকলে একর পিছ; ১২ কোঁজ বি-এইচ-স প্রধানতঃ নির্ভর করে। সমতল জমিতে গমের 
(১০%) বা অলাড্রন (6%) গড়ো শেষ চাষের ভাল ফলন পেতে হলে কল্যাণসোনা-_কার্তিকের 
আগে জমিতে ছাঁড়য়ে দিন। দ্বিতীয় পক্ষে, সোনালিকা জনক ও ইউ পি-২৬ ২ 





গমের ক্ষেত 


জমি তৈরি _কার্তিকের শেষ সপ্তাহ থেকে অগ্রাণের মাঝা- 
৩ থেকে ৪ বার চাষ ও মই দিয়ে ঢেলা ভেঙ্গে মাঝি (পরো নভেম্বর মাস) AT 

fat) Git যতটা সম্ভব সমান করুন। সেচের  অগ্রাণের মাঝামাঝর (নভেম্বর) পর হলে 
সুবিধার জন্য জমির মধ্যে ৬ থেকে ৮ হাত অন্তর কেবলমাত্র সোনালিকা ও জনক জাতের গম 
সরু আল তুলে লম্বা লম্বা ফালিতে ভাগ করে TAT ST মাসের পরে গম ব্দনলে ফলন 
নন ৷ জমিতে রস কম থাকলে বোনার ৬ থেকে কম হয়। 

৭ দন আগে হালকা সেচ দিয়ে জমি তৈরি 

করুন। জম সরস থাকলে বীজ ভালভাবে গজায় পাহাড়ী এলাকায় গিরিজা ও শৈলজা জাতের 
তাতে ফলনও বাড়ে। গম কার্তকের মাঝামাঝি বুনুন। 


১০ 


একর প্রতি ৪০ থেকে ৪৫ কেজি Sher লাগবে। 


একর প্রতি আরও & কেজির মত ate বেশী 
ব্যবহার করুন। 

বাঁজ বোনা 

থাকা দরকার কেননা বীজের ভালভাবে কল 
বেরুনোর উপর গমের ফলন অনেকাংশে নির্ভর 
করে। অনেক সময় নাবি চাষে শুকনো জাঁম জল 
দিয়ে ভিজিয়ে আবার চষে গম বুনতে গেলে 
কমপক্ষে আরও ৬ থেকে ৭ দিন দেরণ হয়ে যায়, 
এতে ফলন কম হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে 
মাটি ঝরঝরে করে তোর শুকনো জিতেই গম 
বুনে তারপর সরু নালা কেটে জল এনে হালকা- 
ভাবে ঝাপটা দিন। এতে কল সমানভাবে বেরুবে 
এবং ফলনও ভাল হবে। বোনার যন্ত্র দিয়ে বীজ 
বোনাই সবচেয়ে ভাল। বাঁজ মাটির ৪ থেকে 
৫ সে.মি (দেড় থেকে দুই Bie) গভীরে TAI 
সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০ থেকে ২২ 
সেমি (৮ থেকে ৯ ইপ্চি)। জামর ‘জো’ ভাল 
থাকলে লাঙ্গলের পেছনে বাঁজ বুনেও ভাল ফলন 


সার দেওয়া 

তা ঠিক করাই সবচেয়ে ভাল। যাঁদ মাটি পরাক্ষা 
করানো না হয়ে থাকে, তাহলে ভাল ফলন পেতে 
একর প্রতি so কোঁজ নাইট্রোজেন, ২০ কোঁজ 
ফসফেট ও ২০ কোঁজ পটাশ দিন। কোন কারণে 
এই পরিমাণ সার দেওয়া সম্ভব না হলে প্রতি 
একরে অন্ততঃ ২৪ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি 
ফসফেট ও ৯২ কেজি পটাশ দিন। 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র £ ১৩৮৭ 


পুরো ফসফেট ও পটাশ এবং অর্ধেক নাইঝ্রো- 
জেন বোনার ৩ সপ্তাহ পরে প্রথম সেচের সময় 
দিন৷ 


সেচ হু 

(ক) সেচের ব্যবস্থা ভাল থাকলে £ 

বোনার পর ঠিক সময়ে ৪ বার সেচ দিন। প্রথম 
সেচ বোনার ৩ সপ্তাহের মাথায় যখন মুকুট 
শেকড় বের হয় তখন, দ্বিতীয় সেচ সবচেয়ে 
বেশী পাশকাঠি বের হওয়ার সময় (বোনার ৬ 
সপ্তাহ পরে), তৃতীয় সেচ গাছে ফুল আসার 
সময় এবং চতুর্থ সেচ দানা নরম থাকা অবস্থায় 
দিন ৷ 


(খ) সেচের জল কম থাকলে ঃ 

(১) একটি সেচ দেবার মত জল থাকলে তা 
মুকুট শেকড় বের হওয়ার সময় অর্থাৎ ale 
বোনার ৩ সপ্তাহের মাথায় দিন। | 
(২) দুটি সেচ দেবার মত জল থাকলে মুকুট 
শেকড় বের হওয়ার সময় প্রথমবার এবং ফুল 
(৩) তিনাট সেচ দেবার মত জল থাকলে মুকুট 
শেকড় বের হওয়ার সময় প্রথম, সবচেয়ে বেশী 
পাশকাঠি বের হওয়ার সময় অর্থাৎ বীজ বোনার 
৬ সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় এবং ফুল আসার সময় 
তৃতীয় সেচ 'দিন। ৃ 
ফালিতে এমনভাবে সেচ দেবেন যেন জাঁমতে 
জল না দাঁড়ায়। জমিতে জল বেশী জমলে গাছ 
হলদে হয়ে যাবে, এতে গমের ফলন কম হবে। 
সেচের জলও নস্ট হবে। উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত 
জমিতে প্রচুর পারমাণে জল থাকে সেখানে গাছে 
ফুল আসার সময় এবং দানা নরম থাকা অবস্থায় 
দুবার সেচ দিন! 


বসক্ধরা £ বলব ৫ম সংখ্যা 


আগাছা দমন = 
_ বোনার ২০ দিন পরে নিড়ান দিয়ে আগাছা 
পরিজ্কার করে দিন। প্রয়োজনে আরও ২০ দিন 
পরে দ্বিতীয় সেচের আগে আর একবার নিড়েন 
দিন৷ 

‘ফ্যালাঘাস’ গমের একটি মারাত্মক আগাছা। 
এই আগাছা দেখতে গম গাছের মত। তবে শীষ 
গমের মত নয়। এর শীষ আঙ্গুলের মত মোটা, 
এক থেকে দেড় ইণ্চি লম্বা। এই আগাছা দেখলেই 
ছাড়াও গমের ক্ষেতে ‘করাত ঘাস’-এর উপদ্রব 
দেখা যায়। এই ঘাসও শীষ আসার আগে পর্যন্ত 
গম গাছের মত দেখতে, তবে কিছুটা শন্ত ও 
_সরু। এর শীষ গমের শীষ আসার পরে বের হয়। 
শীষের প্রাতিটি গাঁটে ৮-৯টি ফুল কয়েকটি 
দেখতে হয়। শীষ প্রায় ফুট খানেক লম্বা এবং 
শান্ত ও গম গাছ ছাড়িয়ে উপরে ওঠে ও ঝুকে 
পড়ে। শীষ প্রথমে সবুজ ও পরে কালচে হয়। 
দেখলেই গোড়া সমেত তুলে oneal ফেলুন । 


ভুসো রোগের আক্রমণ হলে গম গাছে শীষ 
সাধারণতঃ শীষ বেরোবার আগে বের হয়। এই 


(যেমন ডিমেক্রন-১০০ ইত্যাদি) 


_ (যেমন একালাক্স ২৫ ই-সি ইত্যাদি _ 
২. এন্ডোসালফান (যেমন থায়োডান AT 


এৰি ভৰতত & tow 0 ea ee 


ভাবে কেটে নিয়ে পড়িয়ে ফেলুন, যাতে শীষের 


কালো গুড়ো না ছড়িয়ে যায়। ভুসো রোগ হয়েছে 
এরকম জমি থেকে আবার বোনার জন্য বাঁজ 
রাখবেন না। ফুল আসার মুখে ধসা রোগ দেখা 
দিলে ote লিটার জলে ২ গ্রাম ম্যানকোজেব 
(যেমন ডাইথেন এম ৪৫ ইত্যাদি) বা ৩ মিলি- 
লিটার ডাইমিথাইল ডাইথায়ো কার্বামেট (যেমন 
কুমান-এল ইত্যাদি) ওষুধ মিশিয়ে ভ ভালভাবে 
স্প্রে করুন। প্ৰয়োজনবোধে এরপর আরও একবার 
স্প্রে করুন। এক একর জমির ফসলে স্প্রে করার 
জন্য মোটামুটি ৩০০ লিটার ওষুধ মেশানো জল 
লাগবে। মারচা ও ধসা রোগের আক্রমণ থেকে 
ফসল বাঁচাতে এই রোগ প্রতিরোধক উন্নত জাতের 
বাঁজ ব্যবহার করুন। 
গম গাছে সাধারণতঃ পোকার আক্রমণ কম হয়। 
মাজরা ও জাব পোকার আক্রমণ কোন কোন সময় 
দেখা যায়। শীষ আসার আগে শতকরা ৪টি বা 
তার বেশী পাশকাঠি মাজরা পোকায় আক্রান্ত 


দেখা গেলে নীচের যে কোন একটি ওষুধ ব্যবহার aig 


করনন। 

হাতে চালানো প্রেয়ার দিয়ে ভালভাবে ওষুধ 
স্প্রে করার জন্য প্রতি একর জমতে মোটামুটি 
৩০০ লিটার ওষুধ-গোলা জল লাগে। জাব 





a ere ৩৬ ই-সি ইত্যাদি) 


০ 








(২) লেচবিহান এলাকায় গমের চাষ 
_ সোনালিকা, ইউ পি-২৬২, কল্যাণসোনা ও 





| মধোই বোনা ভাল। তবে উত্তর বাংলার সোনালিকা 
ও কল্যাণসোনা কার্তিকের শেষ থেকে অস্লাণের 
“মাঝামাঝি পৰ্যন্ত বলতে পারেন। 


ate বোনা 

i এক একরে বনতে ৪0 থেকে ee 
“aca বাঁজ ৫ থেকে ৬ সেমি (২ থেকে ২ 
_ হবে ২০ থেকে ২২ সে.মি (৮ থেকে ৯ ইন্চি)। 


জার দেওয়া _ 

ara পিছু ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ৮ কেজি 
ফসফেট ও ৮ কোঁজি পটাশ শেষ চাষের সময় 
সি ১০ থেকে ১২ সেমি (8 থেকে ৫ ইঞ্চি) 


দল তোলা 
ee জিন বাড়েনি 





“wa প্রেসার) ব্যবহার জন খড়ের মত 
গমের খড় গবাদি সনদ রাতে ব্যবহার 


করদন। 


আপনার ক্ষেতের যে সব এলাকায় সবচেয়ে 
ভাল গম হয়েছে, সেসব এলাকা থেকে পরের 
বছরের বাঁজের জন্য কাঠি tee চিহ্নিত করে 
TA! সমস্ত আগাছা তুলে ফেলুন এবং 
ফসলের ভালরকম যক্ন নিন। কাটার আগে অন্যন্য 
শন যা দেখলে শীতলা বল 





AT ৷ ফাল্গুনের দ্বিতীয় পক্ষ থেকে চৈত্রের 
প্রথম পক্ষ পর্যন্ত (মাৰ্চ মাস) বেশীর ভাগ 
জেলাতে বাতাসের আর্দ্রতা খুব কম থাকে এবং 
রোদের তেজ বেশ হয়। কাজেই এই সময় গম = 
শুকানো ও গুদামজাত করা উচিত। সেজন্য গম- 
বীজ এমন সময় বনতে ও কাটতে হবে যাতে এ 
সময়ের মধ্যে গম শুকানো ও গুদামজাত করা 
সম্ভব হয়। ৩--৪ বছর অন্তর বীজের জাত 
পরিবর্তন করান। 





৯৩ 





কি Sig বলব, এখনও সেই পুরোনপন্থী হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে HS সাশ্রয় হয় তা 
ওকে বোবাল।ম-- আর এও বললাম যে, প্রতিটি বার-এ চারটি করে ভাগ থাকে । 
আর তারপর ও এই বিপুল ফেনার রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়লা! ধুয়ে 
বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক! হুইল-এ কাপড় কাচলে 
কাপড় পরিষ্কারও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়াও 
যায় অনেক বেশী! তাই তো এখন হুইল-এর ওপর 
ওর দারুন বিশ্বাস জন্মে গেছে-- সাবানের 
আর দরকারটাই বা কি বলুন তে?" 


দারুণ CHICAS শার্ত- চড়া দাস থেকে সু! 


হিন্দুস্থান লিভার-র একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন 
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পশ্চিমবঙ্গে মশলা চাষের এলাকা ও ফলন 
দুই-ই বাড়ছে। ১৯৮০-৮১ সনে মশলা চাষের 
এলাকার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে এক লক্ষ একর। 
_ এই সব মশলার মধ্যে রয়েছে বড় এলাচ, আদা, 
হলুদ, ধনে, মৌরি, কালাজরা, মোঁথ, রাঁধুনি 
ইত্যাদি। বড় এলাচ একমাত্র দাৰ্জিলিং জেলাতে 
হয়। আদার চাষ কমবেশি সব জেলাতেই রয়েছে | 
যত্ন করে চাষ করা হলে এসব ফসলের প্রচুর ফলন 
পাওয়া যায়। 

মশলা চাষের সমস্যা ও সম্ভাবনা পরাক্ষা- 
নিরীক্ষা করে দেখার জন্য কৃষি বিভাগের কন্দ ও 
বাগিচা ফসল শাখার অধীনে এ রাজ্যের বিভিন্ন 
অণ্ডলের উপযোগ ছটি মশলা চাষ উন্নয়ন কেন্দ্ৰ 
স্থাপন করা হয়েছে। এই alae স্থানীয় 
এবং উন্নত জাতের বিভিন্ন ধরনের মশলার চাষ 
করে বাঁজ বোনার সময়, সেচ ও সার প্রয়োগ, কট 
ও রোগ নাশকের ব্যবহার, অন্যান্য পরিচর্যা এবং 
হবে। যেহেতু ব্যাপকভাবে মশলা চাষ এ রাজ্যে 
আগে কখনও হয় নি, তাই নিজেরা জেনে তবেই 
অপরকে জানাবার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া 
gk 


কেন্দ্রগুলি স্থাপন করা হয়েছেঃ (ক) পাহাড়ী 
এলাকার জন্য দার্জালং জেলার কালিম্পঙে, খে) 
তরাই অণ্চলের জন্য জলপাইগদাঁড় জেলার ময়না- 
গুড়িতে, গে) পুরান পলিমাটি অণ্ডলের জন্য 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জে, (ঘ) 
FRAN, ডে) নোনামাঁটি এলাকার জন্য স[ন্দর- 
বনের মন্মথনগরে এবং চে) লাল ও কাঁকুরে মাটির 
জন্য বীরভূম জেলার বোলপুরে। =; 

প্রতিটি কেন্দ্রে আপাতত একজন করে জুনিয়র 
মশলা উন্নয়ন আধিকারিক, ফিল্ড এযাসষ্ট্যান্ট ও 
কেরালা রাজ্য থেকে গোলমারচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, 
উৎপন্ন হয় এবং এর ভাল ফলন পাওয়া যায় 
তাহলে আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশেও 
রপ্তানি করার সুযোগ বাড়বে) | 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৭১-৭২ সনে 
কেরালা রাজ্য থেকে গোলমারচের কিছ কাটিং = 
এনে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি সরকারী খামারে 


১৫ 
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লাগানো হয়েছিল। তার মধ্যে কোচাবহারের _—_ ms : = 


পঢণ্ডিবাড়ি ও শাঁতলকুচি সরকারী খামারে আম 
গাছে উঠিয়ে দেওয়া চারাগুি থেকে বছরে গাছ- 
প্রীত ৩-৪ কোঁজ হারে কাঁচা লোগমাঁরচ উৎপন্ন 
হচ্ছে। জলপাইগাঁড় জেলার ময়নাগাড় সরকারী 
খামারেও একটি আমগাছে বেশ সূন্দর গোল- 
মরিচ ধরছে। মোহিতনগর ফার্মে ভারত 
সরকারের সপারী গবেষণা কেন্দ্েও কিছুদিন 
ধরে গোলমরিচ চাষের সম্ভাব্যতা নিয়েও পরাঁক্ষা 
করা হচ্ছে--ফলও আশাপ্রদ | শিলিগাঁড় মহকুমার 
কৃষকের ঘরের আনাচে কানাচে গোলমারচের গাছ 
হয়তো অনেকের চোখে পড়ে থাকবে। কালিম্পঙ 
এলাকাতেও দেখোঁছি অনেক পরিবারের বাড়তে 
গোলমরিচের গাছ রয়েছে। 
এ বছর কেরালা রাজ্যের তালিপারাম্বা জেলা 
কৃষি খামার থেকে সংকর জাতের পান্নিউর-১ 
গোলমরিচের তিন হাজার কাটিং আনা হয়েছে। 
কারিমপ্ডা ও কাল্পভাল্লি জাতের দু হাজার উন্নত 
দেশী কাটিংও আনা হয়েছে। 
হচ্ছে। এবারেও বেশ কিছু কাটিং লাগিয়ে 
ভাঁবষ্যতে সেই গাছ থেকে কাটিং তৈরি করে 
_ গেছে। এইভাবে উন্নয়ন : 
_ থেকেও কাটিং তৈরি করে সরবরাহ করার ওপর 
জোর দেওয়া হচ্ছে। এবং কৃষকদের বিশেষ করে 
কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় 
নারকেল, সুপার, আম ও কাঁঠাল গাছে বাড়তি 
-_ ফসল হিসাবে গোলমারচ চাষের সুযোগ নিয়ে 
ES কালেই কৃষকরা বাড়তি আর করতে 
পারবেন। = 





৯৬ 





বাণিজোর ॥ শতকরা ৯৫ ভাগই কেরালা arena 
ভাগে | এই বাবদে প্রায় ৬৫ কোটি টাকার 
বাড়ছে। উত্তরবপ্গের কৃষকরা চেষ্টা করে দেখুন 
বাড়তি আয়ের জন্য গোলমারচের চাষ করা যায় 
কিনা ৷ 

কমে তাতে ২-৩টি করে ৩-৪ হকি ম মাপের 
গিশ্টসহ লতা বাঁসয়ে ছায়ায় রাখুন, মাটি যেন 
সরস থাকে। শ্রাবণ-ভাদ্রে শিকড় গজালে চারা 


তুলে নারকেল, সুপারি, আম প্রভাত গাছের 


৩-৪ ফুট দূরে মাদার গাছের ডাল পুতে তাতে 


৩-৪ট লতা জাঁ়য়ে দিন। কাটিং বসানোর আগে... 


গর্ত খড়ে প্রতি গর্তে ১০ কেজি কম্পোষ্ট, 
২৫০ গ্রাম ইউীরিয়া, ২৫০ গ্রাম সুপার ফসফেট 
এবং ২৫০ গ্রাম পটাশ প্রয়োগ PAA পটাশের, 
পারবর্তে দু-তিন কেজি কাঠের ছাই দিলেও 


চলতে পারে। প্রতি বছর বর্ষার আগে ও পরেও & 


পরিমাণ সার সমান দুভাগে ভাগ করে প্রয়োগ 
প্রয়োগ করার পর প্রয়োজন মত জলসেচ দেওয়া 
আবশ্যক। ২-৩ বছরেই লতাগুলি প্রধান গাছে 
অর্থাৎ নারকেল, সুপার বা আম গাছে জড়িয়ে = 


তুলে দিতে হবে। এক বছর অন্তর গাছের গোড়ায় = 


নার ললো বর্ম জনে রা গর লা 
মিশিয়ে দিতে হবে৷ 


কেরালা রাজ্যের আবহাওয়ায় ৩-৪ বছর পর 4 


থেকেই শঃটি ধরতে শুর; করে। শংটিগনল ৬-৮ 
মাসে পৃষ্ট হয়। শীতকালে ফসল তুলে ৭-৮ দিন 
ভাল করে রোদ খাইয়ে শৃকৈয়ে নিতে হয়। ৭-৮ 




















_ হবে। এ বিষয়ে পদ্ধতি উদ্ভাবনে গবেষণার ফলা- 
_ ফল অনুসারে ২০ Bf গর্তে ২৫০ গ্রাম সুপার 
ফসফেট দিয়ে এক ঝাড় কম্পোষ্টের সঙ্গে 

মিশিয়ে ভাল করে সারমাটি তৈঁর করে নিন। 
_ শর্তটি এমন উচু জায়গায় করুন যেখানে জল না 
mtorr গর্তে ৬ ইণ্চি দূরত্বে আড়াআড়ি ও 
_ সোজাসুজিভাবে চারা বয়ে দিন। sneer fers 
নিয়ামত জলসেচ দেওয়া এবং আগাছা তোলা 
প্রয়োজন। গাছগুল লেগে যাওয়ার পর প্রাত 
গর্তে ৪৫ গ্রাম ইউরিয়া , এবং ৩৫ গ্রাম মিউরেট 
পটাশ প্রয়োগ করে মাটি খুড়ে দিন। এবার 








ন এনে যাতে দুচারটি কাটিং হৰ প্রয়োজন = 
মতো কাটিং তৈরি করা যায় সোঁদকে নজর দিতে 


বসুন্ধরা £ ভাদ্ৰ ৪ ১৩৮৭ 


ডগা বের হবে সেগ্যাল যেন মাটিতে না 
শের কাণ্ডি পঁতে ডগাগল জড়িয়ে 





দিন। 
শীতের শেষে ৮ ইণ্ডি ছেড়ে লতাগুলি কেটে 
দুটি গাঁটসহ কাটিং তৈরি করে নিন। এভাবে 
প্রতি গর্ত থেকে প্রায় ১০০টি কাটিং পাওয়া 
যাবে ৷ ও : 
খুব সামান্য খরচে দাৰ্জিলিং সা ও 
কোচাঁবহার জেলায় গোলমরিচ ফালয়ে বাড়তি 
fear আয় করতে পারেন কিনা ভেবে দেখনে। 
এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আপনার 
এলাকার মশলা উন্নয়ন কেন্দ্রে অথবা উপ কৃষি 
আঁধকর্তা, কন্দ ও বাগিচা ফসল, পশ্চিমষ্গ 
১৮, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০১ ঠিকানায় = 
যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে 
পারবেন। 





৯৭ 





আয় আয়, আয় মেঘ, নেমে আয়। 


আয় মেঘ নেমে আয়, আয় কালো পাখি রে 
নেমে আয়, পাখনার, চরাচর ঢাঁক রে; 
আয় ঢেকে আম জাম মাঠ-ঘাট বাঁশবন, 
রিমাঝম বাদলের নিয়ে আয় বর্ষণ, 
ঘরে ঘরে কৃষাণের বুক কাঁপে শংকায়; 
আয় আয়, আয় মেঘ, নেমে আয় । 


চোখ গেল,-কাঁদে পাঁখ আগুনের ঝাপটায় 
ধু ধু মাঠে ধানগাছ মাথা খোঁড়ে তৃষ্ণায়। 
জলে গেল পুড়ে গেল সবুজের ভাণ্ডার, 
কেদে কেদে Tete পাখি করে চীৎকার, 
আয় আয়, আয় মেঘ, নেমে আয়। 


১৮ 














গান একটি কৃষিজ 
অর্থকরী 


গ্ৰীষ্মপ্ৰধান দেশগুলিতে পান চাষ দ্রুত বেড়ে 
চলেছে। এসব দেশে পান খাওয়ার আসান্তিও ক্রম 
বর্ধমান। পান আমাদের দেশে সামাজিক সম্বন্ধ 
ও ধর্মীয় অন্ষ্ঠানের অংগ। বহু প্রাচীন কাল 
থেকে ভারতে শুভকাজে পানের ব্যবহার হয়ে 
আসছে। এজন্য 'হন্দুর যে কোন মাঙ্গালক 
অনুষ্ঠানে পানের ব্যবহার কারো দৃষ্টি এড়িয়ে 
যাবার কথা নয়। এছাড়া মুসলমান সমাজেও 
পানের ব্যবহার প্রথা প্রাচীনকাল থেকে চলে 
আসছে। পানকে কেন্দ্র করে রকমারী পান মশলার 
সৃষ্টি হয়েছে। 

বৈদিক যুগে সোমরস পানের কথা শোনা 
যায়। সেকালে ater উপাদানে সোমরস প্রস্তুত 
হতো। সোম শব্দটি সংস্কৃতে ভক্ষপত্র বা ভূজঙ্গ- 
লতা নামে পারচিত। প্রাকৃত স্তরে এই শব্দাট 
হিন্দীতে তাম্বুলি এবং বাংলায় পান নামে চালু 
হয়ে ষায়। এই ভূজঙ্গলতা বা পান পাতাই 
সেদিনের সোমরসের মৌলিক উপাদান বলে 
ধারণা । ভারতীয়রা আজও পান খাওয়ার মধ্যে 
সেই সোমরস পানের ধাতটা ধরে রেখেছে বলে 
অনুমান করা যেতে পারে। ভরপেটে চুন-সুৃপার- 


ay 


বংকিম rapt 
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খদির-চ্যবনপ্রাস-পিপারমেন্ট সহযোগে একখিলি 
| পান খেলে কি উপকার পাওয়া যায় তা বোধহয় 
লন 1 বৈছিকয়গে এর প্ৰস্ফৃত প্ৰণালী 
আরও ভিন্ন হতে পারে। 

বলা যেতে পারে কৃষিজ পণ্য চা-এর পরেই 
অর্থকরী পণ্য হিসাবে পানের স্থান। সারা 
ভারতে মোট উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ এই 
পশ্চিমবঙ্গেই উৎপন্ন হয়। আবার উৎপাদনের 
অন্তর ভাগ এই বাংলা থেকে ভারতের বিভন্ন 
রাজো রপ্তানি হয়ে যায়। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে, 
সামাজিকতায় ও পান খাওয়ার অভ্যাস ছাড়া 
শিল্পে। সেজন্য লাভজনক এই কৃঁষ-শিল্পটির 
fees গ্রামের সাধারণ মানুষ আঁধকতরভাবে 
MICE | 

3 সম্প্রতি মেদিনাপরর পর্ব-জেলার একাট পান 





বিদ্যালয় স্তরের রাজারা এই সম্মেলনে 
যোগদান করেন। তাদের সমীক্ষা থেকে জানা যায় 
সংস্থার সব কণটিতেই পান চাষ হচ্ছে। এদের মধ্যে 
হা উল্লেখযোগ্য ব্লক হলো মাহযাদলের ১নং রক। 










চৌদ্দ হাজারের উপর পান বরজ আছে। এর 
পর উল্লেখযোগ্য তমলনকের ১নং ও নং. ae 








oe iter বি came fer 
পান। তারপর সাঁচি এবং বাংলা পান। গ্রামাঞ্চলে 
বাংলা পানের চাষ বেশী। তবে মিঠা পানের চাষ 
বাড়ছে। ধানজমি নেই এমন দরিদ্র কৃষকও তাঁর 
বাস্তু সংলগ্ন দ-পাঁচ শতক জমিতে পানের চাষ 
করে থাকেন। | 

ব্যাণ্কের আর্ক সাহায্য ও সহযোগিতায় ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র কৃষকও তাঁদের দ্‌-পাঁচ কাঠা জামতে বরজ 
করে তাঁদের সংসারকে স্বয়ম্ভর করে তুলেছেন 
এমন দণ্টান্ত পূর্ব মোদনীপুর জেলার AAT 
গরিব চাষী ছেলে মেয়ে বউ ও নিজে মিলে এ 
কাজ করেন। পানের বরজ সম্বন্ধে একটি ছড়া 
এই সত্য বহন করে চলেছে-- 


এক শ' টাকার ঘর-জল পড়ে ছর ছর = 


অন্ন বল, বস্ত বল-তব্‌ আছে ঘর ঘর। 


সত্যই তাই। গ্রামান্জলে এটা লক্ষ্য করা গেছে। 


পাঁচ একর ধানজমি যে আয় দেয় না পাঁচ শতক . 


করেছে। অনেকে টাকার কাঁড় জমিয়েছে। তবে 
আজকাল হাজার টাকার কমে এক শতক জিতে 
একটি পান বরজ করা যায় না। তবু পয়সা 
আছে এ সত্য প্রমাণিত। ্‌ 

ee ছাৱা 


Ser জিল সজায় এট তিন আল যা a ৷ 
= বক 








cen পৰিত স্থন মনে করন সকলেই 


20 





শদ্ধাচারে বরজে প্রবেশ করেন। বরজকে 
লক্ষ্মীর ঘর মনে করা হয়। হিন্দমমানত্তই সকাল- 
সন্ধ্যে ধূপ-ধূনা দেয়, গঙ্গাজল BOTT | এই উপ- 
লক্ষে আজকাল মহা সাড়ম্বরে বরজকালা, 
বিদ্ধাবাঁসনী ও বাসন্তী পূজা অন্দাষ্ঠত হচ্ছে। 
কোথাও এককভাবে, কোথাও আবার সমাম্টগত- 
ভাবে মহা ধূমধামের সঙ্গে তিনদিনব্যাপী এই 
পূজা পার্বণ চলে বরজচাষী বরজের চারপাশে 
পটল, বেগুন ও লঙ্কা চাষ করে মূফতে একটা- 
দুটো সহায়ক ফসল পেয়ে থাকেন। 

বাংলার মিঠা পানের কদর সারা ভারতে ৷ প্রাতি- 
দিন মেচেদা ও পাঁশকুড়া রেল স্টেশন থেকে 
হাজার হাজার পানের গাঁট ওয়াগনের পর ওয়াগন 


বসুন্ধরা £ ভাদ্ৰ ১৩৮৭ 


ভার্ত হয়ে পাঞ্জাব, বিকানীর, কানপুর, গোয়া- 
লিয়র, লক্ষেী ও বেনারস যাচ্ছে। আজকালকার 
লিপ-স্টকের মত সোদনকার আধ্বানকারা পান 
খেয়ে ঠোঁট লাল করতেন। তাই পানের এতিহ্য 
রয়েছে। 

বৈজ্ঞানিকদের মতে পানে ব ও পি ভিটামিন 
আছে। পানের রসের রাসায়নিক ক্রিয়ায় হজমের 
সাহায্য করে, WSs, লিভার ও হার্ট ভাল রাখে | 
পান চাষ পশ্চিমবঙ্গে একটি অর্থকরী ফসল 
হওয়ায় এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয়েছে। সহজ উপায়ে কৃষকরা যাতে 
ব্যাঙ্কের খণ পেয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারেন 
সেরূপ নির্দেশে এবং উৎপন্ন পানের দ্রুত 





একটি পানের বরজ 


২১ 


ৰ কা a €&ম সংখ্যা 


কিং a কথাও তাঁরা চিন্তা করছেন। এজন্য 
’ আকৰ দি টিমও 7 হয়েছে ৷ 

__ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পোকা-মাকড়ের আরুমণ 
_ এবং আকস্মিক ক্ষয়-ক্ষতির সঙ্গে লড়াই করে 
সময় ও অর্থ ঢেলে গ্রামের গারব-গুর্বো কৃষক 
পানের ব্যবসা ও রপ্তানি ব্যবস্থা বর্তমানে 
RIVA, দালাল ও আড়তদারদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন 








১২১৯ 





পাচ্ছে AT 


পান চাষের জন্য আরও বিজ্নাভাতক 
গবেষণার প্রয়োজন। বাংলা ও মিঠা পান ছাড়া 


আরও উন্নত জাতের পান আঁবিচ্কার করার জন্য 


ক্রস-ব্রিডিং করার দরকার। বাংলার এই অর্থকরী 


কৃষিজ ফসলটিকে ভারতের বাইরে রপ্তানি করে 


বৈদোশক মূদ্রা আনার ব্যবস্থা করা যায় কিনা 
সোঁদকেও সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। ্‌ 


ধৰিফে নয় ৰবি খনে 
অভড়হব চাষ কৰন 


পাঁরমলচন্দ্র চক্লবতঁ 


প্রচলিত প্রথায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অড়হর না 
বনে রবিখন্দে অড়হর চাষ করুন৷ রাবখন্দে বীজ 
বোনা থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত নতুন জাতের 
অড়হরের সময় লাগে মাত ১৬০ থেকে ১৭৫ দিন 
আর খরফে বোনা চলতি জাতের অড়হরের সময় 
লাগে প্রায় ৩০০ দিন। অথচ শীতকালীন নতুন 
থেকে বেশী ছাড়া, কম নয়। 
চলতি জাতের অড়হর যেমন সাধারণত বৃষ্টির 
জলের সুযোগ নিয়ে চাষ করা হয় শীতকালীন 
নতুন জাতের অড়হরও বৃষ্টির জলের সুযোগ 
নিয়ে চাষ করা যায়--সেচের জলের দরকার হয় 
না। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে অড়হর মিশ্র ফসল 
হিসেবে আউশ ধানের সঙ্গে চাষ করা হয়। মিশ্র 
চাষের জন্য স্বভাবতই অড়হরের বাঁজ পাতলা 
করে বোনা হয় যার ফলে একক ফসল হিসেবে 
_অড়হর ব্দনলে যতটা ফলন পাওয়া যেত তর 
তুলনায় মিশ্রচাষে কম ফলন পাওয়া যায়। স্বল্প- 
_ কালীন নতুন জাতের অড়হর আউশ ধান বা পাট 


কেটে নিয়ে এ একই জমিতে একক ফসল হিসেবে 
বুনে বাড়তি ফলনের সুযোগ নেওয়া সম্ভব। 
মাঠে অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়-নতুন 
জাতের বেলায় কিন্তু সে ভয়ও থাকে না। অনেক 
অড়হরের জামিতেই দেখা যায় বন্যা বা অতিরিন্ত 
বর্ষায় জল জমে যাওয়ার দরুন ফসল মরে যায়-- 
এ রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে রবিখন্দে বোনা 
অড়হরকে পড়তে হয় না এবং সেজন্য ফসলের 
উৎপাদন সুনিশ্চিত। 


নদীয়া জেলার তেহটঁ বীজ খামারে ১৯৭৮-৭৯ 

a চাৰ হরে 
ছিল যার বিস্তারিত বিবরণ কৃষকদের অবগতির 
জন্য ও এরকম চাষে উৎসাহিত করার জন্য এখানে 
উল্লেখ করা হচ্ছে। বীজ বহরমপুরস্থিত ডাল 
ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ 
করা হয়। 


হত 
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প্ৰভাত S08 অক্টোবর... ৬ই এপ্ৰিল 
৯৯৪৭). এ এই এপ্রিল 
১২১২০) 2 তি 
৬৯৩৮) ঞঁ ১২ই এপ্লল 
তোষা পাট কেটে ১৩ই অক্টোবর জাঁমতে বর্ষার 


জলের সুযোগ নিয়ে চাষ করে বিনা সারে একর 
প্রতি ১৮ কোঁজ হারে ate ছিটিয়ে বোনা হয়ে- 
ছিল এবং পরিচর্যা বলতে একবার হাত নিড়েন 
ও ফসলে শ:টি ধরার সময় শুট ছিদ্রকারী পোকা 
| দমনের জন্য একবার থায়োডান ৩৫ ই-সি জলে 
মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়োছল। ফসলে কোন সেচ 
দেওয়া হয় নি তবে বীজ বোনার পর থেকে ফসল 
কাটার মধ্য সময়ে ৭ দিনে প্রায় ৫২ মি.মি. বৃষ্টি 
হয়েছিল। 

উপরোন্ত তথ্য থেকে পাঁরভকার দেখা যাচ্ছে যে 
প্রাক-বর্ধায় বোনা চলাত জাতের অড়হরের 
তুলনায় সামান্য খরচে এবং বিনা সেচে রাঁবখন্দে 
নতুন জাতের অড়হর চাষ করে উৎপাদন বেশ 
ভালই পাওয়া যায় এবং পরাক্ষিত চারটি জাতের 
মধ্যে ১২০) এবং ৬৫১৩৮) জাত দুটির 











₹ রবিখন্দে অড়হর চাষে ভাল ফলন পেতে হলে 
দে কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে তা হলো 








গাপোয় পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা উত্ত জাতীয় = 


অড়হরের চাষ করে দেখলে তাদের লাভ ছাড়া 
ক্ষতি হবে না। গঙ্গার তীরবতণ যেসব অঞ্চলে 
আউশ ও পাট কাটার পর জমিতে রস থাকে, সেই- 
সব জামতে এইভাবে GOLA লাগালে লাভজনক 
হবে। 


sri ও তৈলবীজ গণ রদ উন i 





Draw অন্যান্য কয়েকটি জাতেরও পরক্ষাম্‌লেক _ 


চাষ করা হয়েছে এবং ২০(১০৫), 6(১২৪) = 


এবং এইচ. ওয়াই, OFF জাতগুলোর উৎপাদনও 


সেখানে ভাল পাওয়া গেছে। এ গবেষণা কেন্দ্র ul 


Be জাতগুলোর ফলন ছল নিম্নরূপ £-- 


জাত হেক্টর ate ফলন 
২০(১০৫) ২৫১২ কোঁজ _ 
৫(১২৪) ২২৩৯ » 
এইচ. ওয়াই. OFF ২২৪৪ » 


উপরোন্ত জাতগুলোর বাঁজের জন্য লেখক 
অথবা ara কৃষি অধিকর্তা, ডাল ও তৈলবাঁজ 


গবেষণা কেন্দু, পোঃ_বহরমপুর, জেলা-ন্মার্শদা- 
বাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এ 


সাপ 


২৪ 





feat আগে উত্তর ২৪-পরগণার কৃষক একদিন সন্ধ্যার দিকে এক বদ্ধ ভদ্রলোক কৃষি 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মিনাখাঁ বকে ৫ দিনের প্রদর্শনীর স্টলে এসে কিছ সয়াবীন বাজ 
একটি কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরে সয়াবীন দিয়ে নানা কিনতে চাইলেন। কিন্তু ওঁ স্টলে বাজ পাওয়া 
ধরনের খাবার তৈরী করে উপাস্থত কৃষকদের যাবে না শুনে তিন ব্রত হয়ে বলেন, “আপনারা 
খাওয়ানো হচ্ছিল। পাকৌড়ী, বড়া ইত্যাদি খেতে 
খেতে কৃষকরাও সয়াবীন সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন কর- 
. ছিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে দেখতে 
হঠাৎ আমার গত ১৯৭৩ সনে কোচবিহারের 
একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। _ ৰ 









২৫. 
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জন্য এরকম একটা পারাস্থাতর জন্য আমরা 
প্রস্তুত ছিলাম না। তাই আমরা এ ভদ্রলোককে 
জানালাম যে সয়াবীনের সাথে পাঁরাচাতর জন্যই 
আমাদের এই আয়োজন। নভেম্বর-ডসেম্বর 
মাসে এ জেলায় সয়াবীন বীজ বোনা উচিত নয়-- 
বেশী শীতের জন্য বাঁজের না গজানোর 
সম্ভাবনাই বেশী-তাই এই মেলা থেকে বাঁজ 
কিনে যাঁদ কেউ ভুলে বীজ বুনে দেন তাহলে 
ক্ষাতগ্রস্ত হতে পারেন এবং সয়াবীন সম্বন্ধে 
বিরূপ প্রাতক্রিয়াও হতে পারে_তাই এই স্টলে 
বীজ faata কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। 
ভদ্রলোককে বললাম, “আপনার নাম, ঠিকানা 
এবং কতটা জমিতে সয়াবীন চাষ করতে চান, 
বলুন, তাহলে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা 
আমাদের খামার থেকে বাঁজ এনে আপনাকে 
দিতে পাঁরি।” 


ভদ্রলেকের নাম শ্রী সুবোধ সরকার, কোচাঁবহার 
শহরেই গুর বাড়ি, তবে মাইল পাঁচেক দুরে ওঁর 
জমি আছে, ওখানে ১০ কাঠা জমিতে তান 
সয়াবীন চাষ করে দেখতে চান। সুবোধবাব, 
আমাদের কাছ থেকে সয়াবীনের একটা পুস্তিকা 
নিয়ে স্টলের বাইরে গিয়ে পড়তে থাকেন_ 

সয়াবীনে শতকরা ৪০ ভাগ প্রোটিন, ২০ ভাগ 
স্নেহ পদার্থ ও ২০ ভাগ স্বেতসার (Carbo- 
hydrate) থাকে । তাই আত প্রাচীনকাল থেকেই 
এই সয়াবীন প্রোটিনের সহজলভ্য উৎস হিসাবে 
চীন, জাপান, কোরিয়া ও আমোরকা প্রভৃতি দেশে 
ব্যবহৃত হয়ে আসছে । আমাদের দেশেও সয়া- 


বীনের চাষ করে এবং খাদ্য হিসাবে এর ব্যবহার 
বাড়িয়ে আমরাও অপুষ্টি থেকে মুক্তির চেষ্টা 
করতে পাঁর। সে ৰুথা মনে রেখে চাষ করাই 
উঁচত। 





মরাবান চাষ করতে হলে A, AISA 
যা করা উচিত তা হলো ৷ 
=. (১); a: জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা 
_ থাকলে সব জামিতেই সয়াবীন চাষ করা যায়। তবে 
দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটিতে এর চাষ 
ভাল হয়। 
(২) চাষের সময়ঃ সাধারণভাবে সয়াবীনের 
বীজ বোনার সময় আষাঢ় মাস। উত্তরবঙ্গের 
পাহাড়ী অঞ্চলে বৈশাখের শেষ বা জ্যৈষ্ঠের 
গোড়ার দিকেও বোনা যেতে পারে। তবে কোচ- 
বিহার জেলায় প্রাক-খাঁরফ মরসুমে অর্থাং 
ফাল্গুন মাসেই এই ফসল চাষ করা উচিত, 
কেননা, রবিতে বেশী শাঁত ও খাঁরফে বেশী 
বর্ষায় ফসলের ক্ষতি হতে পারে সে কথা মনে 
রেখে চাষ করা উচিত। 

(৩) জাম তৈরীঃ মাটি ভালভাবে চাষ দিয়ে 
ঝরঝরে করে নিতে হবে। তবে @ জমির মাটি 
যাঁদ পরাক্ষা করানো হয়ে থাকে এবং এর অম্লত্ব 
যদি পি. এইচ-৫.৫ কিম্বা তার কম থাকে তাহলে 
জাঁমতে বীজ বোনার ৬ সপ্তাহ আগে একর প্রাত 
এক টন হিসাবে ডোলোমাইট ছাড়িয়ে দিতে হবে। 
__ (৪) সার প্রয়োগঃ জাম তৈরীর সময় একর 
প্রাত ৮-১০ গাড়ি গোবর ছাড়াও শেষ চাষের 
আগে ৩৫ কেজি ইউরিয়া, ১৫০ কেজি সুপার 
ফসফেট এবং ৩৫ কেজি মিউরেট অব পটাশ সার 
ছড়িয়ে দিতে হবে। 

(৫) জাতঃ EEE 

খরিফ-সয়াম্যাক্স, AT এবং 
আর-১৮৪ 
রবি-ইমপ্রুভড প্যালিকান 
__ এবং লী। 

কোচবিহারে ক্লাক-৬৩ জাতের সয়াবীনই চাষ 

করা ভাল এতে বাঁজ বোনা থেকে কাটা পর্যন্ত 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র £ ১৩৮৭ 


সময় লাগে ৯৫--১০০ দিন, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী 
মাসের ২০ তারিখে এই বাঁজ বুনলে জুন মাসের 
১।২ তারিখে ফসল কাটার পর @ জমিতেই 
আবার ধান চাষও করা যাবে। ৃ 

(৬) বাঁজের হার ঃ একর ale ১৮--২০ 
কেজি। 

(৭) বাঁজ বোনার নিম রী নার নে 
আঁত অবশ্যই thea সাথে রাইজোবিয়াম ব্যাক- 
টেরিয়ার কালচার মাখিয়ে নিতে হবে। প্রথমে বীজ 
বীজের সাথে ৫ গ্রাম কালচার মিশিয়ে নিয়ে ভাল 
কালচার লাগতে পারে। এভাবে Blaine 


বাজ ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে বনতে হবে এবং বোনা 


না হওয়া পৰ্যন্ত ছায়ায় রাখতে হবে। যাঁদ কেউ 
কালচার জোগাড় করতে না পারেন তাহলে আগের 
বছর যে জমিতে এই ফসল চাষ হয়েছিল সেখান- 
কার কিছু মাটি বীজের সাথে মিশিয়ে নিতে 
হবে আর সে রকম কোন মাটিও যদি না পাওয়া 
যায় তাহলে জমিতে ইউরিয়া সারের মান Pas 
করে নিতে হবে। 

বাঁজ সারিতে an Shei মাৱৰ sete 
সারি থেকে সারির দূরত্ব ১২ ইণ্ডি ও পাহাড় 
অঞ্চলের জন্য ১৮ Bie রাখতে হবে। প্রতি 
সারিতে গাছ থেকে গাছের দুরত্ব ২ Sieg রাখতে 
হবে। বাঁজ দেড় ইঞ্চির বেশী গভীরে বোনা 
উচিত নয়। 

(৮) পরিচর্যা বাজ কোনা ২০ ছি ন 
প্রথমবার এবং পরে প্রয়োজনমত আরো দুইবার 
নিড়ান দিতে হবে। oe 

(৯) পোকা দমনঃ সয়াবীনে বিছা, বাঘা 
পোকা ও পাতা গোটানো পোকার আক্লমণ হলে 
একরে ৩৫০ মিঃ লিঃ মেটাসিড ৩০০ লিটার 


২৭ 


বসুন্ধরা £ দ্ৰানিংশ বৰ্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


জলে গুলে পাতায় ছিটাতে হবে অথবা ১০ কেজি 
_ বি, এইচ. সি. (১০ শতাংশ) পাউডার ছড়াতে 

আট পুরো পড়ে সুবোধবাবু জানতে 
চান ৯ বিঘা জমিতে এই সয়াবীন চাষে কত খরচ 
পড়তে পারে এবং আয় কেমন হবে। আমরা ওঁকে 
বললাম যে এ কেজি বীজের দাম ১৪ টাকা, ১২ 
কেজি ইউরিয়া, ৫০ wie সুপার ফসফেট ও 
১২ কোঁজ মিউরেট অব পটাশের দাম হবে ৭০ 
টাকা, © কেজি fa, এইচ. সি. (১০ %) পাউডারের 
দাম পড়বে ৪ টাকা, তাছাড়া ১ বিঘা জমিতে 
চাষের জন্য ১৫ জন দিনযজুরের খরচ পড়বে 
no টাকা--এভাবে সার, বীজ, ওষুধ ও দিন- 
মজুরের জন্য বিঘাপ্রাত খরচ হবে প্রায় ১৮০ 


টাকা । ১ বিঘা জমি থেকে ২ কুইন্টাল পর্যন্ত. 


ফলন পাওয়া যাবে। এই ২ কুইন্টাল দানার দাম 
৪০০ টাকা--নাঁট ২২০ টাকা লাভ। 

জীৰ ian FART, চলে গেলেন। কিন্তু 
die এল দিলি কেজি 
বজ নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে একদিন ওঁর সাথে 
জমিতে গিয়ে এ জামর সয়াবীন ফসল দেখেও 
এসেছিলাম, ফসলের চেহারা খুব ভালই ছিল। 
তারপর অনেকদিন আর নানা কাজের চাপে 
সুবোধবাবুর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম--পরের 
: বছর আবার রাসমেলার সময় আমাদের “কৃষি 











প্ৰদৰ্শন স্ঠলে er সাথে দেখা। উন 
জানালেন যে ওঁর জমিতে সয়াবীনের ফলন 
দৈ, ছানা এইসব তৈরী করেছিলেন। সঃবোধব 
এও জানালেন যে আগামণ বছর ওর আশেপাশের 
জাঁমতেও কিছ; সয়াবীন চাষ হবে বলে মনে হয় । 
কারণ তাঁর কাছ থেকে অনেকে ae নিয়ে 
গেছেন। 

সেদিন মিনাখাঁতে আবার ater boat 
পাকৌড়ী খাওয়া দেখে মনে হচ্ছিল এখানেও 
পারেন। কারণ সয়াবীন চাষে এখন এখানকার 
চাষীরা খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এ সম্বন্ধে 
খবর নিতে গিয়ে জেনোছলাম যে ২৪-পরগণা 
শ্রী পণ্টানন কর্মকার ব্লক থেকে বাঁজ নিয়ে সয়াবীন 
চাষ করেন। তাঁকে দেখে এ গ্রামেরই মোঃ কাঁপত = 
আলি গায়েন, অশোক দত্ত এবং পরেশ মণ্ডলও 





কিছু কিছু জমিতে সয়াবীনের চাষ শুর; FAI 


এভাবে ALARA, MURATA মত পশ্চিম = 
বাংলার যত বেশী সংখ্যক কৃষক সয়াবীন চাষে 
এগিয়ে আসবেন--সয়াবীনও ততই সহজলভ্য 
হবে এবং বাংলার ঘরে ঘরে অপহৃষ্টি থেকে whe 
উৎস “প্রোটিন”-এর ব্যবহারও আরো ব্যাপক 
হয়ে উঠবে। Muy 


————————— 


২৮ 








সাধাৰণ মংবাদ 


কৃষক পেন্সন দিবস 


“কৃষকদের এই ম্‌ল্যায়ন_এই পেন্সনদান দান রাজ্যের ২৭ হাজার ৬ শ’ বৃদ্ধ কৃষককে রাজ্যের 
নয়; এ তাঁদের অধিকার। সেই অধিকারের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকার মাসিক পেন্সন দেবার 
স্বীকৃতির দিন আজ ।”- মযখ্যমন্ত্রী এীতহাসিক সিদ্ধান্ত এই দিন ঘোষণা করেছেন 
পশ্চিম বাংলার ইতিহাসে savor ১১ই কোলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টোডয়ামের 
সেপ্টেম্বর একটি স্মরণীয় এঁতিহাসিক দিন। এ বিশাল কৃষক সমাবেশে। 





“এই পেনসন দান নয়--এ তাঁদের অধিকার" মৃখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু 


SN 


বসুন্ধরা £ দ্বান্রংশ বৰ্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


নিওন আলোয় সুসজ্জিত বিশাল স্টেডিয়ামে 
অন্ুজ্ঠানের সূচনা হয় শহাদ বেদীতে মাল্যদান 
করে। ভূমি ও রাজস্ব বিষয়ক মন্ত্রী শ্ৰী বিনয়কৃষ্ণ 
চৌধুরী কৃষক আন্দোলনের শহীদ বেদীতে 
মালাদান করে শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা 
জানান। 

অনুষ্ঠানে সভাপাঁতর আসন গ্রহণ করেছেন 
রাজ্য কৃষিমন্ত্রী শ্রী কমল গৃহ ৷ উদ্বোধক ও প্রধান 
আতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন যথাক্রমে 
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্ৰী জ্যোতি বসু এবং মহম্মদ 
আবদল্লা রসূল। একটি সমবেত রবীন্দ্রসংগীত 
“ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই 
মাথা” উদ্বোধনী সংগীতরূপে গাওয়ার পর 
মৃখ্যমন্লী আনুজ্ঠানকভাবে উৎসবের উদ্বোধন 
করেন। 

ae, বলেন, আজকে আমাদের বামফ্ৰন্ট 
সরকারের পক্ষে একটা আনন্দের দিন। আমাদের 
দেশে কৃষকদের নিয়ে যা fee হয়েছে, তা 
মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থের অনুকূলেই হয়েছে। 
কৃষক, ভাগচাষী এবং ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে 
আমাদের চলতে হবে। ale আমরা সাঁতাকারের 
জনগণের রাজত্ব কায়েম করতে চাই, তাহলে 
তাদের আঁধকার রক্ষা করতে হবে। আমার সরকার 
সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় থেকে আজ যা করেছে, তা এ 
রাজ্যের গৌরবের ৷ কৃষকদের স্বীকৃতি দেবার এক 
মস্ত সুযোগ পেয়ে আমরা গৌরবান্বিত। কিন্তু 


কৃষকদের এই মূল্যায়ন এই পেন্সনদান দান 
নয়; এ তাঁদের আঁধকার। সেই অধিকারের 
স্বীকৃতির দিন আজ। 


উৎসবের প্রধান আতিথির ভাষণে মহম্মদ 
আবদধল্লা PT বলেন, বুদ্ধ অক্ষম অসহায় 
কৃষকদের পেন্সনদান এক মহান কর্তব্য। বামফ্ৰন্ট 
সরকার এই কাজ করেছেন। কৃষকরা যাঁরা অসহায় 





শহীদ বেদীতে মাল্যদান করছেন ভূমি ও রাজস্ব মন্ত 
শ্রীবনয়কৃষ্ণ চৌধুরী 


bl 


অবস্থায় আছেন, তাঁদের কথা ভেবে সরকার 
কিছু করেছেন | যাঁরা BRT, ক্ষেতমজুর অথচ 
বৃদ্ধ অক্ষম তাঁদের আজ স্বীকৃতি জানানো 
হোল। আগামী দিনের বৃহত্তর সংগ্রামে আমাদের 
এই পদক্ষেপ শান্ত যোগাবে। 

কৃষক আন্দোলনের নেত্রী শ্রীমতী ছায়া 
ঘোষ, এম-এল-এ অন্যতম প্রধান বন্ধা 
হিসেবে বলেন, সংবিধানের কাঠামোর মধ্য দিয়ে 
কৃষকদের জন্যে ate কিছু করা যায়, একথা ভেবে 
বামফ্রন্ট সরকার আজ এই মহান কাজ করেছেন। 
তার জন্যে আমি কৃষিমন্ত্রী, rat ও বামফ্ৰন্ট 
সরকারকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই । যুগ যুগ 
ধরে কৃষকরা মুখের রন্ত তুলে কাজ করে গেছেন। 
কোন অন্ধকার স্তর থেকে ওরা আজ এখানে 
পেশচেছেন, তা ভাববার। বাস্তাঁবকপক্ষে কৃষক 
আন্দোলনের মূল ভূমিকা কৃষকের ৷ নীলাবিদ্রোহ 


mM 


প্রভৃতি কৃষক বিপ্লব ভারতবর্ষের বুকে হয়েছে। : 
আজ ওরা স্বীকৃতি পেয়েছে। সেই কৃষকদের 
উত্তরসূরীদের যে আজ আমরা এখানে সমবেত 
করতে পেরেছি, তা আমাদের গোঁরবের। বামফ্রন্ট 
নত ৰল সুধি জর আয়ে 
প্রতিষ্ঠিত হবেন, নাউ করে দাঁড়াবেন। 
উধের্ যেসব কৃষক অসহায়, সম্বলহীন ও অক্ষম, 
তাদের স্বীকৃতি ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে আজ 
এ সরকার পেন্সনের ব্যবস্থা করেছেন। এ দিন 
গোঁরবের। কৃষক আন্দোলন যাবতাঁয় শোষণের 
বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে। সেই ন্যায় 
ও সত্যের জন্যে সংগ্রামী কৃষকদের আমি আহবান 
জানাই আন্দোলনের আদর্শ মাথায় রেখে এগিয়ে 
যেতে--বামফ্ৰন্ট সরকারকে সামিল করে এগিয়ে 
যেতে ৷ 

সরকার আজ এক এঁতহাসিক অধ্যায় রচনা 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র £ ১৩৮৭ 


করেছে বুদ্ধ অসহায় অক্ষম কৃষকদের স্বীকৃতি 


 দিয়ে-তাঁদের অধিকার রক্ষা করে। 


মোট ২৭ হাজার ৭ শ' কৃষক এই ব্যবস্থায় 
মাসিক ৬০ টাকা করে পেন্সনের আওতায় 
আসবেন বলে জানানো হয়। তার মধ্যে উৎসবে 
মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে মোট ৫৫ জন কৃষক 
পেন্সনের সনদ গ্রহণ করেন। সারিবদ্ধ কৃষকরা 
একে একে মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে সনদ এবং 
লাল গোলাপের তোড়া মঞ্চে উঠে গ্রহণ করেন। 
কৃষকদের মধ্যে ১০৭ বছরের বদ্ধ কৃষক 
বসির্দ্দীন, জোতদারের নৃশংস আক্রমণে চোখ 
তুলে নেয়া অন্ধ হায়াতুল্লা মণ্ডল, ৯০ বছরের 
শাঁশভুষণ গুুড়িয়া প্রমূখ কৃষক দর্শকদের মধ্যে 
শিহরণ সৃষ্টি করেছিল। 

রাজ্য কৃষি সচিব শ্রী তরুণ দত্ত ধন্যবাদ জানান। 
অনুষ্ঠান পাঁরচালনায় কৃষি তথ্য সংস্থার কর্মী 
দের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ভাষণান্তে গণনাট্য 
সংঘের গণসংগীত এবং পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন 
হয়। 


শপ 


৩১ 

















ee .আরমণ 
প্রভৃতি নানা প্রকার বিপর্যয়ে প্রায় প্রতি বছরেই 


পাশ্চমবঙ্গের কোন না কোন এলাকায় আমন 


ধানের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। চলতি বছরেএরাজো 
একশাট থানা এলাকায় এই প্রাতক্‌ল অবস্থার 
মোকাবিলায় কৃষককে আর্ক দূগ্গাত থেকে = 


রক্ষা করবার জন্য শস্যবীমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এ সকল নির্দিষ্ট থানার 
ফসল যথেষ্ট ক্ষাতগ্রস্ত হলে ক্ষাতিগ্রস্ত এলাকার 
বীমাকারী কৃষকদের ক্ষতিপূরণও দেয়া হকে। 
এই শস্যবীমা পাঁরকল্পনাটি এলাকাভাত্তক। 
জশবনবীমার মত aigtetes নয়। নির্বাচিত 


থানার যে সকল কৃষক সমবায় ব্যাঙ্ক কিংবা 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে আমন ফসলের জন্য A 


ধণ নেবেন তাঁরাই এই শস্যবীমা করতে পারবেন। 


বীমার জন্য নিদিষ্ট টাকার পাঁরমাণ খণের আসল, 
টাকার শতকরা ১১০ ভাগ । তবে উচ্চসীমা ate _ 
বীমাকারীর জন্য দুই হাজার টাকা ও প্রতি থানার 


জন্য দুই লক্ষ টাকা। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি, ২৪- 


পরগণা ও বাঁকুড়া জেলায় শস্যবীমা করা যাবে... 
নিদিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখাগনলৈতে। 
আর অন্য সব জেলায় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের 


শাখাগুলতে। এই সুযোগ নেবার জন্য নির্বাচিত 


থানার কৃষকগণ নিদদণ্টি বাকের শাখার সঙ্গে = 


এখনই যোগাযোগ করুন। 















: পত্রিকায় weiss: বিষয়বস্তু £ কৃষি বিষয়ক পরিকছনার তথা, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে ক্তাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্ৰযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোভর, eh সম্পৰ্কীয় সরকারী. 
নীতি, প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্ৰগতি, কুষি যন্ত্ৰপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিধাণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্তার সংবাদ ও রচনা, কুষকদের স্থানীয় এবং... 
সমষ্টিগত অভাব-অসূবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সম্ব্যবহার, ভুমিসংক্ষার a 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থাবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিড্তিক কুটির ও ক্ষ দ্রশিল্প, গ্ৰামীণ অৰ্থনীতি 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং অংশ্রিগ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্ৰকলা ইত্যাদি । 












ও. কত 










রচনার জন্য সম্মানমূল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর). নিঃনলিখিত হারে 
সদ্যানমূলা দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ $ ৭৫ টাকা, খে). সাধারণ রুষি প্রযুক্তিগত 
(কলা! প্রবন্ধ £৫০ টাকা, গে) সাধারণ কুষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক নাটিকা $ ৪০ টাকা, ছে) সাধারণ প্রবন্ধ ও 
ও ছোটগল্প £ 8০, টাকা, (ও) কবিতা প্ৰেকুতি ও গ্ৰাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । ৷ 
ACA MEA কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকা 
ভিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ প্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । 











রচনার চুই কালি, 
পাঠান বানছনীয় ৷ ৷ যথাযথ মলোর ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না} oe 







গ্ৰাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বসুষ্ধরার গ্ৰাহক হওয়া যায় । কিন্ত বাংলা সনের বৈশাখ থেকে 
এক বছরের কম সময়ের জন্য গ্ৰাহক করা হয় না। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হলেও বৈশাখ থেকেই তা 


ধ্ৰাহক হিসাবে গণ্য করা হবে এবং সেই মাস থেকেই বই পাঠানো হবে । মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মুল 
২৫ পয়স।। অগ্রিম এককালীন প্রদেয় বার্ষিক চাদার হার ৩:০০ টাকা ৷ চাদার টাকা “কৃষি জাত পশ্চিমবঙ্গ’ এৱ ৷ 
নামে লেখা রেখাক্ষিত (ক্ৰসূড্‌) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে প্ৰধান সম্পাদক, বসুন্ধরা, 


অফসেট প্রেস, ৪২, গ্রাহাম্স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । ভি-পি যোগে কোন বই পাঠালো 



















হয় না ।  পোষ্টাল অডার বা চেকে গ্রাহকের নাম Bata eee অবশ্যই লিখতে হবে । 
বিজ্ঞা'পনের হার £ প্রেথম প্রচ্ছদের জনা এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিছাপন নেওয়া হবে না) ও 
“oo টাকা, প্রচ্ছদ (3য় ভয় কভার) $ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পন্থা £ ৬০০ টাকা, স 

পাষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মলের উপর ২০ শতাংশ 
নের মোট মলোর উপল ১% শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া eat 
পপ ২৬ সৈ, দিত ১3"6 সে, মি, এবং ছাপা অং 


কুমি-সম্পকিত MAA এবং ute সমস্যা < barges 





হক যে 


টু ধা সরকারী, পূ 





RAN দেওয়া হয় এচ 


ges কলিকাতার জঞ্জাল থেকে গছ হচ্ছে ত উজনী তিনি 
রে দেখা গেছে এতে আছে টন প্রতি ৫-৬ কেজি নাইট্রোজেন, 
ৰ poor so ০০১০৬ ১০০২ টাকা । আমাদের এক. 
































সম্পাদকীয় 


আখের ফলন বাড়ান /বৈদানাথ সেন 


সনাজতকুমার রায় 
আলুর চাষ aS 
.. কৃষি ও কৃষ্টি ও ay শরং/ 
চিদানন্দ গোস্বামী 
শিউলি গন্ধা আম্বিন/প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় 
যে ফলটি সবার/ছবি ব্রহ্ম 


AT মুখোপাধ্যায় 


বর্ধমানের LE সেচের কাজ চলছে/ 
SKS ঘোষ 


| উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে গম চাষে সেচ/ 


সরগ্জার চাষ/নীলমাণ মিত 


সম্পাদনা উপদেঃ! পৰ্বৰ 


ধিষ্ক পদ aga, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


| ডঃ সুধাংগু ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ আধিকারিক, 


কৃষি fasts; 
অনিল কুমার সেনগুগ্ত অপর কৃষি অধিকর্তা (সাধারণ) 
ডঃ দেবব্রত মুখাজী অপর whe অধিকর্তা ( গবেষণা ) = 
অশোক মোহন রায়, উপ সচিব (প্রকল্প), কৃষি বিভাগ 


কিরন্ময় দত্ত, যুগ্ম রুষি অধিকর্তা ( বিশ্বব্যাক্ক প্ৰকল্প ) 
ডঃ সুনীল কুমার সৈনগুপ্ত, মূখা প্রচার ও জনসংযোগ | 


আধিকারিক, কৃমি অধিকার ছু 


বনবিহারা চক্রবতী, জেলা কুষি তথ্য আধিকারিক (সদর ) 
সুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 


বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কুষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ... 


৷ ৯৩৮৭ Sifen 


১৪৯ | কৃষি বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 


| কর্তৃক প্রকাশিত soy rd । | 










UPAR উৎপন্নকাৱী 
চাষীভাইর।$ এখন 
আপনাদের লাভের 
টাকা পোকামাকড়ের 
গ্রাস থেকে বাঁচাতে 
পারেন। 





মালাথিয়ন 


ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গের আক্রমণ 
থেকে FAT FARA কাধঁকৱী উপায়। এ ৯ 


কারণ সায়থিয়ন মামুলি কীটনাশক নয়। এটি পোকামাকড় আর 
কীটপতঙ্গের ছারা অপূরণীয় ক্ষতি থেকে আপনার শাকসজীর গাছগাছড়া। 
অতাস্ত ied উপায়ে সুরক্ষিত রাখবে। সায়খিয়ন আপনার 
গাছপালাকে অপরিসীম ক্ষতির হাত থেকে বাচিয়ে সব পোকামাকড় 
ও কীটপতঙ্গ স্পর্শমাত্র ধ্বংস করে। 

ফলল কাটার ১৩ দিন আগে সায়খিয়ন ব্যবহার করলেও ফসলে 

এর 'অবশিষ্টাংশ লেগে থাকার ভয় নেই। গাছপাল। রোগহীন হৃষ্টপুষ্ট 
করে তুলতে আর লাভের অঙ্ক বাড়াতে একটি মাত্র কীটনাশক-.. 
সায়খিয়ল, বহুভাবে উপযোগী কীটনাশক যা একশটিরও বেশী বিভিন্ন 
জাতের পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত নববইটিরও 

বেশী বিভিন্ন ধরণের ফসলকে রক্ষা করে। 


পোহ বঃ নং ৯১০৯১ CAF Boe ০২৫ 


ary fa i প্রতিটি ষী fa & | গাঢ় f * Ragistered Trademark of American Cyanamid 


Company, Wayne, New Jersey, U.S.A. 


CiL-372.Ben 





সম্পাদকীয় 


শরতের বাংলার আকাশ বাতাস যখন শারদীয়া উৎসবের আনন্দে 
মুখর হয়ে ওঠে, আশ্বিনের সোনা-ঝরা রোদ্দুরে আদিগন্ত 
সবুজে ঢাকা কৃষকের ক্ষেতের ধান তখন ঘনায়মান পারণতির পথে । 
এই ধান পরিণত পুষ্ট হয়ে, কৃষকের ঘরে যখন উঠবে তখন তা 
একাধারে যোগাবে ক্ষুধার অন্ন, সেই সঙ্জে দেশের সামগ্রিক অর্থ- 
নৈতিক উন্নতিরও সহায়ক হবে। দেখা গেছে প্রাকৃতিক fare aT প্রায় 
প্রতি বছরই ফসলের মোট ফলনের কিছ ক্ষতি হয়ে থাকে। তবুও 
দেখা গেছে বিশেষ করে তশ্ডুল জাতীয় খাদ্য উৎপাদনে আমরা 
স্বয়ম্ভরতার পথে এগিয়ে চলোছি। তবে এই উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা 
আমাদের ক্রমাগতই বাড়িয়ে যেতে হবে, কারণ প্রতি বছর দেশের 
লোকসংখ্যাও বেড়ে চলেছে। তার জন্য চাহিদাও ক্রমবর্ধমান । তাছাড়া 
কৃষিভিত্তিক দেশে কৃষি উন্নতির মধ্যে দিয়েই সামগ্রিক উন্নতি আনা 
সম্ভব | . 
দেশকে সামাগ্রক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে কৃষি 
ও শিল্পের যুগপৎ উন্নতির যেমন দরকার তেমান সেইসঙ্গে অসংখ্য 
কৃষক, কৃষাণী ও কৃষিজীবা মানুষের উন্নয়নের কথাও চিন্তা করা 
প্রয়োজন। সেজন্য একাধারে গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতির 
যেমন প্রয়োজন সেইসঙ্গে তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জবনেরও 
বিভেদ কমে আসে, দুজনের মধ্যে আদান-প্রদান ক্রমশঃ বাড়ে। 

এ কাজ পরিবারের উন্নতির মধ্যে দিয়ে করতে হবে। অথণৎ 
গ্রামের মেয়ে ও মায়েরা যাদের হাতে আগামীকালের কৃষকরা গড়ে 
সকলের স্বাস্থ্য-শিক্ষা বিষয়ে উন্নাত হয় ও তারা স্বাস্থাসম্মত সুষম 
খাবার খেতে পায়। তাদের পুষ্টি, বিশ্রাম ইত্যাদি যদি অনুকূল 
হয় তাহলে পরিবারের স্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চয়ই হবে? 





পাঁরবারের উন্নতির দিকে বিশেষ করে নজর দেবার জন্য সাৱা 





দিকেও চেষ্টা বাড়িয়ে যেতে হবে। 











আখের ফলন বাড়ান 


চিনি এবং গুড় আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় 
জিনিসের মধ্যে অন্যতম দুটি গররু্বপূর্ণ বদ্তু। 
এই ম:হ:ৰ্তে এ বিষয়ে আমরা কিছ; আলোচনা 
_ করতে পারি-যা হয়তো সমস্যা সমাধানের পথে 
কিছুটা আলোকপাত করতে পারে। 
eS পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনীয় চিনির অধিকাংশই 
অন্য রাজ্যগুলি থেকে আমদানী করতে হয়, যদিও 
এখানকার আখের গড় ফলন উত্তর ভারতের অন্য 
_বাজ্যগমলির তুলনায় যথেষ্ট ভাল। 
অবশ্য গত বছরের খরা এবং তার আগের 
বছরের বন্যার জন্য এই রাজ্যে ভাল আখের চাষ 
হতে পারে নি। আখ চাষের জাম ও ফলন দুই-ই 
যথেষ্ট কমে গিয়েছে। এর ফলে এ রাজ্যের wit 
চান-কলেরও উৎপাদন তো খুব কম হয়েছেই 
: তাছাড়া যথেষ্ট লাভজনক দাম থাকা সত্ত্বেও 
চাষীরা আখের যোগান দিতে পারেন নি। দরকার 
মত চান-কলগ্ীলতে আখের যোগান দেওয়া 
গেলে চানি-কলগ্াঁল বেশীদিন চাল; রাখা যাবে 
_ আর চাফীরাও লাভজনক দাম পাবেন। তাছাড়া এ 
রাজ্যে গুড়ের চাহিদাও খুব বেশী। তরাং 





টি ₹ টেকনিকাল এযাসসটেনট জেড) 


বৈদ্যনাথ সেন 


সবাঁদক থেকেই বিষয়টি আলোচনার প্রয়ো- 
জনীয়তা রয়েছে। সময় মত এবং চাহিদা 
অন্দ্যায়ী আখ চাষ সেজন্যেই খুবই লাভজনক। 
উপযুস্তভাবে আখের সাথে সাথফসলের চাষ 
করে একই জমি থেকে কৃষকরা আরও বেশী লাভ 
করতে পারেন। | 

পশ্চিম বাংলায় এ বছর আখ চাষের লক্ষ্যমাত্রা 
হয়েছে ৩৬ হাজার হেক্টর এবং ফলন ২২.৫ লক্ষ 
মেট্রিক টন। অর্থাৎ হেক্টর প্রাত গড় ফলন ২৫ 
টন মাত্র, যা কিনা এ রাজোর কৃষক অনায়াসেই 
পেতে পারেন। ন 

এ রাজ্যের উত্তরণ্ঠলের পার্বত্য এলাকা এবং 
সমদদ্রপার্ববতাঁ নোনা জমি ছাড়া প্রায় সব 
জায়গাতেই কিছু না কিছ; আখ চাষ হয়। সেচের 
জলের ব্যবস্থা আছে এরকম মাঝারি By, 
এ'টেল-দোআঁশ থেকে সাধারণ দোআঁশ মাটি আখ 
চাষের বিশেষ উপযোগী ৷ ৩-৪ বার লাঙ্গল দিয়ে 
হবে। শেষ চাষের আগে একর প্রতি ৫ টন জৈব 
সার জমির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এর পর 


বসুন্ধরা £ দ্বাল্ৰংশ বৰ্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


মই দিয়ে জাম সমান করে নেওয়া দরকার। আখ 
বসানোর জন্য ৩ ফুট দূরে দূরে ১ ফুট চওড়া 
ও ৯ ইণ্চি গভীর করে নালা কেটে নিতে হবে। 
অবস্থান, সেচের সুবিধা অন্য প্রয়োজন 
SHLAA উন্নতজাতের আখের বীজ সংগ্রহ করতে 
হবে। নীচে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষ দপ্তরের 
অনুমোদিত উন্নতমানের বীজের নাম দেওয়া 
হলঃ 

জলদি জাতঃ কো ৩১৩, ৬২২, ৯৯৭, 
৬২০১০ এবং কো জে ৬৪। 

মাঝার জাতঃ কো ৫২৭, ৮০১, ৮৪২, 
১০০৮, ১১৪৮, ৬৩১১ 'বি ও ১৭। 

নাব জাতঃ কো ৪১৯, ১১৩২, ১২৩২, 
৯৬১। 

রোগমনন্ত সতেজ আখ বাঁজআখ 'হসেবে বেছে 
face হবে। একই জামতে প্রাত বছর একই 
জাতের আখের চাষ করলে ফলন কমে যায় তাই 
মাঝে মাঝে আখের জাত বদলে নেওয়া দরকার। 
বীজআখগুলিকে কমপক্ষে তিনটি চোখসহ 
ছোট ছোট টুকরো করে নিতে হবে। একর প্রাত 
এই রকম টুকরো ২০ কু. বীজ আখ শোধন করে 
লাগাতে হবে। বীজ শোধনের জন্য ১০০ গ্রাম 
এরিটন-৬ বা ট্যাফাসন-৬ চাল্লশ {লিটার জলে 
গুলে তাতে বীজআখের টুকরোগুলো ২০ মি. 
ডুবিয়ে রাখতে হবে। এক একর জাঁমর সব বাঁজ 
শোধন করতে ১ কোঁজ ওষুধ লাগবে । ওষুধে 
ডোবান বীজ মিশ্রণ থেকে তুলে ছায়ায় শুকিয়ে 
নিয়ে তারপর বুনতে হবে। 

কার্তক-অগ্রহায়ণ অথবা ফা্গুন-চৈত্র মাসে 
আখ বোনা যেতে পারে। আখ বসানোর নালাতে 
৫ টন গোবর বা আবর্জনা পচা সার এবং মাটি 
পরাক্ষার ফলের 1ভিত্তিতে জমির উর্বরতার মান 
অন্যায় "নিদিষ্ট পরিমাণ রাসায়নিক সার দিয়ে 





উন্নত মানের আঁখ 


তা তলার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। মাঁট 


পরণক্ষা করান না থাকলে একর প্রাত ৩২ কোঁজ 
নাইট্রোজেন, ২৪ কোঁজ ফসফেট ও ২৪ কেজি 
পটাশ সার ব্যবহার করা যেতে পারে। 

এরপর বীজআখের টুকরোর চোখগনাল পাশে 
রেখে পরপর টুকরোগুলো বসাতে হবে। উই ও 
মাজরা পোকার প্রতিষেধক হিসেবে একর ate 
২ লিটার দিনডেন ২০% ছ'শো লিটার জলে 
গুলে নালাতে বসানো বীজআখের উপর ছিটিয়ে 
দিতে হবে। লিনডেন না পাওয়া গেলে একর প্রতি 


& 


১০ কেজি হিসেবে অলড্ৰেন ৫% গ:ড়ো নালাতে 
ছড়িয়ে দিতে পারেন। বাঁজআখের উপর ২ Ste 
পৰৱ করে মাটি চাপা দিতে হবে। 

একট; TE সহকারে আখের কাটিং তৈরী করে 
নতুন পদ্ধাততে আখ বসালে বীজআখ তো কম 
লাগেই, ফলনও অনেক বেশী পাওয়া যায়। এই- 
ভাবে চাষ করা আখ থেকে চান ও গুড়ের 
উৎপাদন বেশ পাওয়া যায়। 

এই পদ্ধাততে তিনটির বদলে ate টুকরোয় 
একটি মাত্র চোখ রেখে বীজআখগুলোকে টুকরো 
টুকরো করে কেটে নেওয়া হয়। এজন্য গোটা 
রাঁজআখগুলোকে কাঠের টূকরোর উপর রেখে 
দুটি গাঁটের মাঝখানে এবং ঠিক চোখের উপর 
দিকে দা দিয়ে কেটে নেওয়া হয়। কোন টুকরোয় 
খারাপ চোখ থাকলে সেগুলিকে ফেলে দিয়ে 
অবশিষ্ট টরকরোগদুলোকে ১০ মিনিট ধরে ওষুধ 
মেশানো জলে ডুবিয়ে রেখে শোধন করে নেওয়া 
হয়। এজন্য এরিটান-৬ বা ট্যাফাসন-৬ ব্যবহার 
করা হয়। এক একরের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ 
শোধন করতে ওষুধ লাগে আধ কেজি। 

এখন এই ট;করোগ;লোকে আগের থেকে তৈরী 
করে রাখা একটি বীঁজতলায় খাড়াভাবে চেপে পর- 
পর বসিয়ে দেওয়া হয়। টুকরোগুলোকে বীঁজ- 
তলায় এমনভাবে বসানো হয় যাতে OAT এক 
ইণ্ডির মত অংশ মাটির উপরে থাকে । 
Sewers মাটি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ১৫ সে. 
মি. (৬ ইণ্চি) গভীর করে twat করে নিতে হয়। 
কাজের সুবিধার জন্য বীজতলা দু হাত চওড়া 
যেতে পারে | বীঁজতলায় প্রতি ৪ বর্গহাত জমিতে 
১৫০ fa, fer. জলে আধ fa far. লিনডেন 20% 
মিশিয়ে ছড়িয়ে মাটি সমান করে নিতে হয়। 


বসুন্ধরা ৪ আশ্বিন £ ১৩৮৭ 


তলা ভিজিয়ে রাখতে হয়। 

বীঁজতলায় লাগানোর ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে 
টুকরোগনুলোর চোখ থেকে কল বের হয়। 
এখন এই RRS টূকরোগুলোকে সাবধানে 
তুলে মূল জমিতে তিন ফুট দূরত্বে দু ফুট 
অন্তর খাড়াভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়। বসানোর 
গুলো লাগানোর পর পরই সেচ দিতে হয়। 
দশ-বারো দিন পরে, কোন জায়গায় কল 
শুকিয়ে যেতে দেখলে বীজতলা থেকে ভাল কল- 
যুক্ত টুকরো এনে এখানে বসানো হয় এবং 
দ্বিতীয়বার সেচ দেওয়া হয়। 

এর পর অন্যান্য পরিচর্যা স্বাভাবিকভাবে আখ 
চাষের পদ্ধতি অনুসারেই করতে হয়। মনে রাখা 


দরকার, আখ লাগানোর নির্দিষ্ট সময়ের অন্ততঃ 


৩-৪ সপ্তাহ আগে বাঁজতলায় টুকরোগুুলো 
লাগানো দরকার | 

আখ বসানোর পর থেকে জমিতে রসের অবস্থা 
বুঝে ১৫ থেকে ৩০ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। 
আখ বসানোর ৪৫ দিন ও so দিন পরে প্রতি- 
বারে ২০ কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে 
দিতে হবে এবং চাপান সার প্রয়োগের পরই সেচ 
দেওয়া দরকার ৷ 

গাছ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমত 
গাছের গোড়ায় মাটি তুলে ভেলি বেধে দিতে 
হবে, যাতে গাছ না পড়ে যায়। বর্ষার আগে 
আখের শুকনো পাতা ছাড়িয়ে দিতে হবে এবং 
শুকনো পাতা দিয়ে বেধে দিতে হবে। 

ফসল কাটার ১ মাস আগে সেচ দেওয়া বন্ধ 
করে দিতে হবে। 


q 


বসনা £ দ্বারিংশ বর্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
আখের ডোরা ধসা বা ছিপটি ভুসা 
দিলে রোগ্াকলান্ত গাছ পাড়িয়ে ফেলতে হবে এবং 
পরবর্তীকালে এই জমির আখ ate হিসেবে 
ব্যবহার করা চলবে না। 

আখে পোকার আক্রমণ খুব বেশী হয়। জমি 
অব সময়ে পরিষ্কার থাকলে পোকার আক্লমণ কম 
হবে। মাজরা, ডগা ছিদ্রকারী আঁশ পোকা অথবা 
শোষক পোকা পোইরিলা)র প্রতিষেধক হিসাবে 
বর্ষার আগে ও পরে ৬০০ গ্রাম জলে গোলা 
বিএইচসি ৫০% গুড়ো বা ১৫০ মি. লি. 
ডোঁমকন বা ২৫০-৩০০ মি. লি. রোগার বা ৪৫০- 
৬০০ fw, fer, ম্যালিয়ন ৩০০ লিটার জলে গুলে 
যে কোন পোকার ডিম পাতার ওপর দেখতে 
পাওয়া গেলে পাতা সমেত ডিমগুলো নষ্ট করে 
ফেলতে হবে। 
_ আখ গাছের ডগার পাতা ছোট হ'তে আরম্ভ 
না পাতা হলদে হযে তোলে AAC হবে 

অনেক সময়ে মূল জমিতে মুড়ি আখ রেখে 
দেওয়া হয়। একই জমিতে মুঁড় আখের চাষ পর 
পর তিন বছর পর্যন্ত করা চলতে পারে। এতে 
চাষের জমির খরচ অনেক কম পড়ে। তবে 
সেক্ষেত্রে জাম পারিচ্কার রাখা এবং রোগ পোকার 
হাত থেকে ফসলকে বাঁচাতে একট: বেশী AR 
নেওয়া দরকার। 

মুড়ি আখ চাষ করতে হলে মাটি ঘেষে আখের 
_ গোড়া কাটতে হবে যাতে নীচের দিকের কড়ি 

থেকে নতুন গাছ গজাতে পারে। লাঙ্গল দিয়ে 





ভুসা রোগ দেখা 


একর পাতি $৪ উন ররর রা জবা আনজন 
সার, ২০ কোঁজ নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফসফেট 
ও ২০ কেজি পটাশ সার ভালভাবে জমিতে 
মিশিয়ে দিতে হবে। ze 

আখের ডগা কাটার ১-১ই মাস পরে একর প্রতি 
২০ কেজি নাইট্রোজেন, so কেজি ফসফেট ও 
১০ কোঁজ পটাশ সার দিতে হবে এবং পরে 
আবার ডগা কাটার ৩ মাস পরে একর প্রতি ২০. 


কেজি নাইট্রোজেন সার চাপান হিসেবে দিতে 


হবে। 
অন্য ‘পৰিম নতুন আদি কাত 
চলবে, তবে ফুল আসার আগেই এবং পোকার 
আরুমণ যাতে বেশী না হয় তার জন্য কার্তিক- 
অগ্রহায়ণ মাসেই মাড় আখ কেটে নেওয়া 
দরকার | 

আখের সাথে সাথীফসলের চাষ করলে মূল 
ফসলের ফলন কমবে না অথচ উপাঁর আর একটা _ 
ফসল পাওয়া যায়। 
আখের ATG প্রথম ৩-৪ মাস খুব একটা বেশী 
হয় না। ওঁ সময়ে আখের দুই সাবির মধ্যের জাম 


ভালভাবে তর? ‘করে সাথী কসর চাৰ বরা 


যায়। 

কার্তিক মাসে লাগানো আখের নার্থাফনল 
হিসেবে আল; গম, শীতকালীন সবাজ ও 
মসলার চাষ করা চলতে পারে। আর ফাল্গুন 
মাসে লাগানো আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে 
মা, তিল, চাঁড়দ ও গাই ইতি বানু 
করা চলতে পারে। র 


এইভাবে একট; যত্ন নিয়ে চাষ করলে আখ টব 4 


৮১৯৬. 





পশ্চিমবঞ্গে গত কয়েক বছরের মধ্যে গমের 
চাষ আশাতাীতভাবে বেড়ে গেছে এবং বর্তমানে 
একর প্রতি গড় ফলনে পাশ্চমবঙ্গের স্থান 
পাঞ্জাবের ঠিক পরেই। যে কোন মাপকাঠিতেই 
_ এটা একটা বিরাট সাফল্য। তবে গমবীজের জন্য 
__ আমাদের রাজ্য কিন্তু এখনও পরমুখোপেক্ষী। 
অংশ এখনও অন্য রাজ্য থেকে আনতে হয়। 
কারণ, এ রাজ্যে বীজ সংরক্ষণকালীন বেশীর 
ভাগ সময়টাই আৰ্দ্দ ও উফ আবহাওয়াযস্ত এবং 
এই আবহাওয়ায় সাধারণ পাৱে গমের বীজ 
সংরক্ষণ এক আত কঠিন সমস্যা। অথচ গমের 
বীজ সংরক্ষণ করা একান্তই প্রয়োজন । আমাদের 
__ কৃষি বিভাগ তাই এ ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ রবীন্দ্র 
. নারায়ণ বসুর উদ্ভাবত বীজ সংরক্ষণের সহজ 
_ উদ্যোগণ হয়েছেন | 


গমবীজ 'সোনালিকা' ব্যবহার করা হয়েছে এবং 
॥ টালিগঞ্জের রাষ্ট্রীয় বীজ পরাক্ষাগারে এই কাজ 





সরকারী বীজ পরীক্ষণ আধিকারিক 
aba বীজ পরীক্ষাগার, টালিগঞ্জ 


চলছে ৷ এই প্রবন্ধে সেই পরাক্ষা সম্বন্ধে দুচার 
কথা বলবার চেষ্টা করেছি। এখানে পরীক্ষার 
মাধ্যমে বীজ জলে ভিজিয়ে তা আবার শুকনো 
করে বিভিন্ন আধারে সংরক্ষণ পদ্ধতির কার্য 
কারিতা সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করা হয়েছে। 

মাড়াই-এর পর বীজ এনে তা রোদ্দুরে ভাল 
করে শুকিয়ে নিয়ে মে মাসে ছয়টি বিভিন্ন পাত 
যেমন, মাটির হাঁড়, আলকাতরা মাখান মাটির 
হাঁড়, চটের ব্যাগ, ভিতরে পাঁলখিন দেওয়া চটের 
ব্যাগ, পলিথিন ব্যাগ এবং টিনের পাত্র প্রভৃতিতে 
মুখ বন্ধ করে রাখা হয়। জুলাই মাসে বাঁজগুলি 
পাত্র থেকে বের করে এনে জলের মধ্যে খুব অল্প 
fact জলে co মিলিগ্রাম মাত্রায়) তাতে ৫ 
মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয়, তারপর এই বীজগাল 
দেই দ্রবণ (সল্যুশন) থেকে তুলে নিয়ে ২ ঘণ্টা 
ভিজে চট বা মোটা কাপড় চাপা দিয়ে রাখা হয় 
এবং তারপর রোদ্দুরে দিয়ে খুব ভাল করে 
শুকিয়ে নেওয়া হয়। প্রয়োজন হলে পর পর 


_ design) 


eee দ্বাতিংশ বৰ্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


mat দরকার যে যতটা বাজ ভেজান হয়েছিল 
শুকনো করার পর বীজের ওজন যেন ঠিক 
ততটাই হয়। ate কম করা সম্ভব হয় তা খুব 
ভাল কিন্তু পুরোপুরি না শুকোতে পারলে 
আবার সংরক্ষণের সময় অশোধিত বাঁজের চাইতে 
৬ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। এর পাশাপাশি 
অশোধিত বীজগুলি অর্থাৎ যেগুলি উপরোস্ত 
পদ্ধতিতে শোধন করা হয়নি তাও রোদ্দুরে 
শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর উভয় প্রকার বাঁজ- 
বোনার আগে পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়। ate 
পনেরো দিন অন্তর ডঃ বসুর উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে 
বীজগুলির অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা পরীক্ষা করা 
হয়। 

এই সংরক্ষণ পদ্ধাতর ব্যবহাঁরক গুণাগুণ 
খামারে পরীক্ষা করা হয়। এই কাজে 'র্যানড 
মাইজড্‌ রক ডিজাইন’ (randomised block 
_ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রতিটি 
জমির আয়তন হয় ১০ বর্গামটার এবং প্রতিটি 
পরীক্ষার জন্য ৩টি করে পৌনগপ্যানক আবৃত্ত 
(replication)  (রোপ্লকেশন) নেওয়া হয়। 
চাষ করা হয় এবং ফসল বেড়ে ওঠার বিভিন্ন 


সময়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। নি 

নিম্নলিখিত ১-এর ক এবং খ টেবিলে আমরা 
দেখতে পাই যে বাঁজের MATT ক্ষমতা এবং 
জীবনীশন্তি রক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধাত কতদূর 
কাৰ্যক্ষম । আমরা জানি যে বর্তমানে আমাদের 
চাষাঁভাইয়েরা বীঁজে যাতে আর্ট জলবায়ুর অনু- 
প্রবেশ না ঘটে সেইরকম পাত্রে বীজ সংরক্ষণ 
করে বেশ ভাল ফল পাচ্ছেন। তবে এইভাবে বীজ 
সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বীজের শতকরা জলীয় ভাগ 
৮-১০%-এর বেশী না থাকাই বাঞ্ছনায়। 
আমাদের রাজ্যে অধিকাংশ জায়গায় রোদে 
শুকিয়ে বীজের শতকরা জলীয় ভাগ 
১১-১২%-এর নাচে নামিয়ে আনা খুবই শক্ত 
ব্যাপার। তাই বাঁজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা বিনষ্ট 
না হলেও বীজের সজীবতা বেশ হাস পায়। যার 
ফলে এই বীজ থেকে উৎপাদিত গাছের ফলনও 
কম হয়। আর এই পদ্ধাতিতে বীজ সংরক্ষণ কিছু 


বেশী খরচ সাপেক্ষও বটে। কিন্তু আমরা এই = 


গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখি যে 
সাধারণ পাত্র অর্থাৎ চটের ব্যাগ, মাটির হাড় 
প্রভৃতি যা আমাদের অধিকাংশ চাষীভাই বীজ 
সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করেন তাতে এই 
পদ্ধতিতে শোধিত বাজি তুর ORES সরে 
করা যায়। 


১। বিভিন্ন পাৱে রাক্ষিত গমবাঁজের গুণাগুণ 
রক্ষার উপর ভিজিয়ে শুকনো করা পদ্ধাতর 


কার্যকারিতার উদাহরণ £ 


বসুন্ধরা $ আশ্বন £ ১৩৮৭ 





(খ) শোধিত ও অশোধিত বীজের ক্ষেত্রোগম ও শস্য উৎপাদন ক্ষমতা 





প্রতিটি ক্ষেত্ৰে 
বিভিন্ন পাত্রে প্রীতি বর্গীমটারে | প্রতি চারায় Gere) শীষের পাঁরমাপ | উৎপাদিত বীজের ৷ 
রক্ষিত বীজ চারার সংখ্যা 'বিয়ানর সংখ্যা (সেন্টিমিটারে) পরিমাণ (কেজিতে) ৃ্‌ 








জলা জম বা এণটেল মাটি ছাড়া অন্য সব উপ্চ 
জমিতে আলুর চাষ করা চলে। উর্বর বেলে 
দো-আঁশ বা দো-আঁশ মাটি সবচেয়ে ভাল৷ 
gale (আনুমানক ৯০ দিন) কুফা চন্দ্ৰ 
মুখী, কুফার অলংকার, আপ-ট--ডেট। 
মাঝাঁর (১০০ 'দিন)ঃ কুফাঁর চমৎকার। 
aria (১১০ দিন)ঃ (ক) সাদাঃ কুফার জ্যোতি, 
একারসেগান, (খ) লাল £ কুফার নিন্দার 
wale জাতের আল; মাঝাঁর ও নাব চাষেও 
জলদি চাষেও ব্যবহার করা যায় 


জমি তৈরী ও সার দেওয়া 

গভীরভাবে চাষ করে ঝূরঝুরে মাটি তোর 
করুন ও মই দিয়ে জাম সমান FAA ৷ চাষের সময় 
একর পিছু ১৫ থেকে ২০ গাড়ী গোবর বা 
কম্পোস্ট সার দিন। জাঁমতে উই, কাটুই বা ঘুর- 
একর পিছ ১৫ কেজি অলাড্রন (৫%) বা 
 হেপ্টাকলোর (৫%) বা ক্লোরডেন (6 Jo) গঃড়ো 


ৃ ছড়িয়ে দিন। বি-এইচণস ব্যবহার না করাই ভাল 


| কৱি বাজারে অলিবতে গন্ধ হয় 


বাঁজের হার 
_ একর পিছু ৮ কুইন্টাল (RO দণ) বাজ আল; 
RTT 


ate নির্বাচন 

sing অধিক রোগই বজ থেকে এ) 
তাই wate রোগমুস্ত এলাকা ও জম থেকে 
সংগ্রহ করার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখুন। বীজের = 
জন্য ২ই থেকে ৪ সে. মি. (১ থেকে ১ই ইন) 
মাপের প্রতিটি গড়ে কমবেশী ২০ গ্রাম ওজনের 
গোটা আলু সবচেয়ে ভাল। বড় আল: কেটে 
লাগালে প্রতি টুকরোয় অন্ততঃ ১টি চোখ থাকা 
রোগের চিহ্ন দেখলে সেগুলো বাতিল করুন এবং 
বট বা কাটার পটাশ পারমাঙ্গানেটের শতকরা 
১ ভাগ শী্তাবাশষ্ট জলে বা নীচে বলা ate 
শোধনের ওষ্বধ-গোলা জল দিয়ে প্রতিবার মুছে 
শোধন করে নিন। 


বীজ শোধন 

মাড়ির গমলা CRE করার ২০০ জিল 
জলে ২০০ গ্রাম মিথোক্সি মারকিউরি ক্লোরাইড 
(যেমন এরেটান-৬ বা ট্যাফাসন-৬ বা গ্যাগালল-৬ 
অথবা এমেসান-৬ ইত্যাদ) মিশিয়ে তাতে ১ই 
থেকে ২ কুইন্টাল (৪ থেকে ৫ মণ) বীজ আল: 
> থেকে ২ মিনিট ডুবিয়ে একট, নাড়াচাড়া করে 
দুলে জয়তে লি 


আল; বসানোর সময়, পদ্ধাত ও সার দেওয়া 
তাড়াতাড়ি বাজারে তুলতে হলে জলদ জাতের 

আলু আশ্বিনের শেষ থেকে কার্তিকের প্রথম ও = 

আল;র প্রধান ফসলের জন্য কার্তিকের মাঝামাঝি 


৯২- 
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আলুর ভৈলাঁ বাঁধা হচ্ছে 


থেকে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি (নভেম্বর) পর্যন্ত 


এবং নাব চাষ হিসাবে অগ্রহায়ণের শেষ 
(ডিসেম্বরের মাঝামাঝি) পর্যন্ত জ্যোতি জাতের 
আলবীজ বসান। 


সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৪৫ থেকে ৫০ 
সে.মি. (১৮ থেকে ২০ ই9)। এবং সারির মধ্যে 
বীজ থেকে বাঁজের দূরত্ব হবে ১৫ থেকে ২০ 
সে. মি. (৬ থেকে ৮ ই9)। সেচের জল যাতে 
যেতে পারে সেজন্য প্রাত সার ৩ মিটারের (১০ 
ফুট) বেশী লম্বা না হলেই সুবিধা হয়। 

জাঁমর উর্বরতা অনুযায়ী মূলসার হিসাবে 
নালার মধ্যে একর ছু ৪০ থেকে ৬০ কেজি 


করে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ দিয়ে মাঁটর 
সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দিন। নালিতে সার 
দেবার পর তার ওপর অল্প মাটি ছাড়িয়ে দিয়ে 
বীজ বসান এবং বাক মাটি দিয়ে নাল ঢেকে 
দিন যাতে বীজ আল; ৫ থেকে ৭ সে. মি. (২ 
থেকে ৩ ই9) মাটির নীচে চাপা ATG! 

যে জমিতে জল বসার সম্ভাবনা আছে সেখানে 
জলদি আলু লাগালে ১০ সে. দমি. (৪ ই) BE 
ভোল করে ভেলির মাথার ৭ থেকে ১০ সে. মি. 
(৩ থেকে ৪ ইণ্ড) নীচে আলু বসান। জলদি 
আলুর ক্ষেত্রে সার থেকে সারর ও বাঁজ 
থেকে বীজের দূরত্ব কমের দিকে রাখাই বাঞ্ছনীয় 
এক্ষেত্রে মূলসার জমিতে দিয়ে ভোল করবেন। 
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লম্বা হবে তখন একর পিছ: ২০ কোঁজ নাইদ্রো- 
জেন দিয়ে ভোল বেধে (কানি মাটি) দিন। এর 
মধ্যে দরকার মত আগাছা মারা ও মাটি ঝুরঝুরে 
করার জন্য ২ থেকে ৩ বার নিড়ানি দিন। ate 
বসানোর ৬ সপ্তাহ পরে ভেলিতে দ্বিতীয়বার 





পর আলুর চাষ করা হয় সেখানে সাধারণতঃ 
পাটের গোড়া-পচা রোগ ও আল; গাছের গোড়া 
শুকিয়ে যাওয়া রোগ দেখা যায়। এই পারাস্থাতর 
মোকাঁবলার জন্য প্রথম কাঁনমাটি দেবার সময় 
একর প্রতি ১২ কোঁজ ব্রাসকল (২০ শতাংশ) 
গংড়ো দিয়ে দিন। 


আলু বসানোর পর থেকে প্রথম কানমাঁটি 
ধরানোর ২-৩ দিন আগে পর্যন্ত প্রয়োজনবোধে 
৩ থেকে ৪ দিন অন্তর জলের ঝাপটা দিন। 
প্রথমবার মাটি ধরানোর পর সপ্তাহে একবার এবং 
দ্বিতীয়বার মাটি ধরানোর পর ৭ থেকে ১০ দিন 
বুঝে সেচের সময় ও সংখ্যার কিছ; হেরফের 
করতে হতে পারে। লক্ষ্য রাখুন যেন কখনই 
সেচের জলে ভোলর িন-চতুর্থাংশের বেশী না 
ডোবে। আলু তোলার ১০ থেকে ১৫ দিন আগে 
সেচ বন্ধ করুন! মাঘের শেষে গরম পড়ে গেলেও 
সেচ বন্ধ করা উচিত। 


রোগ ও পোকা দমন 
জলদি ও নাব ধসা রোগঃ সাধারণতঃ পৌষের 


SR 


mercer 30 ) থেকে ১৫ সে.মি. (৪ থেকে ৬ ইন্ডি) 


রা 


ধা রোগের প্রকোপে ফসলের খৰ বেশী কষাতর 
সম্ভাবনা থাকে। 

জলদ ও ate ধসা রোগ প্রতিরোধের জনয 
পোঁষের মাঝামাঝি থেকে ২ গ্রাম ম্যানকোজেব 
(যেমন ডাইথেন এম-৪৫ ইত্যাদি) বা জিনের 
(যেমন ডাইথেন জেড-৭৮, লোনাকল, হেক্‌সাথেন, 
ইউনিজেব ইত্যাদি) অথবা ৪ গ্রাম কপার ater 
পাতার দৃদিকে ও ডাঁটায় ভালভাবে স্প্রে করুন। 
তারপর ১০ থেকে ১৫ দিন অন্তর রোগের 
প্রকোপ অনুসারে আরও ২-৩ বার ওষুধ স্প্রে 
করুন। প্রয়োজনবোধে ওষুধ ৪ বারও স্প্রে করতে 
হতে পারে। 


অপেক্ষাকৃত শুকনো আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে 
সকাল ৮টা থেকে ১১ইটা বা বিকাল ২ইটা থেকে 
৪টার মধ্যে স্প্রে করলে সবচেয়ে ভাল ফল 
পাওয়া যায়। 

কুটে রোগঃ কুটে রোগ দেখা দিলে গাছ একটু 
বড় হওয়ার (৬-৮ সপ্তাহ) পর একবার এবং পরে 
আর একবার জমি থেকে রোগাক্রান্ত গাছ তুলে 
পাড়িয়ে বা দুরে মাটিতে পুতে ফেলদন। 
রোগাক্কান্ত গাছের আলুগহুলিও তুলে ফেলুন । 
অন্ততঃ ৩ বছর আল, টমেটো, লঙ্কা বা বেগুনের 
চাষ করা উচিত নয়। যারা নিজেরা আলুর বীজ 
দরকার ৷ 7; 








ফসল তোলা 


গাছ হলদে হয়ে শুকিয়ে যেতে শুরু করলে 
কোদাল বা লাঙ্গল দিয়ে সাবধানে আল; তুলুন, 
যাতে আল: কেটে না যায়। 
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ae মতন টিনার 


“sta যে কি জিনিস, আমার বৌমাটি তো তা জানতোই না। এইসব নতুনের দলেদের 
কি আর বলব, এখনও সেই পুরোনপন্থী হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে HS সাশ্রয় হয় তা 
ওকে বোঝালাম-_ আর এও বললাম যে, প্রতিটি বার-এ চারটি Wea ভাগ থাকে । 
আর তারপর ও এই বিপুল ফেনার রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়লা ধুয়ে 
বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক ! হুইল-এ কাপড় কাচলে 
কাপড় পরিষ্কারও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়াও 
যায় অনেক বেশী ! তাই তো এখন হুইল-এর ওপর ৰ 
ওর দারুন বিশ্বাস জন্মে গেছে-- সাবানের 
আর দরকারটাই বা কি বলুন তো 2” 


sl - 
দারুণ CHICAS শাক্তি-চড়া FIST থেকে BTSs | 


হিন্দৃস্কান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন 















লিনটাস- WL 12-203 BG 











কৃষি আর কৃষ্টি শব্দ দুটোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয়তা আছে। নাড়ীর টান আছে। একটি 
_ জনক হলে অন্যটি তার জাতক। একটি ate হলে 
_ অন্যটি সেই বীজ থেকে জাত তরুর ফুল । একটি. 
melee হলে অন্যটি azar) age: কৃষি 
থেকেই কৃষ্টি বা সংস্কৃতি। কৃষি ব্যাপারটি 
_ নিতান্তই প্রয়োজনের । জীবনধারণের। ক্ষুধা 
মেটানোর সুধা সংগ্রহের সাধনা। কৃষ্টি প্রত্যক্ষ 
“প্রয়োজনের নয়। প্রয়োজনের আতিরিন্ত কোন 
_ কিছু। ক্ষুগ্িবৃত্তির বাইরে মন বা আত্মার শাস্তির 
সাধনা। FL মন্থন করে যেমন অমৃত সংগ্রহ 
হয়। 

আদিম কাল থেকে এভাবে কৃষ্টি গড়ে উঠেছে 
পৃথিবীর সব দেশে দেশে। আদিমতম কোন 
দিনে যখন উলঙ্গ অসভ্য মানুষ বাঁজের সন্ধান 
₹ পেয়ে এক হাতে ম:ত্তিকার গভীরে বাঁজ পতল 
‘সেদিন যেমন বিস্ময় ছিল তার, তেমনি ফুল 
ফুটতে দেখেও প্রগাঢ় বিস্ময় জন্মেছিল তার। 
ফুল দেখে বিস্ময়, ফল দেখে বিস্ময়। আকাশ 
চন্দ্ৰ সূর্য নক্ষত্র, নদী সমুদ্র অরণ্য বিহঙ্গ 
আরণ্যক প্রাণী মানুষ হাসি কান্না মায়া দয়া প্রেম 
হিংসা হত্যা ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছুতে হাজার 
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চিদানন্দ গোস্বামী " 


কৃষ্টিতে সেই বিস্ময়। কৃষ্টিতে উৎসাহ 
উদ্দীপনা আনন্দ অনুপ্রেরণা আশা-আকাঙ্খা 
দুঃখ বিরহ প্রেম মিলন। জীবনের যাবতীয় 
আত্মিক আর মানবিক দিক দিগন্ত কৃম্টিতে। 

নাগরিক জীবনের নানা সঙ্কটে আবর্তে 
হতাশায় কিংবা ভোগসুখে শহরের মানুষের 
কৃষ্টির এতিহ্য যেমন বিনষ্ট তেমন নতুন করেও 
কোন PI জন্মের সম্ভাবনাও আর থাকছে 
না। বস্তুতপক্ষে শহরে যে কৃষ্টিকে আমরা দেখি, 
তা গ্রামীণ কৃম্টরই অনুলিপি বা প্রাতফলন। 
কৃষ্টি বলতে আমরা বর্তমানে গ্রামীণ কৃষ্টিকেই 
ব্যাঝ। গ্রামজীবনের সহজ সরল ধারা। আবেগ- 
ময়তা আন্তরিকতা এবং বৈচিন্রযময়তা আমাদের 
দেশের সংস্কৃতিকে সমদ্ধ করে তুলেছে। 
করে গ্রামীণ সংস্কৃতিতে কৃষকের সুখ দুঃখ আশা 
হতাশা INS হতে থাকে। বাংলায় যখন মাতৃ- 
পূজার ডাক, তখন খতুর নাম শরং। আকাশ 
নীল। গুচ্ছ গুচ্ছ শুভ্ৰ মেঘ পুজ্পস্তবকের মত। 


ঘন সবুজ ধানের তরঙ্গ মাঠ প্রান্তরে আদিগল্ত। 


সবুজের উপরে সাদা বকের ঝাঁক। কোথাও কাশ- 
গুচ্ছ, পদ্মবিল। গৃহস্থের আজিনা উঠোন হৃদয় 
মথিত করা শিউলির গন্ধ। এই পল্লাঁনিসর্গের 
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প্রেরণায় উদ্দীপত। ওদের দুঃখ আছে, wise 
আছে, হতাশা আছে। কিন্তু এহেন কৃষ্টির উৎস 
কৃষকের জবন। কিন্তু কেমন জীবন ? যাঁদ প্রশ্ন 
হয়, কৃষকের জমিতে লাঙল চষা, বীজ বোনা, 
কৃষ্টি; না, ঠিক তা নয়। অথচ কিছুটা তা-ও । 
উল্লিখিত কাজগুলো সবই প্রয়োজনের। সবই 
একান্ত POTS! এগুলোর বস্তুগত দিকে রস 
নেই, মন নেই, প্রাণ নেই। কিন্তু এই সব কাজের 
পেছনে এবং কাজের গভীরে এবং এসব কাজকে 
ঘিরে ভবিষ্যৎ ভাবনায় যে হৃদয় মন প্রাণ আশা 
ভরসা সুখ দুখ প্রবাহত হয়, সেইসব প্রবাহের 
মধ্যে SGA মুক্তো ছড়ানো। মাটি চষতে চষতে 
কৃষকের অন্তরে যখন মল্থন হয় কিংবা চারা 
রুইতে রুইতে যখন কৃষকের মনে সবুজ স্বপ্ন 
জন্মায় কিংবা সোনার ফসল ঘরে তুলতে তুলতে 
যখন কৃষকের স্বপ্নও সোনা হয়ে ওঠে, তখন 
কৃষকের মনোজগতে 1বাঁচন ঢেউ ওঠে, বিচিত্র 
বর্ণচ্ছিটা দেখা দেয়, আনন্দের বর্ণাধারা বয়। তখন 
কৃষকরা কিংবা গ্রামীণ লোকেরা গান গেয়ে ওঠে। 
ধতুপ্রকৃতির প্রসাদে ওদের মানসিকতা সব 
নোতিবাচক দিক ভুলে যায়। ওরা হাসে গায় নাচে 
আনন্দ করে। এবং সবই সহজ স্বাভাবিক ও 
অকৃত্রিম। ধানের বুকে তখন দুধ জমতে শুর, 
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করে। মায়ের মত করুণা আর ভালবাসা নিয়ে ধান 
সোনার রোদ্দুরে আলস্যে গা এলিয়ে থাকে। 
অভাবনীয় সম্ভাবনা আর wae খোঁজে ওরা 
আসন্ন আমন ধানের মধ্যে। সেই সম্ভাবনার 
সমান্তরালে আকাশ বোধনে শারদীয় পুজার 
ভাবনা ওদের মনকে সৃষ্টিশীল করে তোলে। 
গ্রামে উৎসবের ধূম লাগে। দিন রাত উৎসব। 
নববস্রের সাধ্যমত আয়োজন ওরা করে। হাসি- 
মুখে ছিটের জামা পরে উৎসব অঙ্গন আলো 
করে কিশোর িশোরীরা। উঠোনে আলপনা, 
ঘরের ঠাকুরের আসনে মঙ্গলদ্বীপ। উদ্যম 
উদ্দীপনা উপচে পড়ে ঘরে ঘরে। রাতভর 


‘ কথকতা, পাঁচালী, কাঁবগান, হাফ আখড়াই, যাত্রা, 


রামায়ণ | পূজো অঙ্গনে ঢাক ঢোলের মহড়া । 
পূজো সম্পন্ন হতেই বিজয়া । মন-প্রাণ খুলে 
হৃদয়ে হৃদয়ে আশ্চর্য মিলন। শ্রদ্ধা, STs, স্নেহ, 
ভালবাসা, আশীর্বাদ, aceite ইত্যাদির 
অনাবিল ও পাব চর্চা গ্রামের জীবনে চলতে 
থাকে। গুরুজনের বা বয়স্কদের পায়ের ধুলো 
নেবার এতো আন্তারক নাতি আজ গ্রাম ছাড়া আর 
কোথাও fara) এইভাবেই কৃষক কৃষ্টি বা গ্রামীণ 
সংস্কৃতি আজো অব্যাহত হয়ে বয়ে চলেছে। 
ধদ্বধা নেই বলতে যে, ভারতাত্মার সার বস্তু আজো 
নাগাঁরক সমাজনশীত ইত্যাদি সেখানে ছায়া না 
ফেলে--ভারতাত্মাকে কলযাষত না করে, সেটাই 








শিউলি গন্ধ! আমিন 
প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় 


তুমি আমার শিউাল গন্ধা আশ্বিন 
অনেক সুখের ধানের রঙের 
eat দিন। 


সেদিন আকাশে টইটম্বুর কাজল মেঘ 
বকে আবেগ | 
মাঠে ছলছল জলকাদায় মুখ দেখে দেখে 
আয়নায় 

গভীরে পঃতোছি প্রাণের চিকণ সবুজ চারা 
অঝোর ঝোর স্বর্গ থেকে জলধারা 
তারপর সুখদ:ঃখের কত লুকোচুরি, 
কখনো ভরসা কখনো কুড়াই ভয়ের নঢাড়ি। 
কখনো সূর্যরাগী যুবকের চোখে 

হারে রে রেরে রে ওই আসে খরা ৷ 
কখনো বৃষ্টির বেসামাল বোকে 
শিউরে উঠোঁছ সব সন্দেহে 

বন্যা এবার ভাসাবে আমার প্রাণের ফসল 
মাঠ ঘর ঠাঁই 

গ্রাম গঞ্জ যত আছে ভালবাসা দিয়ে গড়া। 


walt এ দেহে 
স্বপ্ন দেখোঁছ শিশির সজল 
মান আর সোনা আকাশ চাই 


চু আমার খানের বুকে দুধ দিয়ে = 


ফসল গড়ার সেই আশ্বিন। 
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প্রত্যেকেরই প্রতিদিন কিছু কিছু ফল খাওয়া 
প্রয়োজন। রোজ ফল খাওয়াকে অনেকেই 
রাজকীয় ব্যাপার বলে মনে করতে পারেন। কারণ 
ফলের যা দাম, তাতে গ্রামে-গঞ্জের মানুষকে ফল 
খাওয়ার কথা বললে তাঁরা চিন্তায় পড়ে যান। 
হয়তো ভাবেন ফল মানেই আপেল, কমলালেবু, 
rena) কিন্তু সেটা আদৌ ঠিক নয়। পেয়ারা 
থেকে বাতাবীলেব প্রভৃতি সব রকম ফলেই 
খাদাগুণ আছে। এইসব ফল ছাড়াও--সাধারণ- 
ভাবে ফলের শ্রেণীতে না ফেললেও-গ্রামে-গঞ্জে 
সহজে এবং সস্তায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় 
--এবং যা ফল ও সবজি দুইভাবেই ব্যবহার করা 
ষায়-এটি হলো টমেটো। আপেলের চেয়ে খাদা- 


গুণে কমাত যায় না, সঙ্গের তালিকাটি থেকে : 


তা বোঝা যাবে। এই তালিকাতে দামী কয়েকটি 
ফলের সঙ্গে খাদ্যগ:ণের দিক থেকে টমেটোকে 
তুলনা করে দেখানো হয়েছে। পাকা টমেটো পাকা 
আপেলের মতই ফল হিসাবে খাওয়া যায়। দেখা 
গছে বড়গোছের গাছপাকা একটি টমেটোতে যে 
| পাষাণ ভিটামিন সি’ থাকে, তা একজন লোকের 
সারা দিনের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট ৷ টমেটোতে 





বল ভা 
_২৪-পরগণ। (উত্তর) 


ছাঁৰ ব্ৰহ্ম 


ভিটামিন ‘সি’ ছাড়াও আছে ভিটামিন “a 
এ ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম আছে। 
সদ্য তোলা পাকা টমেটো রূপে ও গণে, 
আকর্ষণীয় । খেতে যেমন APA, তেমান খেলে 
ক্ষিদেও বাড়ে। শিশুদের দেহ গঠনের জন্য এবং 
স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য পাকা টমেটোর রস খুব 
উপকারী । 

হয়। আমাদের দেশে ফাল্গুন-চৈত্র মাস পর্যন্ত 
বাজারে টমেটোর ভাল সরবরাহ থাকে এবং দামও 
সেই সময় বেশ সস্তা হয়ে যায়। তারপরই প্রায় 
শেষ হয়ে যায়। দেখা গেছে ফাল্গুনে টমেটো এত 
হয় যে চাষীরা তার ঠিকমত দাম পায় না। অনেক, 
কিন্তু বাড়ীর গৃহিণীরা যাঁদ একটু সচেতন 
হন তবে টমেটোর অপচয় বন্ধ করে সারা বছরই 
টমেটোর আস্বাদ পেতে পারেন। টমেটো যখন ঘরে 
যথেষ্ট থাকে তখন রোজ খাবার সময়ে পাকা 
টমেটো কেটে নুন দিয়ে খাওয়া যায়। তরকারীতে 
ব্যবহার করলে খাবারের গঢণও বাড়ে। কৃষকরাও = 
যাঁদ টমেটোর ভবিষ্যত ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন 


ধন, তাল ক গাঁ উসকে i. 
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সংরক্ষিত করে অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে 
পারেন। একসঙ্গে বেশী জিনিস বাজারে এসে 
গেলে দর নেমে যায়। কিন্তু ঘরে সংরক্ষিত করে 
রাখলে ভবিষ্যতে তা কাজে লাগে এবং তার থেকে 
আর্থিক লাভও হবে। 

টমেটো থেকে নানা জিনিস তৈরি করা যায়, 
যেমন কেচাপ, সস, পুরি, চাটনী, জেল, আচার 
ইত্যাদ। এইসব তৈরি করার জন্য যদি টমেটোর 
রস বোতলে সংরক্ষণ করে রাখা যায়--তবে 
অবসর সময়ে এই রস ইচ্ছামত খাবার হিসাবে 
কাজে লাগানো যায়। আবার অর্থনৈতিক দিকের 
কথা যদি ভাবা যায় তবে অবসর সময়ে মেয়েরা 
এই রস দিয়ে জেল, আচার, সস. ইত্যাদি তৈরি 
| করে বাজারে বিক্রিও করতে পারেন। এই রস বড় 
_ বড় হোটেলে, রেস্তোঁরাতেও ব্যবহার করা হয়ে 
থাকে। বাড়ীতে নিজেরাও এ রস ব্যবহার করতে 
পারেন। রস ব্যবহারে রান্নার স্বাদ ও রঙ সুন্দর 
করা যায়। এতে রান্নার পুম্টিগত গুণাগুণ বৃদ্ধি 
পায়। 

টমেটোর রস কি করে অসময়ের জন্য সংরক্ষণ 
করে রাখা যায় তা এখানে বলা হলোঃ-- 

উপকরণ 
টমেটো--এক কোঁজ 
চান--পনের গ্রাম 
নুন-দশ গ্রাম 

টমেটোর রসের স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ অক্ষুন্ন রাখার জন্য 
ভাল দেখে গাছপাকা টমেটো বেছে নিতে হবে। 
_ আধপাকা, কাঁচা বা ডাঁসা টমেটোর রস হয় 'টক'। 
এবং বেশ পাকা টমেটোর রস 'জোলো' হয়। 
বলে তা বিদ্বাদ লাগে। ভাল রস পেতে হলে লাল 


বসুন্ধরা £ আশ্বন £ ১৩৮৭ 


টকটকে পুরু খোসাযুক্ত গাছপাকা টমেটোই 
প্রয়োজন। এটাই প্রথম এবং প্রধান কাজ। রোগ 
CHES টমেটৌগ:লি ভাল জলে ধূয়ে নিয়ে 
পাকার বাটিতে বা স্টেনলেস স্টিলের ছুরি 
দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কাট্‌তে হবে। 
সবুজ বা দাগ থাকা অংশ বাদ যাবে। স্টেনলেস 
স্টিলের বা এযলমিনিয়ামের পাত্রে টমেটোর 
টুকরোগুলি ফোটাতে হবে। নরম হলে নামিয়ে 
পাতলা ন্যাকড়ার সাহায্যে ছে'কে রস বার করে 
নিতে হবে। ভাল করে ঘষে নিউরোতে পারলে 
গোটা ফলের প্রায় ষাট ভাগেরও বেশশ শাঁস 
পাওয়া যায়। এ রসের সাথে নুন এবং চিনি 
মিশিয়ে আবার একবার ফুটিয়ে নিলেই এ রস 
সংরক্ষণ করার CRS হবে। অনেকদিন পৰ্যন্ত 
যাতে এ রস ভাল থাকে তার জন্য ate কেজি 
রসে এক থেকে দেড় গ্রাম অর্থাং এই হিসাবে 
সোডিয়াম বেনজোয়েট তৈরির শেষে মিশিয়ে 
নিতে হবে। 

ফলের রসকে ভালভাবে সংরক্ষণের জন্য 
বোতলে ATG | বোতলে বাসার পাতি সন্ধে 
এবার বলছি। 

রস ভৱার আগে খালি বোতল ফুটন্ত জলে ১ 
কাপড় কাচা সোডা দিয়ে ভাল করে ঘষে ধুয়ে 
নিয়ে এরপর পরিষ্কার ভাল জলে বার বার ধুয়ে 
করে নিতে হবে। ছপিগয়লোকেও অন্ততঃ 
নিতে হয়। 

বোতলে রস ভরে আলগা করে ছিপি এক্টে 
এমন একটি বড় ডেকচিতে (যার উচ্চতা বোতলের 
উচ্চতার চেয়ে বেশী), মোটা কাপড় কয়েক ভাঁজ 
সাজিয়ে দিতে হবে। বোতলগুলির গলা পর্যন্ত 
জল দিয়ে ডেকচিটি আঁচে গরম করার জন্য 


২১৮: 


a ধরা £ exh ৬ষ্ঠ সংখ্যা = 2 

বসা | জল ফুটে উঠলে আরও আধ ঘণ্টা ঢুকবে না এবং এই পদ্ধতি অবলম্বন কালে 
রেখে ছিপি এটে দিতে হবে। ছিপির মুখে অনেকদিন ও রদ ates থাকবে ও অসময়ে 
নাজ ভিজ জাগিয়ে দিলে হাওয়া ভেতর টমেটো কাজে লাগানো যাবে। 
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তৈলবীজ বলতে আমরা সাধারণতঃ সরষে, 
_ চীনাবাদাম, তিল, কুসুম ইত্যাদকেই বোঝাতে 
চাই। সম্প্রতি সূর্যমুখী ও সয়াবীনের তেলও 
 হচ্ছে। কিন্তু আরও অনেক ফলের বীজ থেকেও 
খাওয়ার তেল যোগাড় করা যায়। 

বস্তুতঃ সব ফলের বাঁজেই অল্পাবস্তর তৈল- 
জাতীয় পদার্থ আছে। কিন্তু তার সবগুলিই 
খাওয়ার বা রান্নার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা 
যায় না। অনেক ক্ষেত্রে বীজ থেকে তেল বের 
করার পদ্ধাতটাও হয়ত ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। 
: তিন তরল রড 
চর 
জাতীয় ফলের বাঁজেও বা আমের আঁট থেকেও 
ভাল পরিমাণে তেল পাওয়া যায়। এখানে কুমড়া 





ডালশস্য ও তৈলবীঁজ গবেষণাগার, বহরমপুর 


সংরদাস মুখোপাধ্যায় 


গোত্রের বিভিন্ন, ফলের বাঁজের তেল সম্বন্ধ 
কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। 

কুমড়া গোত্রের নানারকম গাছের মধ্যে মিষ্টি 
উচ্ছে, করলা, চাল-কুমড়া, চিচিঙ্গা, বিঙা, ধুধুল 
প্রভৃতি সবগুলি সবজি হিসাবে বা ফল হিসাবে 
আমাদের পরিচিত। এগুলির মধ্যে ৷ কয়েকটি 
মাণ শতকরা ৩৮ থেকে ৫৭ ভাগ স্ব হয়। এই: 
সব তেলের আই. সি. আইওডিন ভ্যাল; (lodine 
value) ৮৮ থেকে ১৫০-এর মধ্যে-অথাৎ : 
ব্যবহার করা যেতে পারে। (সাধারণত যেসব তেল 
আমরা খাই সেগুলির আইওডিন ভ্যাল; ‘১০০'র 
কাছাকাছি বা তার কম হওয়া উচিত ও স্যাপোনি- 
ফিকেশন ভ্যাল; কম থাকা উচিত) নাচের: 


২৩ 


বসন্ধরা £ ন্ধরা  দ্বাতিংশ বর্ষ US সংখ্যা 
“8 তালিকায় কুমড়া গোত্রের বিভিন্ন প্রকার গাছের. 


বির wom পরিমাণ ও আইস 











ভ্যালু দেওয়া হ'ল! 

নাম তেল(%) আই. ভ্যালদ 
ধল ৪১.০ ৮৭-৮ 
Farer ৪২.৮ ৯৯:১ 
নমিষ্টি-কুমড়া ৪৬.১ ১০১-৫ 
শশা ৪১:৭ ১০৮.৪ 
তরমুজ ৫0.৫ ১১০-৩ 
খরমূজ ৪৬.৫ ১১২:১ 
লাউ ৪৯-৯ ১১৬.২ 
ফুটি ৪৯.১ ১১৭.০ 
Tout ৫২-৮ ১২০-৩ 
চাল-কুমড়া ৷ ৪৫.৩ ১২১.১ 
1চিচিঙা ৫৬-৫ ১৪৩.০ 
করলা ৪৮-৭ ১৪৯-৯ 


এই তালিকায় যে সব বাঁজের নাম দেওয়া হল 
তাদের আইওডিন ভ্যাল; ৮৮ থেকে ১৫০ পর্যন্ত; 
অর্থাৎ এদের মধ্যে ধুধুল face ও 'মাম্ট-কুমড়ার 
বীজের তেল খাওয়া যেতে পারে। এইগুলির 
বীজের খোসা ছাড়িয়ে অথবা খোসা সমেত: 
মা বানান ভার খা তোর কর বৈঠে 
_পারে। তা না হলে, গোখাদ্য হিসাবেও ব্যবহার 
| করা যায়। স্বভাবতই, ফলগুলি ভালভাবে পাকার 
বীজ যোগাড় করতে হবে। 

ঙ বা করলার তেল, রঙ তৈরির মাধ্যম 
হিসাবে বা অনুরুপ কাজে ব্যবহার করা যাবে। 
রা সব খল আমর পানর পর 
(সা লাগ হিসাবে এবং ভৈল 











51888 বেৰ Tock 
করলা ইত্যাদি সেগুলি থেকে তেল যোগাড় করতে 
গেলে water হিসাবে তা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। 
তবে বর্তমানে যে তৈলসংকট চলছে তাতে শুধু 
পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। AAT অবশ্য আরও 
একভাবে ব্যবহৃত হয়। সেটি হল স্পঞ্জ (bath 
sponge) শব্দশোষক (সিনেমা হলের ইন্সুলেটর) 
হিসাবেও CUT ছাল ব্যবহৃত হয়। সেক্ষেত্রে 
ধুধুলের ছাল ব্যবহৃত হয়। সেক্ষেত্রে বাঁজ 
বীজ থেকে তেল বের করলে একটা উপরি 
উপাজন করা সম্ভব হতে পারে। 

যেসব তেলের আইওডিন ভ্যালু কম সেগুলি 
স্বাস্থ্যের পক্ষে কম ক্ষাতকর, কারণ সেগুলিতে 
আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিডের পাঁরমাণ বেশী ৷. 
কাজেই এগুলি হদরোগীরা খেতে পারেন। 
সরষের তেলের তুলনায় এগাল নিরাপদ ৷ 


থেকে তেল বার করে নেবার পর যে খোল পাওয়া... 


যায় তাতে প্রায় ৬০ থেকে ৭৫ ভাগ প্রোটিন 
থাকে এবং শর্করা জাতীয় পদার্থ থাকে খুবই 
কম। এগুলি: মন.ষ্য-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা 
যেতে পারে। বিশেষতঃ যাঁরা "ডায়ৌবটিস্‌” 
রোগে ভূগছেন তারা এগনীল খেলে চাৰ 
পাৰেন | : 

যেসব কৃষকরা ধূধল বা মিকিৰ ঠাৰ 
করেন তাঁরা aorta থেকে বীজ বার করে নিয়ে 
ভাঙিয়ে তার তেল নিজেরা খেয়ে দেখতে পারেন। 
অন্ততঃ তার ফলে, তাঁদের বাড়িতে খাওয়ার 





BR 








বর্ধমানের FE সেচের 
কাজ চলছে সদন 


“এবারে আর রাব ফসল শুকুচ্ছে না" বললেন 
কৃতরদকী গ্রামের ভাগচাষী খড়ম হাঁসদা। সায় 
দিলেন এ গ্রামেরই সুবল মুরমু, গয়ারাম মণ্ডল, 
সাতকাঁড় ঘোষ, নিমাই ঘোষ সহ আরও অনেকে। 

‘ডিং সায়ের-গলসী ১নং ব্লকের কুতরুকণী 
গ্রামের একটি প্রাচীন পুকুর। আয়তন ছিল বার 
একরেরও বেশী। আগে সেচের কাজও চলত। 
ক্যানেলে জল কিছুটা পাওয়া গেলেও জাম 
অসমান হওয়ায় বারমাস চাষ বিশেষ করে রবি 
, ফসলের পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না। তাই ‘ডিং 
সায়ের' থেকে সেচ নিয়ে কৃতরূকণীর কৃষকরা ala 
ফসল বা কিছ: কিছু বোরো চাষ করতেন। কিন্তু 
দীর্ঘাদন ধরে সংস্কারের অভাবে এর অনেকটাই 
গেছে মজে। ফলে প্রয়োজনীয় জলের অভাবে 
বিশেষ করে খরার সময় ফসল মার খেতে লাগল । 
তাই কুতরকীবাসদের অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল 
“ডিং সায়ের' সংস্কারের । কিন্তু বেশীর ভাগই 
ক্ষুদ্র আর প্রান্তিক চাষী। এত বড় সায়েরের 
সংস্কার করা তাঁদের সীমিত সাধ্যের বাইরে। 


শা 


জেলা কৃষি তথ্য সহ-আধিকারক, বর্ধমান। 
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ডিংসায়ের থেকে সেচের জল নালা দিয়ে মাঠে যাচ্ছে 


বসুন্ধরা £ দ্বাত্রিংশ বৰ্ষ $ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


বর্ধমান জেলার কৃষি বিভাগ ক্ষুদ্র সেচের কাজে 
উৎসাহ দিচ্ছেন খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা একসাথে 
এাগয়ে এলেন RA সেচ প্রকল্পের সুযোগ 
নিতে ৷ 

বর্ধমান জেলায় সেচের সুযোগ অপেক্ষাকৃত 
বেশী হলেও দুর্গাপুর-আসানসোল মহকুমায় বা 
জেলার অনেক fab জমিতে সেচের সুযোগ নেই ৷ 
অনেক জায়গায় বর্ষার বা ক্যানেলের জলে গ্রামের 
পুকুর বা অন্যান্য জলাশয়গল ভরে রেখে রবি 
ফসল বা বোরো চাষ করা হয়। এই জলাশয়- 
গুলিরও মাঝে মাঝে সংস্কার দরকার হয়। এই 
সব ASA অসেচ এলাকায় সেচের সুযোগ করার 
জন্য কৃষি বিভাগ থেকে পুকুর সংস্কার বা খনন, 
জোড় বাঁধ, কূপ বা খাল খনন ইত্যাদি নানা 
রকমের ক্ষুদ্র HH সেচ প্রকল্পের কাজ হাতে 
নেওয়া হয়। এই ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে বর্ধমান 


জেলার জন্য গত আর্থিক বছরে ৭ লাখ টাকা 
TAA করা হয়। এর ৭০ শতাংশ টাকা দেওয়া 
হয়েছে আটটি পণ্ায়েত সামাতিতে। তাঁরা ৭২টি 
সেচ প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বাকী ৩০ 
শতাংশ টাকায় জেলা কৃষি বিভাগ ২০ট প্রকল্পের 
কাজ হাতে নিয়েছেন_এর মধ্যে ‘ডং সায়ের' 
সংস্কার একটি। 

আগেই বলোছি সংস্কারের অভাবে “ডং সায়ের’-এ 
সেচের সুযোগ কমে আসাছল। তাই গ্রামবাসী- 
দের আগ্রহে আর আন্তারক সহযোগিতায় 
feats টুকরো প্রকল্পের মাধ্যমে এই সায়েরাট 
সংস্কারের জন্য মোট প্রায় ৬৪ হাজার টাকা 
মঞ্জুর করা হয়। এর মধ্যে ৭৫ শতাংশ সরকারী 
অনুদান। বাকী ২৫ শতাংশ টাকার কাজ গ্রাম- 
বাসশরা শ্রম বা অন্যান্যের মাধ্যমে যোগান দেন। 
Foe সায়েরের' ৪ একরের মত জায়গা সরকারী 


নৈ 
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Hui 79৬.০2, গঞ্স-দালোও 





ডিংসায়েরে বাঁধের কাজ 
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বসুন্ধরা £ আশ্বন £ ১৩৮৭ 





ডিংসায়ের সংস্কারের পর সেচ নেওয়ার জন্য পাকা চাতাল, পারে ধইণ্যা 


খাসে এসেছিল। এই জায়গাটির উপরে ৬ ফুট 
গভীর করে সায়েরটি সংস্কার করা হয়। বর্ষার 
বা ক্যানেলের মাঠ ভেসে আসা বাড়াত জল এতে 
জমা করা হবে। জল আটকে রাখার জন্য মোট 
১৬০০ ফুট লম্বা ৫০ ফুট চওড়া আর.১০ ফুট 
GE মাটির বাঁধ দেওয়া হয়েছে। সেচের জল 
নালায় করে মাঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য ২০ ফুট 
লম্বা একটি পাকা চাতাল করা হয়েছে। বাড়াত 
জলের চাপ যাতে পেছনের জাঁম ডুবিয়ে না দেয় 
তার জন্য আলাদা একটি নিকাশ ব্যবস্থাও 
রাখা হয়েছে। 

সোঁদন বেশ কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধৃসহ 
গিয়েছিলাম এই প্রকল্পটি দেখতে। গ্রামের 
উৎসাহী কৃষকরা জড় হয়েছিলেন তাঁদের কাজ 
দেখাতে। তাঁদের কাজই বলব। কেননা মদন- 
মোহন ডুলের নেতৃত্বে এত আন্তারকতা নিয়ে 


গাছ 


তাঁরা এই কাজে নামেন যে মাত্র মাস দেড়েকের 
মধ্যে এত বড় একটা কাজ তুলে ফেলা সম্ভব হয়। 
ছানার ব্যবসা ভুলে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। 
“এত খেটেখুটে যে কাজটা করলেন, তাতে 
আপনাদের সেচ হবে কতটা জমিতে”? জিজ্ঞাসা 
করলাম মদনবাবূকে, “দেখুন, সায়রাটিতে এখন 
যে জল ধরে রাখার ক্ষমতা তৈরী হয়েছে তাতে 
করে যদি আমরা রাবি মরশৃমের শেষে ডি-ভি- 
Pra ক্যানেল থেকে এটা ভরে রাখি তবে পরের 
খারফ মরশৃমে ate বৃষ্টি না হয়, তবে এই 
গাঁয়ের ১৩৫ একর মত জমির ধান বাঁচাতে পারব। 
আর Vise মরশূমে ভরে রাখলে এ পরিমাণ 
জমিতেই রব ফসল আর বোরো করতে পারি। 
তবে খরা হলে ৮০ একরের মত জমিতে আল, 
সরষে, গমের মত রবি ফসল ঘরে তোলা যাবে”__ 


২৭ 


রাঃ ছবান্রংশ বর্ষ $ US সংখ্যা 


ানালেন মদনবাবু। উনি আরও জানালেন 
দ তক’ গ্রামের ১৮৬ জন চাষী এই সায়ের 





টি en থেকে পাঁচ-সাত বিঘে ‘whe 
pene এ ছাড়া পাশের গাঁ বন্দাবনপুরেরও 
সময় এই সংস্কারের ফলে পাঁচ 










 সায়েরে'র বাঁধাট নতুন হলেও Foray 
চাষণরা এটি পতিত ফেলে রাখেন নি। কাঁকসার 
জেলা খামার থেকে ধৈপ্া বীজ আনিয়ে বুনে 





ধদয়েছেন। গাছ এখন বেশ বড় হয়েছে। এর = 
থেকে বেশ ee পাওয়া ৷ 





viet eee me et ic 

যোগিতা আন্তারকতা নিয়ে জোট বাঁধলে কোন 
কাজ যে কত তাড়াতাঁড় আর ফলপ্রসূ করা যায় = 
তার একটি সুন্দর নমুনা এই ডিং সায়েরের 
কাজ”_ফেরার মূখে মন্তব্য করলেন কৃষি 
১১ নন 





উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে গম চাষে সেচ 


Sere তরাই -অণ্ডল, বলতে সাধারণত 

বোঝায় সেই অঞ্চল যা কোচাবহার ও জলপাই- 

| aie জেলা, দাৰ্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি 
মহকুমা ও পশ্চিম দিনাজপুরের - ইসলামপুর 

_ মহকুমা জুড়ে বিস্তিত। এই অঞ্চলের মাটি 
সাধারণভাবে তিস্তা পাঁলমাটি শ্রেণীভুন্ত। বেশীর 

ভাগ ক্ষেত্রে এখানকার মাটি হাল্কা ধরনের বেলে- 









অপর কৃষি অধিকতণ (সাধারণ)। 


২৮ 


দোঁআশ বা দোঁআশ জাতীয় ও অক্ল ধ্রনের। 
এই এলাকার বাৎসারক গড় aime ৩০০০ 
ালীমিটারের কিছু বেশী । = ৃ 
গত এক দশকে এই এলাকায় গম চাষের LM 
a হতে ভালে কল 








পাঁচহাজার হের বেশ হোতা, সেখানে এখন 





গমের চাষ হচ্ছে আশি হাজার হেক্টর মত জমিতে 
এবং এখনও এই অঞ্চলে গম চাষের প্রসার আরো 
বাড়ানোর প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই যে 
আঁশ হাজার হেক্টর মত জামতে এখন গম চাষ 
হচ্ছে তার প্রায় আঁশ শতাংশেই বিনা সেচে চাষ 
হয়। অথচ এই অণুলে সেচ ব্যবস্থা যা আছে তা 
সেচাধীন এলাকা অনেকটাই বাড়ান যেতে পারে। 
হেক্টর প্রাতি গমের ফলন এখানে ১৯-২০ 
কুইন্টাল। অথচ দেখা গেছে দুটি বা তিনাঁট 
হাল্কা সেচ দিয়ে গমের চাষ ভালভাবে করলে 
মত অনায়াসে বাড়ান যায়। সুতরাং সেচের জলের 
সুষ্ঠু ব্যবহারের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া 
দরকার । 

সাধারণত এই রাজ্যের বেশীর ভাগ এলাকার 
জন্য গম চাষে পাঁচাটি সেচের সুপারিশ করা হয়ে 
থাকে; প্রথমটি জাম তৈরীর সময় যার ফলে 
গমের বীজ বুনবার সময় মাটিতে যথেষ্ট রস 
অর্থাৎ জল Aloo থাকবে যা বীজের অঙ্কুরো- 
দ্গমে সাহায্য করবে। বাকী চারাট সেচ বীজ 
বোনার পর ২০-২১ দিন অন্তর দিতে বলা হয় 
গমের বাঁদ্ধকালীন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় 
মাটিতে জলের ঘাটতি যাতে না হয় সে বিষয়ে 
সুনিশ্চিত করবার জন্য। 

তরাই অণ্চলে দেখা গেছে সাধারণত পুরো 
নভেম্বর মাস ও fuera মাসের প্রথম দিক 
পর্যন্ত মাঁটতে যথেষ্ট রস থাকে। সুতরাং 
সেখানে এ সময়ের মধ্যে বীজ বনতে হলে জমি 
তৈরীর জন্য সচরাচর সেচের প্রয়োজন হয় না। 
বীজ বুনতে দেরী হলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
অবশ্য অঙ্কুরোদ্গমে সাহায্যের জন্য জমি তৈরীর 
সময় একটা হাল্কা সেচের প্রয়োজন হতে পারে। 


২৯ 


বসুন্ধরা £ঃ আশ্বন £ ১৩৮৭ 


মাটিতে ফসলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য যে জল 
ATES থাকে তার ব্যয় হয় ফসলের বৃদ্ধিকালীন 
বাম্পীভবন ও বাম্পমোচনের ফলে ৷ দাঁজালং-এর 
পাহাড়ী অণ্ডল বাদ দিলে এই তরাই অণ্ডলের 
বাষ্পীভবন ও বাম্পমোচনের হার, বিশেষ করে 
রবি খন্দে, এই রাজ্যের অন্যন্য অণ্টল থেকে কম 
থাকে, কারণ তরাই Wort এই সময়ে আব- 
হাওয়ায় আর্রতার ভাগ বেশী থাকে ও তাপমাত্রা 
থাকে কম। ফলে মাটিতে ফসলের পক্ষে গ্রহণ- 
যোগ্য যে জল সাঁণ্চত থাকে তার ব্যয়ও হয় 
তুলনায় ধীরে ধীরে। 

কাজেই অন্যান্য অণ্ডলের জন্য গম চাষে সেচের 
যে সাধারণ সুপাঁরশ আছে-বীজ বোনার পর 
২০-২১ দিন অন্তর অর্থাৎ মোটামুটি তিন 
সপ্তাহ অন্তর চারাট সেচ--সেই সুপাঁরশ তরাই 
অঞ্চলের জন্য ঠিক প্রযোজ্য হবে না। তরাই 
অঞ্চলে গমের বীজ বোনার পর ২৭২৮ দিন 
অন্তর অর্থাৎ চার সপ্তাহ অন্তর তিনটি সেচ 
দিয়েই ভাল ফসল তোলা সম্ভব। গমের ক্ষেতে 
জলের ঘাটত আছে কিনা, সেচের প্রয়োজন 
জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে কিনা তা দেখার 
একটা সহজ উপায় হচ্ছে গমের ক্ষেতের চার-পাঁচ 
aig গভীর থেকে মাটি নিয়ে হাতের মুঠোয় 
দলা পাকানো। সেই মাটি ale দলা বাঁধে ও 
মুঠো আলগা করলেও ale দলাট না ভাঙ্গে, 
তাহলে বুঝতে হবে যে মাটিতে তখনও ফসলের 
গ্রহণযোগ্য জলের অভাব ঘটেনি, সেচ তখনই 
দেওয়ার দরকার নেই। এইভাবে দুই-মার দিন 
অন্তর পরীক্ষা করেও সেচের দিন ঠিক করা 
যেতে পারে। 

শুরুতেই বলা হয়েছে তরাই Towra মাটি 


হাল্কা ধরনের। এই ধরনের মাটিতে জল খুব 
আড়াআড়ি প্রবেশ করে। সুতরাং সেচ দেবার 


বসুন্ধরা $ দ্বাত্রিংশ বর্ষ 3 ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


সময় CRs ব্যবস্থা না নিলে প্রচুর জল মাঁটর 
দেওয়া হয়ে যায়, জলের অপচয়ও হয় বেশী। 
আর কার্যত হয়েও থাকে তাই। অতিরিন্ত সেচের 
ফলে শুধু যে জলের অপচয় হয় তা নয়, 
সেচাধীন এলাকাও কমে যায় তাছাড়া গম 
ফসলেরও অনেক সময় ক্ষাত হয়! বিশেষ করে 
চারা অবস্থায় aly আঁতাঁরন্ত সেচ দেওয়া হয় 
হলদে হয়ে যায়। বৃদ্ধি সামীয়কভাবে ব্যাহত হয়, 
কিছু কিছু চারা মারাও যায়। সুতরাং, সচেষ্ট 
হওয়া দরকার যাতে সেচের জলের অপচয় যতটা 
সম্ভব কমান যায়, যাতে ফসলেরও কোনও ক্ষাত 
না হয় আর সেই সঙ্গে সেচাধীন এলাকাও 
বাড়াতে পারা যায়। 

সেচের জলের অপচয় প্রথম শুরু হয় সেচ নালা 
দয়ে। আর তরাই অণুলের মাঁট হালকা ধরনের 
বলে এখানে সেচ নালা দিয়ে জল চোয়ানর হারও 
বেশী ৷ সেচ নালা দিয়ে জল চোয়ানর হার কমাতে 
বা বন্ধ করতে হলে সব চাইতে ভাল ব্যবস্থা হচ্ছে 
সেচ নালাকে পাকা করা । সেচ নালা পাকা করা 
অনেকের পক্ষেই বায়সাপেক্ষ। কাঁচা নালাই যদি 
করতে হয় তাহলে দরকার কাঁচা নালার তলদেশ ও 
দরকার মাঝে মাঝে ভিতরের দিকটা গোবর দিয়ে 
লেপে দেওয়া। সেই সঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা 
দরকার যেন সেচ নালার কোথাও কোনও ফাটল 
বা গর্ত না থাকে আর সেচ নালার ভিতরে 
আগাছা না জন্মায়। 

সেচ নালা থেকে গমের জাঁমতে সেচ দেবার 
সময়ও সেচের জলের অনেকটা অপচয় হয়। এই 
অপচয় কমাতে হলে প্রথমে দরকার জাম ভাল- 


থাকে, SE নীচু না হয় আর জমিতে যেন বড় 
বড় ঢেলা না থাকে। 


দবতীয় ব্যবস্থা হল, বাঁজ বোনার আগে 
সাময়িক আল তুলে সমস্ত জমিকে দুই মিটার 
মত চওড়া ফাঁলিতে ভাগ করে নেওয়া আর 
সারিতে বীজ বোনা । পরস্পরের মধ্যে সারি- 
গুলির দূরত্ব ২০ সেন্টিমিটার মত হলে এক 
একটি ফালিতে দশাঁট করে গমের সারি থাকবে। 
যাঁদের পক্ষে সারতে বীজ বোনা সম্ভব নয়, 
এইরকম সাময়িক আল তুলে দুই মিটার মত 
চওড়া ফালিতে ভাগ করে নিতে হবে। সেচ 
দেবার সময় ফালি ধরে সেচ দিতে হবে। গভীর 
নলকূপের জল প্রবাহ অগভীর নলক্‌পের 
তুলনায় বেশী বলে, গভীর নলকূপ থেকে সেচ 
দেওয়ার সময় এক সঙ্গে তিনাট বা চারটি 
ফালতে সেচ দেওয়া যেতে পারে। অগভীর 
নলকূপ থেকে সেচ দেওয়ার সময় এক একটি 
ফালি ধরে সেচ দিলেই চলবে! সমস্ত জম 
ভাসিয়ে সেচ দিতে হলে যে সময় লাগবে, তার 
তুলনায় ফালি ধরে সেচ দিলে সময় বেশ কিছুটা 
কম লাগবে, TAT কম জলেই সেচ দেওয়া যাবে ৷ 
সেচের জলের অপচয় এইভাবে কমানোর যথেষ্ট 
অবকাশ আছে। 


উপসংহারে বলা যায়, সেচের জলের AS; 
সেচের জলের সুষ্ঠু প্রয়োগের সঙ্গে সমন্বয় 
ঘটান যায় ভাল বাঁজের ব্যবহার, wre 
পরিমাণে সারের ব্যবহার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
পরিচর্যায়। তবেই সম্ভব হবে ফলন অনেকখানি 
বাড়ানোর ৷ | 


নীলমণি fra 


সরগুজার আদি বাসস্থান যাঁদও আফ্রিকার 
ইথিওাঁপয়ায়, এখন কিন্তু ভারতবর্ষই পাঁথবীর 
মধ্যে প্রধান সরগুজা-উৎপন্নকারী দেশ এবং 
অনেক রাজ্যেই এর চাষ ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। 


রাজ্য জমির পাঁরমাণ 

(লক্ষ LEA) 
১। মধ্যপ্ৰদেশ ২:৬৩ 
21 ওড়িশা ১:২৮ 
ot বহার ০.৫৩ 
81 মহারাষ্ট্র ৯:০২ 
৫। অন্ধপ্রদেশ ০-১৫ 
৬। কর্ণাটক ০.৫৯ 


উপ-কৃষি আঁধকর্তা (তৈলবাঁজ)। 


১৯৭৮-৭৯ সালে ভারতবর্ষে মোট ৬.২০ লক্ষ 
হেক্টর জামতে সরগুজার চাষ হয়োছিল। আর 
উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ১:৫১ লক্ষ টন। TALE 
পূর্ণ সরগুজা-উৎপাদনকারী রাজ্যগুলি হোল : 


উৎপন্নের পারমাণ উৎপাদনের 
(হাজার টন) OTT SF ভাগ 

(শতকরা) 
৩৮.৩ ২৫৪ 
৪৮৪ ৩২-০ 
২০-৭ ১৩-৭ 
১৮.০ ১১-৯ 
১৪.৬ ৯-৭ 
১০.৩ ৬.৮ 


৩১৯ 


বসুন্ধরা 2 দ্বান্রংশ বর্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


এ রাজ্যের পশ্চিমা্লের লালমাটি এলাকয় 
বিশেষ করে পুরুলিয়া জেলায় এবং িহাব- 
সংলগ্ন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপ;র 
মহকুমায় সরগজা চাষের প্রচলন আছে। এর চষ 
প্রধানতঃ অগভীর অনুর্বর জমিতে. পাহাডের 
মাথা ও ঢালে এবং রুক্ষ পাথুরে জাঁমতে হয়ে 
থাকে, যেখানে সাধারণতঃ অন্যান্য অর্থ কন 
ফসলের চাষ হয় না। 

সরগুজার চাষ প্রধানতঃ ক্ষদ্র ও প্রান্তিক 
কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং এই চাষে বিশেষ 
কোন যত্ন নেওয়া হয় না যার ফলে গড় ফলন 
খুবই কম। কোনমতে দু'একবার চাষ দিয়ে একর 
পিছ; ২-৩ কোঁজ হারে বীজ ভাদ্র মাসে ছিটিয়ে 
বোনা হয়। সাধারণতঃ ৩-৩ই মাসে ফসল পেকে 
যায়। Male জেলার গড় ফলন একরে প্রায় 
১০০ কোঁজ ৷ 

পুরুলিয়া জেলায় এখন গড়ে মাত্র এক হাজার 
একরে AALS চাষ হয়ে থাকে। গড় ফলনও 
খুব কম। এর প্রধান কারণই হোল উন্নত জাতের 
বীজের অভাব। এই অভাব দূর করার জন্য এই 
রাবখন্দে এন-৫& নামে উন্নত জাতের সরগদজার 


বাঁজ পাঁরবর্ধনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। 
সরকারের যে সরগনজা গবেষণা কেন্দ্র আছে, 
সেখানের পরীক্ষার ফলশ্রুুতি হিসাবে দেখা গেছে 
যে ছিটিয়ে বোনার বদলে আট Bie দূরে দূরে 
সার করে বুনলে প্রায় দ্বিগুণ ফলন পাওয়া 
যায়। এ ছাড়া, একর প্রাতি আট কোঁজ হারে 
নাইট্রোজেন সার দিলে শতকরা প্রায় ২৬ ভাগ 
বেশী ফলন পাওয়া যায়। সরগজা চাষে 
সাধারণতঃ কোন নিড়েন দেওয়া হয় ATI এ কেন্দ্রে 
বোনার ২০ দিন পরে একবার নিড়েন দিয়ে 
দ্বিগুণ ফলন পাওয়া গেছে। 

খরার জেলা পুরুলিয়া। এ জেলায় সেচ- 
সুযোগ খুবই সীমিত। সেচের অভাবে বৃষ্টি- 
নির্ভ'র চাষে কৃষকদের সংসার চলে না। সরগুজ- 
এমনই একাঁট ফসল যার চাষ faa সেচেও চলতে 
পারে। কিন্তু ভাল ফলন পেতে হলে পাঁরচর্যাও 
ভালভাবে করা দরকার । ইগাতপুরীতে ভাল পাঁর- 
চর্যার দ্বারা দ্বিগুণ ফলন যাঁদ করতে পারে, 
পাশ্চমবঞ্গের সরগুজা চাষীরাই বা পিছিয়ে 
থাকবে কেন। 


পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ Fi বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্ৰযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পৰ্কীয় সরকারী 
নীতি, প্ৰকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিখাণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্তার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অন্ডাব-অসুবিধার কথা, Te পালন, মৎ্সাচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্যবহার, ভূমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থ্যবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কুটির ও ক্ষ.দ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি ৷ 


রচনার জন্য সম্মানমূল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্ৰকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে 
সম্মানমূল্য দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্ৰযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ $ ৭৫ টাকা, খে) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্ৰবন্ধ £ ৫০ টাকা, গে) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্ৰবন্ধ|কৃষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, (a) সাধারণ প্ৰবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ ৪০ টাকা, (৬) কবিতা (refs ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হব । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় | যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বসুদ্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় কিন্ত বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পযন্ত 
এক বছয়ের কম সময়ের জন্য প্রাহক করা হয় না। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হলেও বৈশাখ থেকেই তাকে 
প্রাহক হিসাবে গণ্য করা হবে এবং সেই মাস থেকেই বই পাঠানো হবে। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূলা 
২৫ পয়সা । অগ্রিম্‌ এককালীন প্রদেয় বার্ষিক চাদার হার ৩০০ টাকা । চাদার টাকা “কৃষি অধিকৰ্তা পশ্চিমবঙ্গ” এর 


নামে লেখা রেখাক্ষিত (FAT) CASI অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে প্রধান সম্পাদক, বসুন্ধরা, 
অফসেট প্রেস, ৪২, প্রাহাম্‌স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । ভি-পি যোগে কোন বই পাঠানো 
হয় না । পোম্টাল অর্ডার বা চেকে গ্রাহকের নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখতে হবে । 

বিজ্ঞপনের হার £ প্রেথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) £ প্রচ্ছদ ঘেখ sia) £ 
200 টাকা, প্রচ্ছদ (২য়৷৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ woo টাকা, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা ২০০ টাকা । 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং “আই-ই-এন্ এস দ্বারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিঙ্তাপনের মোট মলোর উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 

‘বসুন্ধরা'-র বাইরের মাপ ২৩৫ সে, মি, ১৭০ সে, মি, এবং ছাপা অংশের মাপ ১৮৫ সৈ, হি, ১২৫ সে, মি, । 
ইহা একটি কুষি-সম্পকিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়। 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম ॥ সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ans, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিক্ষাপন দিতে পারেন । 





কমিশন এজেণ্ট ই কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিব্রয়কারী এজেনসী তালিকাভুক্ত করা হয় । ১০০ কপির 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না । এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় এজেন্সীকে অড়ার ছেতয়া 
কপির মোট মূলোর টাকা (209%, কমিশন বাদে) অন্রিষ জ্বদায়ৃ দিশ rp: 


cafes য়ং OE বি/এদ্মি-৮৯  বশুন্ধর £ আশ্বিন £ ১৩৮৭ 


কলিকাতার জঞ্জাল থেকে তৈরী হচ্ছে উচ্চমানের কম্পোষ্ট বা জৈব লার। পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে এতে আছে টন প্রতি ৫-৬ কেজি নাইট্ৰোজেন; ৭-৮ কেজি ফস্‌্ফেট এবং 
৬-৭ কেজি পটাশ য:র মূল্য কমপক্ষে ১০০ টাক1। আমাদের এক টন ‘সম্পদ’ জৈব সারের 
মূল্য সমপরিমাণ রাসায়নিক সারের মূল্যের থেকে অনেক কম। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে জৈব 
পদার্থ এই সারে "(ছে যা! জমির উর্ধরত! বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং জমির প্রকৃতির উন্নতি করে। 
এছাড| অন্যান্য vations এই জৈধ সারে আছে বসুন্ধর] £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৭ 


HBS চাশ্বীভাইদেন্র জন্য সান্ধসিডাইজড yen ৪ 
প্রতি মেঃ টন Se BIB কারখানা থেকে। এছাড়া স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে 
নিদ্দিষ্ট সীম! পৰ্য্যস্ত শতৰুর! ৫* ভাগ ট্রান্সপোর্ট সাবসিভি পাওয়া বায়। 


বিশদ বিবরণের অন্য আমাদের স্থানীয় ডিলার অথৰ! নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন । 


ক৷ৱখা।ন৷ £-প্লঃয।ণ্ট ম্যনেজ।র 
ক 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল ais ইণ্ডার্টাজ কপে।রেশন লিঃ 


যেক৷নিকা৷নে কম্পে৷ষ্ঠ গ্লয।৭্ট, 
বানতল।, কলি কত।-৩৯ 


রেজিঃ অফিস :-ওয়ে্ বেঙ্গল এ্যাগ্রো Bethe কর্পোরেশন লিঃ 
( একটি দরকারী সংস্থা ) 


২৩বি,'নেতাজী সুভাষ রোড, ৪থ তলা, _ 
কলিকাতা-১ 


ফোন ঃ ২২-২৩১৪/১৫, ২৩-৩১৯২ 





BF তুণু সংস্থা কর্তৃক অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রচারিত ) 





x 


oa 
তত বর্ষ 





সম্পাদকীয় 


তৈলবাীঁজ উন্নয়নে সরকারী সহায়তা/ 
নীলমাঁণ মিত্র 


ছোলা চাষের উন্নত প্রথা 


দীপাবলণশ উৎসব কি কৃষি উৎসব : / 
বরুণ wets 

বেকারত্ব ও দারিদ্য মোচনে 
গ্রামীণ শল্প/মুকুল বাগচী 


বাংলার মুখ চেয়ে/ 
বাসুদেব মন্ডল চট্টোপাধ্যায় 


পে'য়াজের চাষ/ 
কনক কমল চটোপাধ্যায় 





সেচের ও বৃষ্টির জল আরও ভালভাবে 
ব্যবহার করুন/ 
গৌরাত্গলাল রায় 


গবেষণাগারের সুফল সম্প্রসারণে 
একটি প্রকল্প /প্রিয়ব্রত চট্টোপাধ্যায় 


উন্নত প্রথায় মুসুরের BIA 
সংবাদ 


সম্পাদনা উপদে পৰ্ষদ 
faa পদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ আধিকারিক, 


কমি facts: 
অনিল কুমার সেনগু’ত অপর কৃষি অধিকর্ত৷ (সাধারণ) 


ডঃ দেবব্রত মুখাজী’, অপর কৃষি অধিকর্তা ( গবেষণা ) 
অশোক মোহন রায়, উপ সচিব (প্রকল্প ), কৃষি বিভাগ 
কিরমময় দত্ত, যুগ্ম কৃষি অধিকতা (বিশবব্যাঙ্ক প্ৰকল্প ) 
ডঃ সুনীল কুমার সেনগুপ্ত, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকারিক, কুষি অধিকার 
বনবিহারী চক্রবতী? জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক (সদর ) 
সুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 


fram মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


ayaa 
১৩৮৭ কাতি 


কৃষি বিভাগের কুষি-তথ্য সংস্থ। 


কর্তৃক প্রকাশিত 








৮2343 


শক্তিশালী কীটনাশক BSH খ]- 
আপনার ধানের FANE ক্রমাগত বহুদিন 
সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপায়ে 


দেহরপ, স্পর্শ ও ধোয়ার অদ্বিতীয় সমাবেশ থাইমেট ১‘-জি সহজে দমন করা যায় না 
এমন পোকামাকড় বিনাশ করে ।এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণের আগেই তাদের { 
প্রতিহত করার আভান্তরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে তোলে। 

তাছাড়া, ফসল সম্পূৰ্ণৰূপে পাকলে তাতে থাইমেট ১০-জ্রি’'র অবশিষ্টাংশ লেগে থাকে 
না আর প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড় দমন ৃ 
করে বলে সাধারণ কাটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের 
অপেক্ষা থাইমেট ১০-জি একবার প্রয়োগ করলেই স্থক্ল 
পাওয়া AT! যেসমস্ত চাষীরা লাভ করতে চান তারা এই 
ওষুধ বাবহার করে wars নিরাপদ ও হ্থুরক্ষিত কেথে 
নিশ্চিতরূপে বেশী সফল পল তুলে মুনাফ! করতে পারেন। 





THIMET 


রাত 


মারি 
es 


স্ন 
বি 


ৰ 


CYAALAMID 
সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
পো; ধা Rt 2১>, বোম্বাই Gee ০২৫ 


লম তা a পট ৩ 





= 


[্রব্ছর শারদায় উৎসব শেষ হতে হতে কার্তিক মাস এসে গেল। 

কাঁতকে হেমন্তের শাশরে ও দিনের কড়া রোদে ধীরে 
ধীরে পুষ্ট হয়ে ওঠে এ রাজ্যের প্রধান ফসল আমন ধন। এ বছরে 
কার্তিকে ক্ষেতের শ্যামলশ্রী অন্য বছরগনালর ছবিকে যেন ম্লান করে 
দিয়েছে। নিটোল সবুজে ঢাকা আদিগন্ত ক্ষেত প্রান্তর। এই ঢেউ 
খেলানো সবুজ প্রান্তর ক্রমশঃ সোনার রঙে ছেয়ে যাবে। আশা করা 
যাচ্ছে এ বছর আমন ধানের ফলন খুবই ভাল হবে। বিশেষ করে 
এ বছর কার্তিকের শুরুতে রাজ্যজুড়ে যে বিরল বৃষ্টি হলো তা 
শুধু আমন ধানের জন্যই ভাল নয় আগামী রব ফসলের সূচনার 
পক্ষেও অতি প্রয়োজনীয় | 


আমন ধান কেটে তোলার সঙ্গে সঙ্গে পরের ফসল রাব মরসুমের 
চাষ শুরু হয়ে যাবে। আজও সেচের ব্যবস্থা এ রাজ্যে সীমিত৷ 
আমন ধান কাটার পর জমিতে যে রস থাকে তাতেই প্রধানত রবি 
ফসলের চাষ হয়ে থাকে । রাঁব ফসলের মধ্যে বিশেষ করে তৈলবাঁজ 
ও ডালশসা। এ দুটির চাষ এলাকা এবং ফলন দুই প্রয়োজনের 
তুলনায় কম। অথচ এই দুটি আত প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের জন্য 
আমরা অন্য রাজ্যের উপর নির্ভর করে থাঁক। সেচ-সৌবত এলাকায় 
কৃষকরা গম, আলু, শীতকালীন শাকসবাঁজ ইত্যাঁদ অর্থকরী ফসল 
চাষের দিকেই বেশী করে ঝুকে পড়েছেন। ফলে সেচ-সেবিত 
এলাকায় তৈলবাঁজের চাষ বাড়োন। 


তৈলবীজ ও ডালশস্যের ফলন যাতে বাড়ে তার উপর সরকার 
বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে গমের উৎপাদন যাতে অব্যাহত থাকে 
সেদিকেও FIG রাখতে হবে। শুধু ডালশস্য ও তৈলবাঁজই নয়_ 
এ রাজ্যে নানারকম মশলার চাষও বাড়াবার উপর জোর দেওয়া 
হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যত্ন ও পাঁরিচর্যা করলে বিভিন্ন 
মশলার ফলন এ রাজ্যেও ভালই পাওয়া যেতে পারে। 


বসুন্ধরা £ দ্বাত্রংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


বিভিন্ন প্রকল্পে তৈলবীজের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য চলতি 
বছরে রাজ্য সরকার এক ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছেন। সরষে, তিল, 
‘তাস, সরগুজা. কুসুম ashes শস্যের জন্য প্রদর্শন ক্ষেত্র এবং সরষে 
ও তলের জন্য 'মাঁনাকট নৈওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে । রাজ্য 
সরকারের উদ্দেশ্য তৈলবঁজে ক্রমশঃ স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠা । 


এই কার্তকে তাই আলু গম ও Wale চাষের সঙ্গে সঙ্গে 
ডালশস্য, তৈলবীজ ও মশলার উৎপাদন বাড়ানোরও চেষ্টা করতে 
হবে। এ বছর রাবচাষের প্রাকৃতিক অবস্থা আঁত wager কৃষকদের 
অনুরোধ করি তারা যেন এই সুযোগ নষ্ট না করেন। কোন জমি 
ফেলে না রেখে যেখানে বে ধরনের শস্যের চাষ করা সম্ভব তা ঠিক 
করে নিয়ে চাষ শুরু করে দেন। এ বিষয়ে সাহায্যের দরকার হলে 
কৃষকরা যেন কৃষি সম্প্রসারণ আঁধকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। 
কৃষকদের চেষ্টা ও WH উপরই নির্ভর করবে এইসব প্রকল্পের 
সফলতা | 


তৈলবীজ উন্নয়নে 


সৰকাৰী সহায়ত 


পশ্চিম বাংলায় তৈলবীজ পৌষ ফসল ৷ ১৯৭৭- 
৭৮ সালের সর্বভারতীয় পাঁরসংখ্যান থেকে 
দেখা যায় যে তৈলবীজ চাষের মোট জাঁমর শতকরা 
মাত্র ১:২৮ ভাগ পশ্চিমবঙ্গে অবাস্থত আর মোট 
উৎপন্নের শতকরা মাত্র ১:০৬ ভাগ এ রাজ্যে হয়। 
সবরকম তৈলবীজ মিলিয়ে এ রাজ্যে এখন প্রায় 
আড়াই লক্ষ CLF চাষ হয়, যা মোট চাষের জাঁমর 
শতকরা তিন ভাগেরও কম। নীলমণি মিত্র 

স্বাধীনতার পর থেকে এ রাজ্যে তৈলবাঁজের 
উৎপাদন যদিও দ্বিগুণের বেশী বেড়েছে (১৯৪৭- 
৪৮ সালে তৈলবীজের মোট উৎপাদন ছিল প্রায় 
৪৩ হাজার টন আর ১৯৭৭-৭৮ সালে তা হয়েছে 
প্রায় ৯৮ হাজার টন), প্রয়োজনের তুলনায় কিন্তু 
তা কিছুই নয়। ব্যাপকভাবে তৈলবীজের চাষ 
এখনও এ রাজ্যে প্রসার লাভ করে ন। এর কারণ 
সেচ-সুযোগ সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকরা 
গম, আলু, শীতকালীন শাকসবাঁজ প্রভাতি 
অর্থকরী ফসল চাষের দিকে ঝুকে পড়েছেন, 
{1 ফলে সেচপ্রা্ত এলাকায় তৈলবীজের চাষ 
বাড়ে নি। ala মরসুমে মোট খাদ্য-শস্য উৎপাদনে 


উপ-কাঁষ অধিকর্তা (তৈলবীজ) পাশ্চমবঙ্গ 





বসুন্ধরা ৪ দ্বাত্রংশ বর্ষ £ এম সংখ্যা 


গমের ভূমিকা মুখ্যে হলেও, তৈলবীজের চাষ 
অবহেলিত হোক তা রাজ্য সরকারের কাম্য নয়। 
Pate এবং তৈলবীজ উন্নয়নে রাজ্য সরকার 
বিভন্ন প্রকল্পে যেসব আর্থক অনুদান চলতি 
arias বছরে কৃষকদের সাহাযার্থে দিচ্ছেন, 
সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হ'ল। 

১। সরষে £ যদিও সরষে এ রাজ্যের মুখ্য 
তৈলবীজ ফসল এবং মোট তৈলবাঁজ চাষের প্রায় 
অর্ধেক জামিতেই সরষের চাষ হয়, তবুও সর্ব- 
ভারতীয় উৎপন্নের মান্র ২:৫ ভাগ এ রাজ্যে 
উৎপন্ন হয়। তাই সরষের উৎপাদন বাড়াতে হলে 
হয় নতুন নতুন এলাকায় এর চাষ সম্প্রসারিত 
করতে হবে নতুবা কৃষকদের উন্নত চাষ পদ্ধাতি 
অবলম্বনে উৎসাহিত করে গড় ফলন বাড়াতে 
হবে। বর্তমানে জলাদ জাতের আঁধক ফলনশীল 
ধান চাষের এলাকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এইসব 
জমিতে, এমনাক অনেক এলাকাতেও, জলাৰ 
জাতের সরষের চাষ বাড়ানোর সুযোগ এসে যাচ্ছে। 
এসব জমিতে, ধান কাটার পরে. জমা রসের 
সাহায্যে যাঁদ টোর বি-&৪ বা রাই বি-৮৫ জাতের 
উন্নত পদ্ধাত অবলম্বনে চাষ করা যায়, তাহলে 
একর প্রতি টোরিতে প্রায় তিন কুইন্টাল এবং 





উৎপন্নের পাঁরমাণ ছিল মান্র চার হাজার টন। আর 

১৯৭৭-৭৮ সালে তিল চাষে জামর পাঁরমাণ 
দাঁড়ায় ৫২:১ হাজার BHA আর উৎপন্ষের 
পাঁরমাণ ৩৪.৪ হাজার টনে। এ রাজ্যে যে তিলের 
চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে, তা বিশেষতঃ আলুর 
পরে। ফলে এখানে তিলের গড় ফলন হেক্টর BTS 
৬৬২ কেজ যা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের গড় 
ফলনের তুলনায় সব থেকে বেশী । সারা ভারতে 
১৯৭৭-৭৮ সালে মোট যে পাঁরমাণ জাঁমতে 
{তলের চাষ হয়েছিল, পশ্চিম বাংলায় তার মাত 
শতকরা ২. ২৫ ভাগে চাষ হয়োছল অথচ উৎপন্নের 
পরিমাণ ছিল শতকরা ৭.০৭ ভাগ। 

Ol চানাবাদাম £ খারফ মরসুমে এ রাজ্যের 
পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহের উ'চু ডাঙ্গা জমিতে 
চীনাবাদামের চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তেমাঁন, 
সুন্দরবন ও অন্যান্য সমুদ্উপকূলবতাঁ এলাকায় 
দীর্ঘমেয়াদী আমন ধান কাটার পরে দ্বিতীয় 
ফসল হিসাবে বিনা সেচে চীনাবাদামের চাষ 
প্রচলিত হয়েছে। এ বছরের খাঁরফ মরসুমের 
চীনাবাদাম চাষ সম্বন্ধে যে তথ্য এখানে দেওয়া 
হ'ল তাতে রাজ্যের পাশ্চমাণ্ডলে এবং অন্যান্য 
এলাকায় চীনাবাদামের জনীপ্রয়তা সম্বন্ধে ছু 
আভাস পাওয়া যাবে ৷ 








জেলা চীনাবাদাম প্রদ্শনক্ষেত্র প্রকল্পে কৃষকদের নিজেদের উৎসাহে 
জমির পরিমাণ চীনাবাদাম চাষের জামির পাঁরমাণ 

১। পুরুলিয়া ৫০০ একর ৫৪৮ একর 
২। মোদনীপুর (পাশ্চম) ৩৫ ৪৩৫ 

৩! বাঁরভূম ৫০ ৫০ ,, 
Si বাঁকুড়া ১২ ৪১ , 
৫ ৷ বর্ধমান - ৫৫ aC, 
vl নদীয়া vo, — 

৭। মাঁশর্দাবাদ ৯০ ২৫২ » 
৮। মালদা ১৫ ৮০ ০ 





রাইতে ৩-৪ কুইন্টাল ফলন অশা করা যায়। 
zt তিল ঃ তিলের চাষ এখন কৃষকদের কাছে 
খুবই জনাপ্রিয়। মাত্র বছর বার আগে এ রাজ্যে 
তিলের চাষ হোত আট হাজার we অর 





Sl সূর্যমুখী : পশ্চমবাংলার সুন্দরবন ও 
অন্যান্য সমুদ্র-উপকূলবতঁ এলাকায় এক 
বিস্তীর্ণ অণ্ডল আছে যেখানে আমন ধান কাটার 
পরে আর অন্য কোন ফসল নেওয়া সম্ভব হয় না। 


এরকম পতিত জমির পাঁরমাণ প্রায় দশ লক্ষ একর ৷ 
পরাক্ষা করে দেখা গেছে যে আমন ধান কাটার 
পরে এসব জাঁমতে জমা রসের সাহায্যে বনাসেচে 


বসুন্ধরা £ BSS £ ১৩৮৭ 


ফলে ধান কাটার ঠিক পরেই কুনলে জমির সাঁণ্ডত 
রসে ভাল ফলন পাওয়া সম্ভব । 
৫! উন্নয়ন প্রকল্প £ প্রদর্শনক্ষেনত্র স্থাপন এবং 





বা দু'একবার হালকা সেচ দিয়ে সূর্যমুখীর মত 
অপ্রচলিত তৈলবাঁজ ফসলের চাষ করে গড়ে 
একরাপিছু ২-৩ কুইন্টাল ফলন পাওয়া সম্ভব। 
কিন্তু এমন সম্ভাবনাপূর্ণ ফসল হওয়া সত্বেও 
AVA চাষ আশানুর্পভাবে প্রসার লাভ 
করেনি। এর কয়েকটি প্রধান কারণ হ'ল £ 
(১) এ রাজ্যের আবহাওয়ায় জলীয় বাষ্প বেশী 
যায়, ফলে চাহিদামত ভাল বীজ সরবরাহের 
অভাব, (২) মাঠে টিয়া পাঁখর উৎপাতের জন্য 
ফলন খুবই কম হয়, (৩) মাঠে পরাগ-সংযোগ- 
কারী মৌমাছির অভাব থাকায় প্রচুর পারমাণে 
চিটা ও WL বীজের প্রাদুর্ভাব, এবং (৪) কোন 
কোন জায়গায় বিপণনের অসুবিধা | 

বর্তমানে এ রাজ্যে ATA যে উন্নত জাত 
(ই সি ৬৮৪১৪) প্রচলিত আছে, তা অপেক্ষাকৃত 
দশর্ঘ-মেয়াদী। চৈতালী ফসল হিসাবে চাষ করলে 
পাকতে প্রায় চার মাস সময় লাগে এবং দু'একবার 
সেচ না দিলে ফলন ভাল হয় না। এজন্য নতুন 
আবিষ্কৃত স্বলপ-মেয়াদী জাত “মরডেন”-এর চাষ 
ব্যাপকভাবে বাড়ানো দরকার। এই জাতের গাছ 





খৰ্বাকৃতি এবং তিন মাসেই ফসল পেকে যায়। 





fafafes বিতরণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের 
তৈলবাঁজের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য চলতি বছরে 
রাজ্য সরকার এক ব্যাপক কর্মসূচী 'নয়েছেন। 
সরষে, তিল, তি. সরগুজা, কুসুম প্রভৃতি 
শস্যের প্রাতিটি প্রদর্শনক্ষেত্র এবং সরষে ও তলের 
প্রাতটি মিনাকটের জন্য কৃষককে এক কোঁজ বাঁজ 
ও দশ কোঁজ ইউরিয়া সার দেওয়া হবে। প্রাতাট 
প্রদর্শনক্ষেত্র বা মানাকটের জমির আয়তন হবে 
এক 1বঘা।৷ 

এছাড়া, চীনাবাদামের প্রদর্শনক্ষেত্র স্থাপনের 
জন্য একরপ্রাত ৪৬০ টাকা অনুদান দেওয়া 
হয়েছে। AS একর প্রদর্শনক্ষেত্রের জন্য কৃষকরা 
চল্লিশ কোঁজ বাঁজ, এক কুইন্টাল সুপার ফসফেট 
বা রক ফসফেট এবং রোগ ও পোকা দমনের জন্য 
ওষুধ বাবদ খরচ পাবেন। এ বছরের খাঁরফ 
মরসূমে প্রায় ৭৫০ একর জাঁমতে চনাবাদামের 
প্রদর্শনক্ষেত্র স্থাপন করা হয়েছে । এছাড়া, প্রাক- 
এবং নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভূত জেলায় আরও 
৭৫০ একরে চীনাবাদামের প্রদর্শনক্ষেত্র স্থাপন 
করা হবে। 

বিভন্ন তৈলবীজ ফসলে প্রদর্শনক্ষেত্র এবং 


একটি সূর্যমুখী ফুলের ক্ষেত 


বস.ন্ধরা £ দ্বাত্রংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


'মাঁনকিট প্রকল্প রূপায়ণের জন্য রাজ্য সরকারের অনুদান দেওয়া হবে তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে 
কৃষি বিভাগ থেকে মোট যে পাঁরমাণ ries দেওয়া হ'ল। 











শসা প্রদৰ্শ ৰক্ষেৱের /মানাকিটের জল ৯) 
সংখ্যা বা জামর পরিমাণ তোৰা | লক 
ক। তৈলবাঁজ উন্নয়ন প্রকল্পেঃ 
১! সরষে ১,৫3,০০০ ৩৬:০০ ৫8:00 
২। তল 29,000 ৩৫-৫০ q.১০ 
ol তাস /সরগুজা /কুসুম ১2,০০০ ৩৪:০০ ৩:৪০ 
ও ৷ টনাবাদাম ১৫০০ একর ৪৬০০০ ৬:৯০ 
Gl সরষের জাবপোকা দমন ৭৫০০ একর (প্রাতি একরে) 0:৯০ 
১২-০০ 
(প্ৰাত একরে) 
খ। মাঁনাকিট প্রকল্পে ঃ 
৯। সরষে ৬৪,০০০ ৩৬:০০ ২৩9৪ 
২! তিল ৭০,০০০ ৩৫-৫০ ২৪:৮৫ 
৩। সুখী ১৩,৩৩২ ১৫.০০ ২:০০ 
গ। কেন্দ্রীয় সরকারের আঁ্থক সহায়তায় £ 
>! বিভিন্ন তৈলবীজ ফসলে রোগ ও 
পোকা দমনের জন্য 
২! সূর্ধমুখীর প্রদ্শনিক্ষেত্র স্থাপনের ৩*১০ 
জন্য ৮০ হেক্টর ৩০০.০০ ০.২৪ 
(ate হেস্রে) — 
মোট 3 ১২৫-৫৩ 
লক্ষ টাকা 


চলাঁত আর্ক বছরে 1বাঁভন্ন £কারের তৈল- কৃষি বিভাগ ধার্য করেছে, তার বিবরণ এখানে 
বাঁজ চাষের ও সম্ভাব্য উৎপাদনের যে লক্ষ্যসামা দেওয়া হোল। 


জামবু পারমাণ উৎপাদনের পাঁরমাণ 











শস্য (লক্ষ এক্র) (হাজার টন) 
>| সরষে ৮৭০০ ১০০০ 
২। তল 396 8-0 
৩! feta 3196 ২৪-৫ 
8! অন্যান্য (চানা 
বাদাম AAT 92.6০ eG 
সরগুজা, কুসুম) 
৯:০০ ১৮০ 
লক্ষ একর হাজার টন 
(অর্থাৎ ১-৮০ 
লক্ষ টন) 





রাজ্য সরকার তৈলবীজের উৎপাদন বাতিয়ে সহযোগিতা ও একনিষ্ঠ উদামের উপরে । আমরা 
স্বয়ম্ভরতা লাভের দিকে এক 1ব্রাট পদক্ষেপ আশা রাখ উৎসাহ কৃষকদের সাঁম্মীলত উদ্যোগে 
নিয়েছেন ৷ কিন্তু এই কর্মসূচীর সাফল্য সম্পূর্ণ. ও একান্তিক প্রয়াসে এই ব্যাপক কর্মসচা সাফলা- 
ভাবে নিভরি করবে এ রাজ্যের কৃষকদের আন্তরিক মণ্ডিত হবে। 


ছোলার ডাল পুম্টিকর খাদ্য। এতে প্রায় ১৮ 
থেকে ১৯ ভাগ প্রোটন জাতীয় উপাদান আছে। 
পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত ছোলাতে আমাদের চাহিদা 
পূরণ হয় না। ঘাটতি পূরণ করতে হলে ফলন 
বাড়াতে হবে। ফলন বাড়াবার সুযোগ আমাদের 
AAG আছে। কারণ বিনা সেচে ও একট: AHA 
সঙ্গে চাষ করলে মোটামুটি ভালই ফলন পাওয়া 
যায়। 


জাম 

অম্ল মাটি ছাড়া প্রায় সব রকম জিতেই 
ছোলার চাষ করা যায় তবে দো-আঁশ এবং বেলে 
দো-আঁশ মাটিতে এর চাষ ভাল হয়। জল বসা 
জাঁমতে এর চাষ ভাল হয় না। এজন্য জমিতে 
যাতে জল না দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 


জাম তোর 

দরকার হয় AT! আড়াআড়ি ৩ থেকে ৪ বার চাষ 
দিয়ে ভাল করে আগাছা বেছে এবং দু একবার 
মই দিয়ে জমি তোর করুন। ছোলার শিকড় 
মাটির গভীরে যায় বলে মাটির নিচের স্তরের 
রস টেনে নিতে পারে। 


সার দেওয়া 

চাষ দেবার সময় একর পিছু ৬ গাড়ী গোবর 
সার অথবা আবর্জনা সার এবং ১৬ কেজি ফস- 
ফেট দিন৷ যেসব জাঁমতে নাইট্রোজেন কম আছে 
অথবা সুপারিশ মত গোবর সার বা আবর্জনা 
পচা সার দেওয়া সম্ভব হবে না সেখানে একর 
প্রীত ৮ কোঁজ হারে নাইট্রোজেন সার দিলে ফলন 
ভাল পাওয়া যাবে। ছোলা শ:টি জাতীয় শস্য 
বলে বাতাস থেকে শিকড়ের সাহায্যে নাইট্রোজেন 
যোগাড় করে নিতে পারে। 


বসুন্ধরা £ কার্তিক ঃ ১৩৮৭ 


ছোলা চাষের 
উন্নত প্রথ| 


বসুন্ধরা £ দ্বা্রিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ 


বীজ বোনার সময় 

কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে শেষ সপ্তাহ 
পৰ্যন্ত ছোলা বোনার উপযুক্ত সময়। দেরঁতে 
বুনলে রোগ-পোকার আক্রমণ বাড়ে ও ফলন কম 
হয়। 


ৰাজ: 

পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী উন্নত জাতের ছেলা 
হচ্ছে বি-১০৮ (মহামায়া-১), বি-১১৫ ৷ এসব 
বীজ ব্যবহার করলে সাধারণতঃ ফলন অনেক কেশী 
পাওয়া যায়। 


বীজ শোধন 

বীজ বোনার আগে প্রাতি কোঁজ বীজে দেড় প্রাম 
বাঁসকল-৭৫ ও দেড় গ্রাম থাইরাম (যেমন থই- 
রাইড ইত্যাঁদ) একসঙ্গে মিশিয়ে বীজ শোধন 
করে নিন! যাঁদ জীবাণু সার বাবহার করেন, 
তাহলে ate কোঁজ বাঁজে শুধু তিন গ্রাম জিনেব 
(যেমন ডায়থেন এম-৪৫ ইত্যাদি) KOT CAH 
মিশিয়ে বোনার ৪ থেকে ৫ দিন আগে বাঁজ 


শোধন করবেন। অন্যথায় জীবাণু সারের 
উপকাৰিতা থাকে না। 


ৰাঁজ বোনা 

জাম তৈরি করার পর সুবিধা মত 'জো' দেখে 
শুকনো ছোলার বীজ সারতে বুনুন। লাঙ্গলের 
পিছনে সারতে বীজ বুনলে ভাল ফলন পাকেন। 
একর পিছ; ২০ কেজি বাঁজ লাগবে । মাটিতে 
যথেষ্ট রস থাকলে 1ছিটিয়ে বুনলে একর ate 
২৫ কেজি এবং রসের খাটাত থাকলে ৩০ 
cate বীজ লাগবে | দু সারির মাঝে ৩০ সে. ম. 
(এক ফুট) ও সারির মধ্যে পাশাপাশি দুটি গাছের 
মধ্যে ১০ সে.মি. (৪ ই) দূরত্ব বাখা দরকার । 


জাবাণন সারের ব্যবহার 
বীজ বোনার আগে জীবাণু সার ব্যবহার 
করুন। যে সমস্ত জাঁমতে প্রথম বার ছোলার মষ 


ব্যবহার করলে অথবা যে জমতে আগে ছোলার 
চাষ হয়েছে সেই জমির কিছু মাটি বীজের সঙ্গে 
সংগ্রহকারী গুটি ভাল হয়। এতে গাছ নাইস্রো- 
জেনের অভাব বোধ করে না ও ফলন ভাল হয়। 
বিভিন্ন ধরনের ডালশস্যের জীবাণু সার 'বাঁভন্ন ৷ 
প্যাকেটের সঙ্গে ছাপা থাকে। 

জীবাণু সার সাধারণতঃ এক বিঘা জমির জন্য 
১৫০ গ্রামের প্যাকেটে পাওয়া যায়। প্যাকেটে 
দেওয়া নাদর্ট তারিখের মধ্যে জীবাণু সার 
ব্যবহার করুন। 


পয়রা চাষ 

আমন ধানের জমিতে ধান কাটার ২ থেকে ৩ 
সপ্তাহ আগে জমি ভিজে থাকতে থাকতেই ছোলা 
ছিটিয়ে বোনা যায়। এজন্য একরে ছিটিয়ে বোনার 
দ্বিগুণ পাঁরমাণ বীজ লাগবে | এভাবে চাষ করলে 
আমরা একই জমি থেকে ধান ও ছোলা পেতে 
পারি। ছোলা চাষে সাধারণতঃ কলানো বাঁজ 
বোনার দরকার হয় না তবে ধানের মধ্যে বুনতে 
হলে কলানো ছোলা বোনা ভাল। 


সেচ ও পাঁরচর্ষা 

সাধারণতঃ ছোলা চাষে কোন সেচ দেওয়া হয় 
না। তবে বোনার সময় মাটিতে যথেষ্ট রস না 
থাকলে একটা হালকা সেচ দিয়ে বীজ বুনলে 
ভাল হয়। বোনার পরে জমিতে রসের অভাব দেখা 
দিলে ফুল আসার মুখে একবার হালকা সেচ 
দেওয়া দরকার | বোনার পর জাঁমকে ৮ থেকে ১০ 
হাত অন্তর পাঁটতে ভাগ করে নলে সেচের 
সুবিধা হয়। চারা বেরোবার তিন সপ্তাহ পরে 
একবার এবং ছয় সপ্তাহ পরে আর একবার 
আগাছা পারিম্কার করলে গাছের বাড় ভাল হয়। 
এতে ফলনও অনেক AWG! 


রোগ ও পোকা | 
ছন্তাক-ঘাঁটত রোগ যেমন ঢলে পড়া রোগ, মরচে 


২ ০ কিপার এ ৩ সচিন পাপ 


রোগ ও ধসা রোগ ছোলা গাছকে মাঝে মাঝে 
আক্রমণ করে। ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে ২ 
থেকে ৩ বছরের জন্য এ জমিতে ছোলার চাষ করা 
উচিত নয়। তার পরিবর্তে অন্যান্য ভাল বা তৈল- 
বীজের চাষ করুন। 

ছোলার শট ছিদ্রুকারী পোকার stor লম্বায় 
দেড় BIG ও রং সবুজ । এই পোকা দমনের জন্য 
মিলিলিটার এন্ডোসালফান (যেমন থায়োডান- 
৩৫ ই-সি ইত্যাদি) অথবা ২ 'মালালটার 
ফোঁনক্রোথায়ন (যেমন ফাঁলথায়ন, সুমিথায়ন 
৫০% Bente) মাশয়ে ভালভাবে স্প্রে করুন! 
অন্যথায় প্রাতি লিটার জলে ৫ গ্রাম জলে গোলা 
বি-এইচ-স (৫০%) গুড়ো মিশিয়ে স্প্রে করূন। 
প্রাত একরে ৩০০ লিটার ওষুধ মেশানো জল 
লাগবে! ওষুধ ছেটানোর পরে অন্ততঃ ১৫ দিন 
কাঁচা ছোলা খাবেন না। 


ফসল তোলা 
জাত ভেদে বাভন্ন জাতের ছোলা পাকতে সময় 
লাগে গড়ে প্রায় ১৩০ থেকে ১৩৫ Tra তবে 


__ বসহ্ধরা £ কার্তিক £ ১৩৮৭ 


ফসল তোলার আগে ১ মাসের মধ্যে বৃষ্টি হলে 
কাটতে আরও ১ সপ্তাহ বেশী সময় লাগবে। 
সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসের শেষ দিক বা চৈত্রের 
গোড়ায় ছোলা তোলার উপযুন্ত হয়। ফসল 
তোলার পর ভাল করে শুকিয়ে ও মাড়াই-ঝাড়াই 
করে ate বার করে নিন ৷ বীজ গুদামজাত করার 
আগে রোদে ভালভাবে শুঁকয়ে নিন। আবার 
ভাদ্র-আশ্বন মাসের কড়া রোদে ভালভাবে 
শুকিয়ে নিন, এতে বীজ ভাল থাকবে । গুদাম- 
জাত বীজে শতকরা ১০ ভাগের বেশী জলীয় 
অংশ থাকলে কল বেরুনোর ক্ষমত কমে যায় 
এবং তাড়াতাঁড় পোকা ধরে। 


ফলন 
উন্নত Ale দিয়ে ভালভাবে চাষ করলে একর 
প্রাত ৯ থেকে ১০ কুইন্টাল পর্যন্ত ফলন দেয়। 


মিশ্র চাষ 

একর পিছু যথাক্রমে ১৪ কোঁজ ছোলা ও ২ 
কেজি তাস বীজ বুনে ছোলা ও তিাসর মিশ্র 
চাষে পড়তা অনেক বেশী থাকে । 


মহৎ সঙ্কল্প 
এক্ট ব্ৰহৎ প্ৰক্ষষ্স 


একাগ্র প্রয়াস ও নিরলস গবেষণার ফলশ্ৰুতি হিসাবে 
বিজ্ঞানীরা আজ খুঁজে পেয়েছেন চাষবাসে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাভের চাবিকাঠি-অধিক ফলনশীল ও রোগসহনশীল 
বীজ, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ বাবস্থা ও 
আরো অনেক আধুনিক কলাকৌশল ৷ চাষবাসের এইসব 
কলা-কৌশল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার কৃষকের 
ক্ষেত খামারে পৌছে দেবার শপথ নিয়েছেন ভারত-জার্মান 
সার প্রশিক্ষণ প্ৰকল্প । 


বর্তমানে রাজ্যের ১৫টি জেলার ১৭৫টি মুখাগ্রাম সহ 
মোট ১৭৫০টি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেত্র, আলোচনা চক্র, কৃষক 
প্রশিক্ষণ, সার উৎসব, কৃষক দিবস, বিনামূল্যে মাটি পরীক্ষা 
ও সার প্রয়োগের সুপারিশ, বার্ষিক কৃষিপজী ও কৃষি বিষয়ক 
পুস্তিকা বিতরণ ইত্যাদি বহুমূখী সুপরিকলিত কাস্চীর 
মাধ্যমে প্রকল্পটি রূপায়িত হচ্ছে ত্বরিত সফলতায়। সার্থক 
হচ্ছে প্রকল্পের উদ্দেশ্য $ 


গ সামগ্রিক ভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, 


গু প্রকল্প এলাকায় জমির উৰ্বরাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে 
উন্নত প্রথায় কৃষিকাজ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া, 

@ কৃষি উপকরণের যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
সাহায্য করা এবং, 

ও রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
অভিজ্ঞ করে তোলা । 

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের এই বিশাল কর্ম- 
যক্তের শরিক হয়েছেন রাজ্যের কৃষিবিভাগ, বিভিন্ন রান্তীয়ত্ব 
ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহ ৷ কৃষিকর্মের সক 
স্তরেই শুরু হয়েছে আজ বিজ্ঞানের সার্থক অনুপ্রবেশ। লক্ষ্য 
কৃষির উন্নতি, তথা সমগ্র জাতির অগ্রগতি ৷ 


তারত-জার্মান সার | 
প্ৰশিক্ষণ প্ৰকল্প 


- ৯২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭১ ফোন নংঃ ২১২৬৩১-৩৫ 
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দীণাবদী beat 


দীপ জবালানোর উৎসব দেওয়াল বা দীপালী 
বা দীপাবলী ৷ ঘোর তমসাচ্ছন্ন অমানিশায় দীপ 
জেৰলে শ্যামাঙ্গিণী শ্যামা মায়ের আরাধনা 
উৎসব। আধ্যাত্মিক চেতনায় এ উৎসব হ'ল 
অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর, অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
ন্যায়ের এবং আবচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের 
সংগ্রামের প্রতীক। 

প্রদীপে তেল দিয়ে বাতি জবালানোর প্রথা 
অতি প্রাচীন। শহরের সুযোগ থেকে বাঁণ্ডত গাঁয়ে 
গর্জে আজও প্রদীপ জহালানো হয় এই উৎসবে । 
তবে উপকরণের দুল্প্রাপ্যতা ও আর্থক সংকটে 
এই উৎসবের ব্যাপকতা যে ক্রমশঃ হাস পাচ্ছে তা 
বলাই-বাহল্য। প্রদীপের উজ্জল বাতির স্থান 
নিচ্ছে এখন মৃদু আলো মোমবাঁতি। আর এদিকে 
শহরের উৎসব-মাহাত্ম্ম বেড়েছে বৈদ্যুতিক 
রকমারি আলোর চমংকাঁরত্বে। এতে এই উৎসবের 
তাৎপর্য বাড়ল কি কমল সে বিচার থাক। 

এই উৎসবের আধ্যাত্মিক দিক ছাড়াও পরোক্ষ 
একটি মঙ্গলময় দিকের কথাও কিন্তু ভাবা যেতে 
পারে। দীপাবলীর উজ্জবল আলোকে আকৃষ্ট 
হয়ে পাগলের মত ছুটে আসে অসংখ্য শ্যামা- 
পোকা, ফাঁড়ং, TA ও নানাজাতীয় পোকামাকড়রা 


< এবং পুড়ে মরে শেষে। মানুষ এবং পশুদের 


প্রত্যক্ষ ক্ষতিকারক Shiite যেমন মারা পড়ে 
তেমন শস্য তথা গাছগাছালীর ক্ষাতকারক 
পোকারাও ধ্বংস হয় ATE | 


কি কৃষি টৎ্তব ? 


বরুণ মাইতি 


* pm. “7 
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নজর দিলে দেখা যায় অসংখ্য পোকামাকড় 
আলোর রূপে মুগ্ধ হয়ে পাগলের মত ছুটে 
আসে | এক রকম ছোট ছোট ALS পোকা লম্বা, 
মাথার দিকটা মোটা, দুটি ডানায় দুটো কালো 
ফুটাক। অনেকেই জানেন শ্যামাপ জোর সময় 
এদের আবর্ভাব হয় বলে নাম হয়ে গেছে শ্যামা- 
পোকা । ইংরেজী নাম ‘aly লাফ: হপার | ধান 
গাছের রস শুষে খায় এবং এর ফলে ট:ংরো বা 
হলদে UG হওয়া রোগের ভাইরাস ছাঁড়য়ে ধান 
ফসলের সর্বনাশ করে। আজকাল আবার এদের 
গোত্রের আরও মারাত্মক ‘বাদামী শোষক পোকা' 
বা'ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার'দেরও আবির্ভাব হতে 
দেখা যাচ্ছে। 

গায়ের গন্ধের জন্য নাম গন্ধ পোকা বা 'রাইস 
বাগ'। এই নামের সঙ্গে পারচয় আছে অনেকেরই ৷ 
আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত এদের সাধারণত 
দেখা যায়। ৬টি পা, সবুজ রং, লম্বা দেহ এই 
গন্ধ পোকা ধানের দুধ খেয়ে চিটা করে দেয়। 
ধূসর রঙের লেদাপোকা বা 'সোয়ামং ন্যাটার- 


বের হতে পারে না। মাজরা পোকা বা স্টেম 
বোরারের মথ ধূসর বা হলদে রঙের হয়। ডানা 
৪টি ৷ সামনের দুটি ডানায় দুটো কালো ফ.ুটাকি 
থাকে। মাজরার কাঁড়ারা ধানগাছের কাণ্ড ফুটো 
করে কুরে খায়। ফলে মাঝপাতা ও শীষ শহকয়ে 
AI! এমাঁন আরও অসংখ্য ক্ষাতকারক পোকারা 
আলোর প্রেমে ছুটে এসে আলোর ফাঁদে পড়ে 
যাঁদ মারা যায় তবে সারা বছর শুধু শস্যই নয়, 
মানুষ ও MAG রোগ পোকার আক্রমণ থেকে 
রেহাই পায়। 

দীপালী উৎসবের সূচনা হেমন্ত খাতুতে। 
প্রাচীনকালে শস্যের এত উন্নত জাত বা বহরে 
একাধিক ফসলের আবাদ হয়ত তেমন প্রচলন ছিল 
না। কিন্তু আমন ধানের ইতিহাস আঁত প্রাচীন। 
আমন ছল প্রধান শস্য। হেমন্তকালে চাষ হয় 
বলে হৈমান্তিক বা হেমন্ত ধান বলেও পাঁরাঁচিত। 
প্রধান শস্যকে সকল প্রকার ক্ষতির হাত থেকে 
বাঁচিয়ে ঘরে তোলার প্রয়াস চিরন্তন প্রাচীনকালে 
এখনকার মত হয়ত SATA আক্রমণের 
ব্যাপকতা ছিল না। কিন্তু একেবারেই ছিল না 
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বেকাৰত্ব ৫ দাৰিঘ্জ্ 
মোচনে 
গ্রামীণ শিল্প 


মুকুল বাগচী 


কলকাতা থেকে প্রায় দুশো কিলোমিটার দুরে 
মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ব্লকের অধীনে 
অমার্ধ গ্রামের গ্রামীণ শিল্প, আজকের ব্যাপক 
দারিদ্য এবং বেকারত্বের দিনে--এক উজ্জবল 
ভবিষ্যং। এখানকার কুটিরশিল্পের খ্যাতি বহ:- 
দিনের | প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও বহু এঁতিহাসিক 
ঘটনারও সাক্ষ্য বহন করছে এই গ্রামটি । oats’ 
গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় চার হাজার। বার্ধফ্ণ এই 
গ্রামটিতে কিন্তু শাক্ষতের সংখ্যা কম নয়। 
চাষাবাদ ছাড়াও খাঁদ ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনের 
সাহায্য ও উদ্যোগে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের 
গ্রামীণ শিল্প। সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্ৰত্যক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, আর্ক খণ ও অনুদান 
প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে এখানে সাবান শিল্প, 
মাদুর শিল্প, শঙ্খ শিল্প, তাঁত শিল্প, মৌমাছি 
পালন, বড় শিল্প প্রভাতি গ্রামীণ শিল্প বিকাশের 
পথে। পুরুষ ছাড়াও এই গ্রামের মাহলারাও এই 
গ্রামীণ শিল্পে অংশগ্রহণ করে এক দস্টান্ত 
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স্থাপন করেছেন। বিশেষ করে শঙ্খ শিল্প ও 
বড়ি শিল্পে মহিলারা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ 
করেছেন। এখানকার নক্সা বাঁড় কলকাতা ছাড়াও 
বিভিন্ন রাজ্যেও বিশেষভাবে আদৃত! এই বাড়ি 
বাইরের রাজ্যে Tate করে এখানকার মহিলারা 
অনেকেই কিছু কিছু পয়সা Gorey করহেন। 
এক সাক্ষাৎকারে খাদ ও গ্রামীণ শিল্পের 
হচ্ছে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নকল্পে গাঁর- 
কল্পনা রচনা করা, সংগঠন করা ও কর্মসূচীকে 
বাস্তবায়িত করা। উদ্দেশ্য হলো--জনগণকে কাজ 
দেবার সামাঁজক লক্ষ্য অজন। বিব্লয়যোগ্য পণ্য 
উৎপাদনের অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন এবং জন- 
গণের মধ্যে স্ব 1নভ'রতা সাঁন্টর ও একটি বঁলষ্ঠ 
গ্রামীণ সমাজ উন্নয়ন চিন্তাধারা গড়ে তেলার 
ব্যাপকতর লক্ষ্য অর্জন। 

অমার্ধ গ্রামের মাহলারা ঘর সংসারের কজের 
অবসরে মাদুর ও বাঁড় তৈরী করে অর্থউপার্জনও 
ভালই করেন। স্ব-নিয্যান্ত কর্মসংস্থানের এটি 
একাঁট সহজ-ভাল পথ বলে তাঁরা অভিমত Sar 
করলেন। রাজ্য সরকারও বর্তমানে গ্রামীণ কুঁটর- 
শিল্পের বিকাশে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। এর 
উন্নয়নে Tater পারিকজ্পনাও গ্রহণ করেছেন। 
এক সাক্ষাৎকারে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের 
মুখপাত্ৰ জানালেন যে, এই গ্রামের চারপাশে মাছে 


১৬ 


অসংখ্য নিম, মহুয়া, করঞ্জা ইত্যাদি বনজ সম্পদ | 
এইসব গাছ থেকে সংগ্রহ করা বীজ মোঁশনের 
সাহায্যে CHAS করে তার সাথে চার্ব ও কস্টিক 
সোডা মিশিয়ে তৈরী হচ্ছে-সাবান। এই সাবান 
তাঁদেরও একটি আয়ের পথ হয়েছে। সাবান 
তৈরীর পর উদ্বৃত্ত অংশ যা খোলে রূপান্তারত 
হয়, তা নষ্ট হিসাবে ফেলে না দিয়ে চাষের কাজে 
লাগানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক কথায়_- 
প্রাকৃতিক সম্পদকে সপাঁরকজ্পনার মাধ্যমে 
কাজে লাগানো হয় এখানে । গ্রামে-গঞ্জে খাদি ও 
গ্রামীণ 1শল্পসমুহকে ব্যাপকভাবে প্রসার করে 
কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং গ্রামীণ অর্থ 
ব্যবস্থাকে AAG করাই এইসব পাঁরকজ্পনাগ্ীলর 
মূল উদ্দেশ্য । 

মোঁদনীপুর জেলার পটাশপুর গ্রাম আজ আর 
পিছিয়ে নেই ৷ বেকারত্ব ও দারিদ্রা মোচনে খাদি 
ও গ্রামীণ শিল্প কাঁমশন এগিয়ে এসেছেন, আর 
সেই সুযোগকে গ্রহণ করে এই গ্রামের জনসাধারণ 
স্ব-নিযান্তর পথে এগয়ে চলেছেন। হয়তো 
প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্য ও সহযোগতা 
অপ্রতুল তবুও এটি একা বাঁলম্ঠ পদক্ষেপ বলা 
যায়। হয়তো একাঁদন আসবে_ যোঁদন সকলের 
সাহায্য ও সহযোগিতায় 'অমার্ধ গ্রামীণ শিল্পে 
এক নব-যুগ ATG করবে। 


বাংলার মুখ চেয়ে 


বাস্যদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায় 


বিস্বাদ এ' সময়ের আর্তিভরা আরন্ত সকালে 
শাকের VOLS ভেঙে পড়ে ফাঁড়ং-এর লাস 
বাংলার মাঠেঘাটে জরাজীর্ণ ছায়ার মতন 
হতাশার LG ওড়ে বাতাসে ও রোদের ভেতরে 


বাংলার মুখ আজ রুখে গেছে, ব্যথা বাজে বুকে 
মনে হয় আমনের বন্ধ্যাত্বের রুক্ষ দিনালাপ 

এ' মুর্খ দিনের জন্যে, নবান্নের উপোষাী পরব 
হিমাহমেল অস্রাণের শাশরের মতো ঝারে পড়ে 


অঢেল সুখের দিন হয়তো বা ছিলো কিংবা আছে 
হয়তো বা দুঃখ পুষে এখানে জন্মানো বড়ো সুখ 
বাংলার জল-মাটি নদ-নদা আকাশ-বাতাস 

তাই বুঝ আমাকেও বারবার জন্ম নিতে বলে 


দুঃখ থাকুক যতো, দুঃখকে কার নে আম ভয় 
বাংলার মুখ চেয়ে দুহাতে কুঁড়িয়ে নেবো জয় ॥ 


১৭ 


গেয়াজের ko 


কনক কমল চট্টোপাধ্যায় 


পে'য়াজ একাঁট অর্থকরী ফসল। বাজারে সারা 
বছরই এর চাহিদা রয়েছে। কারণ মুলজাতীয় 
উদ্ভিদ এই পে'য়াজের ব্যবহার ব্যাপক ৷ নানা- 
ভাবে পে'য়াজ ব্যবহার হয়ে থাকে। পে'য়াজের 
ফলন বাড়াতে পারলে কৃষক লাভবান হবেন 
নিশ্চয়ই | এর ফলন বাড়াতে গেলে অবশ্য উন্নত 
প্রথায় এর চাষ করতে হবে। উন্নত প্রথায় চাষ 
করতে হলে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার তা 
এখানে আলোচনা করা হলো। 

অদ্বাণ মাসের মাঝামাঝি যেসব এলাকা থেকে 
জল নেমে যায় সেসব এলাকায় পেয়াজের চাষ 
করা যায়। অগ্রাণ মাসে পেকয়াজের বীজ বুনে 
পৌষ মাস পর্যন্ত রোয়া করা যায়। সেচের 
সুবিধা থাকলে অথবা জাম থেকে জল নেমে 
গেলে আমন ধান কেটে, মাঘ মাসেও পেখ্মাজ 
লাগানো যায়। 

রোয়া ছাড়াও ছোট কোয়ার পেয়াজ বোনা 
{হিসাবে লাগানো যায়। এই পে'য়াজ SE জমিতে 
কার্তক মাস থেকেই লাগানো সম্ভব । পে'য়াজ 
কাঁলর ফলন এই পেখ্মাজে বেশী হয়। সেজন্য 
মুখ্যত কলির জন্য এর চাষ করব হয়। তাছাড়া 
পেয়াজ তো আছেই। রোগ ও পোকার আক্রমণ 
এই পেয়াজে কম হয়। কেননা অনেক তাড়াতাঁড় 
তৈরী হয়ে Wal সাধারণভাবে যত্ন নিলেই ভাল 
ফলন পাওয়া যায়। 





সহ কষ তথ্য আধিকারিক, sia অধিকার, পাঁশ্চমবঙ্ণ । 


১৮ 


জাত 

ভাল ফলনের জন্য প্রথমেই উন্নত জাতের 
পে'য়াজ বেছে নিতে হবে। উন্নত জাতগ্যাল 
হলো AAT রাটনার, পৃসা রেড। দেশী জাতের 
মধ্যে পাটনাই লাল ও সাদা এবং গ্লোব (লাল- 
সাদা-হলুদ) ভাল ফলন দেয়। 


বীজ 

প্রতি একরের জন্য বীজতলায় তিন-চার কেজি 
aie লাগে। যাঁদ সরাসার জাঁমতে বীজ বোনা 
হয়, তাহলে বাঁজের পরিমাণ হবে দ্বগুণ। 
আবার অনেকে ছোট পে'য়াজের বেলায় গোটা 


পে'য়াজ জমিতে লাগয়ে থাকেন। এজন্য একর | 


AE পাঁচ-ছয় কুইন্টাল পেয়াজ লাগবে। 


সার 
মূলসার হিসাবে প্রধানত জমিতে কি এবং 
কতটুকু সার দিতে হবে তা এখন বলা হচ্ছে। 
ইউরিয়া ৬৭ কোঁজ অথবা ১৫০ কোঁজ এ্যামো- 
নিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট ২০০ কোঁজ, 
১০০ কোঁজ 'মউীরয়েট অব পটাশ এবং সেই- 
সঙ্গে পনেরো থেকে ষোল গাড়ী কম্পোষ্ট বা 
গোবর সর জমিতে চাষ দেবার সময় দিতে হবে। 
এরপর চাপান সার হিসেবে রোয়া বা বেনার 
এক মাস পরে একরপ্রাত ৫৫ কোঁজ ইউপরয়া 


এরা 


অথবা এ্যামোনিয়াম সালফেট ১২৫ কোঁজ মাটির 
সঙ্গে বেশ ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। 


রোয়া 

যদি বীঁজতলায় চারা তৈরী করা হয় তাহলে 
ছয় থেকে সাত সপ্তাহ চারার বয়স হলে লাগানো 
যাবে। লক্ষ্য রাখতে হবে চারা লম্বায় পাঁচ থেকে 
ছয় ইণ্ডি কিনা। এরপর ছয় ই অন্তর সারি 
করে, প্রতি সারতে চার ই দূরে দরে চারা 
রুইতে হবে। চারা যেন এক ইীণ্টি গভীরে 
লাগানো হয় তা-ও দেখতে হবে। 

ফসলের যত্ন পারিচর্যাই হ'ল চাষবাসের প্রধান 
চাবকাঠি। তাই জাঁমকে রাখতে হবে আগাছা- 
মুক্ত ও পাঁৱষ্কার। জাঁমতে রস আছে কিনা লক্ষ্য 
রেখে প্রয়োজনমত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। 


শস্যরক্ষা 

রোগপোকার হাত থেকে আপনার মূল্যবান 
শস্যকে রক্ষা নিশ্চয়ই করতে হবে। 
শ:য়োপোকার আক্রমণ পে'য়াজের জমিতে দেখা 
যায়। পোকা গাছের পাতা খায়। চোষীঁপোকা 
হলো হলদে রঙের ছোট পোকা ৷ এর আকুমণ আরও 
মারাত্মক । পোকা পাতার রস চুষে খায়। ফলে, 
পাতা কু'কড়ে শুকিয়ে যায়। পাতার ডগা বাদামী 
রঙের হয়েই শুকিয়ে AA! এদের দমন করতে 
একরপ্রাত ২৫০ থেকে ৩০০ লিটার জলে ৪০০ 
মিলিলিটার ম্যালাথিয়ন শতকরা ৫০ ভাগ বা 
২০০ 'ালালটার aor শতকরা ১০০ ভাগ বা 
এক কেজি সোঁভন শতকরা ৫০ ভাগ স্প্রে করা 
যেতে পারে। 

রোগের মধ্যে পাতা ঝলসানো রোগ যথেষ্ট 
ক্ষত করে। এই রোগে আক্রান্ত গাছের পাতায় 
জলে ভেজা দাগ দেখা যায়। পরে তা বাদামী রং 


৯৯ 


PMT £ কাতক § ৯৩৮৭ 


ধারণ করে। আক্রমণ তাঁৱতর হলে খড়ের মত রং 
হয় এবং পরে দাগে কালো NCS গুড়ো দেখা 
যায়! 

রোগ দমনে একরপ্রাতি ৩০০ লিটার জলে 
৬০০ গ্রাম ডাইথেন্‌-জেড্‌৭৮ বা ১২০০ গ্রাম 
ব্ৰাইটক্ন বা ফাইটোল্যান ভালভাবে মিশিয়ে স্প্রে 
করলে ফল ভাল পাওয়া যায়। ওষুধ স্প্রে করার 
উচিত নয়। 


ফসল তোলা ও ফলন 
ঠিকমত চাষ করলে একরে পেক়াজ ৮০ থেকে 
১০০ কুইন্টাল পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে। 
পাতার ডগা হলুদ রঙের হয়ে ঢলে পড়তে 
থাকলে বুঝতে হবে যে পেয়াজ তোলার সময় 
হয়েছে। সাধারণভাবে পেয়াজ লাগানো থেকে 
ফসল তোলা পর্যন্ত ১২০ থেকে ১৫০ দিন 
সময় লাগে। 


সংরক্ষণ 

পেয়াজ তুলে ৮ থেকে ১০ দিন ছায়ায় শুকিয়ে 
নেওয়া দরকার । খারাপ পে'য়াজগুলি যথাসম্ভব 
বেছে সারয়ে নিয়ে বাকি ভাল পে'য়াজগুলি 
সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। মাঝে মাঝে গুদামে 
পেখ্মাজ পর্যবেক্ষণ করা দরকার। যাঁদ পে'য়াজ 
পচতে দেখা যায় তাহলে পঠা পেকয়াজগুলি 
হবে। 
দেশে-বিদেশে পে'য়াজের চাহিদা প্রচুর । সুতরাং 
পে'য়াজ চাষ করে ফলন বাড়াতেই হবে। 


কম জলে বেশী এলাকায় সেচ দিতে হলে 
State কাঁচা আইল তুলে ছোট ছোট প্লটে SIT 
তুলনায় এতে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ জল কম 
লাগবে । অর্থাৎ কোন বাড়তি খরচ না করে একই 
পাঁরমাণ জল দিয়ে আরও ২০ ভাগ বেশী জাঁছতে 
সেচ দিতে পারবেন। 

সেচ নালার আড়াআড়ি সরু সরু কাঁচা অছল 
তুলে জমি ৫/৬ হাত থেকে ৮/১০ হাত চগুড়া 
গ্লটে ভাগ করে নিন। এই কাঁচি আইলগ-লি 
৫/৬ ইণ্টি OR হবে এবং ফসল তোলার পর সষ 
দিলেই জাঁমর সঙ্গে মিশে যাবে। 

কোন সেচ প্রকল্প এলাকায় সাধারণজ্ঞবে 
যেখানে ১০০ একর জমিতে সেচ দেওয়া হয় 
সেখানে এ জমিকে এভাবে ছোট ছোট প্লটে ভাগ 
করে নিলে একই পাঁরমাণ জল দিয়ে প্রায় ১২০ 
একর জমিতে সেচ দিতে পারবেন। গম, সরষে, 
রাই, ডাল, সবজি ইত্যাঁদ ফসলের চাষে এই 
পদ্ধাত বেশ লাভজনক | 

ফসল ছিটিয়ে বোনার ২/১ দিনের মধ্যে অর্থাৎ 
বীজের 'কল' বের হওয়ার আগেই প্লট তৈরী 
করার কাজট শেষ করুন। বীজ ছিটিয়ে বোৰার 
পর প্লট তৈরী করার সুবিধা হল এই যে, যেনব 
গাছ থাকবে এবং আইল তোলার জন্য কোন ভাঁম 
নষ্ট হবে না। 

সাঁড ড্রীল দিয়ে বীজ বোনা হলে বোনার আদ্গ 
এভাবে প্লট তৈরী করে 'নন। 

কিভাবে সরু সরু কাঁচা আইল তুলে *নট 
তৈরী করতে হবে তা পাশের ছবিতে দেখানা 

1 





সহ-অধিকর্তা, সম্প্রসারণ শাখা, বিধানচন্দ্ৰ কৃষি 


বি 
1 ঘন! 


২০ 


সেচেৰ { 
বির জল 
ঘাৰ ভালভাবে 


ব্যবহাৰ 


গোঁরাঙগলাল রায় 


< 


ফসল 
কাঁচা আইল 

৫/৬ হাত থেকে ৮/১০ হাত চওড়া ফালি 
যেখানে ফঃলকাঁপি, বাঁধাকাপ, টমেটো ইত্যাদি 
সবজির চারা লাগানোর পর জমি ভাসিয়ে সেচ 
দেওয়া হয়, সেখানেও এভাবে কাঁচা আইল তুলে 
ছোট ছোট গ্লট তৈরী করে তার পর চারা বসান। 
এতে সেচের জলের সাশ্রয় হবে। 

সেচ নালার জল যোঁদক থেকে বইছে সোৌঁদকের 
প্লটে প্রথমে সেচ না দিয়ে দূরের rea few 
আগে সেচ দিন। সেচ নালা দিয়ে যাঁদ বাঁ দিক 
থেকে ডান দিকে জল যায়, তাহলে ডান দিক 
থেকে সেচ দিতে দিতে বাঁ দিকে যান। এভাবে 
সেচ দেওয়ার সুবিধা হল এই যে, যতক্ষণে ডান 
দিকের গ্লটগৃলিতে জল দেওয়া হবে ততক্ষণে 
at দিকের *লটগুলির কিছুটা এমনিতেই ভিজে 
যাবে ৷ এতে সেচের জল কম লাগবে । সেচ নালার 


PRET £ ক তক £ ১৩৮৭ 


প্রবণ এবং অসেচ এলাকার চাষীরা বিশেষভাবে 
উপকৃত হবেন। 


লাউ, কুমড়া, চাল কুমড়া, শশা, তরমুজ, Faces, 
উচ্ছে ইত্যাদি কয়েক রকমের সবাঁজ সাধারণতঃ 
মাদায় লাগানো হয় এবং সবটা জমি ভাঁসয়ে সেচ 
দেওয়া হয়। এসব সবাঁজ লাগাতে হলে আগে 
প্রয়োজনীয় দূরত্বে সেচ নালা তৈরী করুন। এর 
পর সেচ নালার দুপাশে মাদা তৈরী করে বীজ 
লাগান। এতে সেচের জলের সশ্রয় হবে এবং 
জমিতে আগাছার উপদ্রব কম হবে । 


সেচ নালা 
সেচ নালার দু'পাশের সবাঁজর মাদা 


সেচ নালার দু'পাশে কিভাবে মাদা তৈরাঁ 
করতে হবে পর পণ্ঠোর ছবিতে দেখানো হল। . 


সেচ নালায় যেন ইত্দুরের গর্ত না থাকে 


১২ 


eT রীনা eee 


|; , ৫ 


কাচা আইল 


যেদিক দিয়ে জল ঢুকছে সোঁদকের প্লটগল 
'জল-বসা" হয়ে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম 
থাকবে। 


সেচ নালা 
বোনা ধান, পাট এবং অন্যান্য যে সব ফসল 
সাধারণতঃ ior জলে চাষ করা হয় সেসব 
PAA এভাবে ছোট ছোট প্লট তৈরী করে চাষ 
করুন। এতে Alor জল গাঁড়য়ে চলে যাবে না 
এবং জমির রস সব জায়গায় সমানভাবে ধরে 
রাখতে সাহায্য করবে । এভাবে চাষ করলে খরা- 


১ 


ৰ 


৫/৬ হাত থেকে ৮/১০ হাত 
চওড়া ফালি 
নজর রাখুন। এতে সেচের জলের অপচয় কম 
হবে ৷ 
ছোট প্লট তৈরী করে চাষ করার অনেক সবধা- 
১। এতে সেচের জলের অপচয় কম হবে। 
২। একই পাঁরমাণ জল দিয়ে বেশী এলাকায় 
সেচ দিতে পারবেন এবং এর জন, কোন বাড়াতি 
খরচ হবে না। 


৩। একই জাঁমর কোন জায়গায় বেশী জল বা 
কম জলের জনা ফসলের ফলন কমবে না। 
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সেচ নালার দু’ পাশে সবজির মাদ। 


S| সারের অপচয় কম হবে। কারণ, এক 
জায়গার সার ধুয়ে অন্য জায়গায় চলে ASAT 
এবং বেশী জল না দেওয়ার জন্য, সার. মাটর 
গভীরে অর্থাৎ [শিকড়ের নাগালের বাইরে চলে 
যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে৷ 

€&। এতে ভূমিক্ষয় রোধ হবে। অর্থাৎ চাষের 
জামির মাটি ধুয়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা ৰুব 
কম থাকবে। 

৬ ৷ কম সেচ দেওয়ার জন্য জাঁম নোনা হয়ে 


যাওয়ার সম্ভাবনা কম AFCA | 


৭। বৃন্টির জল আরও ভালভাবে ফসল 


তৈরীর কাজে লাগাতে পারবেন । 


GI খরাপ্রবণ এবং অসেচ এলাকায় কম 


বৃম্টিতেও ভাল কাজ পাবেন। এতে জাঁমর রস 
সব জয়গায় সমানভাবে ধরে রাখতে সাহায্য 
করবে। 


৯। ফসলের ফলন বাড়বে । 
১০। কম খরচে বেশী লাভ পাবেন। 





২২ 


RIDHAN CHAN 


ভারতবর্ষে কৃষকের সামাগ্রক উন্নয়নে একটি 
নতুন প্রকল্প শুরু হয়েছে ১৯৭৯ সালে, তার 
নাম হল--গবেষণাগার থেকে খামার'। পাঁরভাষায় 
ল্যাব-টু-ল্যান্ড। এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য 
হ'ল গবেষণাগার থেকে পাওয়া নতুন নতুন তথ্য 
ও প্রযুক্তিগীল কৃষকদের হাতে-কলমে শিখিয়ে 
দেওয়া ৷ ভাবতে অবাক লাগলেও একথা সাঁত্য, 
এদেশে প্রায় ৫০ হাজার কৃষ-পরিবারের মধ্যে 
প্রকল্পটি ক্রমশঃ পাঁরচিত হয়ে উঠলেও এ 
সম্পর্কে সঠিক ধারণা সাধারণভাবে এখনও গড়ে 
ওঠে নি। 
আমাদের দেশে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা 
( হয়োছল অনেকদিন আগে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শুর করোছলেন শ্রীনকেতন প্রকল্প। সেটা 


প্রকল্প আধিকাৰিক, গবেষণাগার থেকে খামার প্রকল্প 
বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর, নদীয়া। 
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প্ৰিয়ৰত চট্টোপাধ্যায় 
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১৯২১ সালে। তারপর কয়েক যুগ ধরে সরকার 
এবং বেসরকারা উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া 
হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ভারতীয় কৃষি অনু- 
সন্ধান পাঁরষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে নামত 
গবেষণাগার থেকে খামার প্রকল্পের বৈশিষ্ট 
কিন্তু আগের সব প্রকল্পের বৌশল্ট্য থেকে 
আলাদা ৷ এই নতুন প্রকল্পে কাজের পাঁরাঁৎ যেমন 
বিশাল, তেমনি কৃষকদের সযোগ-সবধাও 
প্রচুর | 
গবেষণাগার থেকে খামার প্রকল্পের কর্মসূছী 
গবেষণাগার থেকে খামার প্রকল্পের ভাওতার 
মধ্যে ছোট কৃষক থেকে শুরু করে ভূমিহীন খেত- 
মজুরদেরও বেছে নেওয়া হয়েহে। (এতে সব- 
চাইতে উপকৃত হবেন সমাজে অর্থনৈতিক দিক 
থেকে দুর্বল শ্রেণীর মানুষেরা ৷) Tater কর্ম 
ADIT মধ্যে রয়েছে-ফসলের চাষ-আবাদ : মাছ 
চাষ; পশুপালন ও পশাচাকংস-: মুরগী, ছাগল, 
শূকর ও মৌমাঁছ পালন; রেশম চাষ এবং কিছু 
কিছু ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ 
এছাড়া কাঁষ-পাঁরবারের অন্যান্যদের অতারস্ত আয় 
বাড়াতে নানান কার্যকর! প্রচেষ্টা চালানো এ 
প্রকল্পের অন্যতম কর্মসূচী | 
রূপায়ণে নিদিষ্টি অনুদান 

একথা অনেকেরই জানা, কৃষ সম্তসারণে 
চাষবাসের নতুন কোন বিষয় প্রচলনের জন বেছে 
নেওয়া হয় সাধারণত মধ্যবিত্ত কৃষকদের । কারণ 
তাঁদের আর্ক সংগাতি মোটামুটি রয়েছে। যে 
কোন নতুন চাষ শুরু করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব | 
গবেষণাগার থেকে খামার প্রকল্পের সংগে যুক্ত 
আছেন অনেক ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষক । তাই 
আৰ্থিক সহায়তার জন্য এ প্রকল্পে বরাদ্দ আছে 
পাঁরবার পিছু বছরে ৫০০ টাকা দামের Toe, 
কিছ; প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেবার । এই কারণে 
এটি বাস্তবে রূপায়িত করাও অনেক সহজ 
হয়েছে। 

ভারতে গবেষণাগার থেকে খামার প্রকলেপ 





কৃষকদের আণলিক ভিত্তিতে আট ভাগ করা 
হয়েছে। এর দ্বিতীয় অঞ্চল হ'ল পূর্বভারতের 
পশ্চিমবঙ্গ, ওঁড়শা এবং আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে। এসব রাজ্য থেকে ২৬২২ 
কৃষ-পারবারের মধ্যে এ কাজ শুরু হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গে এদের সংখ্যা ১৪০৩, ওাঁড়শায় 
১১৯৯ এবং আন্দামানের সংখ্যা ২০। জানা 
গেছে, পশ্চিমবঙ্গের দাৰ্জিলিং, নদীয়া, ২৪- 
পরগণা, বীরভূম, মেদিনীপুর জেলাগনাল থেকে 
১৩টি বুকের ৯২টি গ্রাম থেকে কৃষকদের বেছে 
নেওয়া হয়েছে। 

এই প্রকল্পে সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর 
ভূমিকাও উল্লেখ করার TS! পূর্বভারতে যেসব 
কাঁষ-পরিবার বেছে নেওয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে 
৭৬৩ জন অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ ৷ 


প্রকল্প রূপায়ণে বিভিন্ন সংস্থা 

গবেষণাগার থেকে খামার প্রকল্প রূপায়ণে 
এগিয়ে এসেছেন এ দেশের ভারতীয় কাষ অনু- 
সন্ধান পাঁরষদের কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, কৃষ 
বিশ্বাবদ্যালয়, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং বাভিন্ন 
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা । সেখানকার বিশেষজ্ঞরা 
গ্রামের মানুষের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে 
তুলে প্রকল্পে হাত লাগিয়েছেন। তাঁরা নিয়ামত 
কাজকর্মের সংগে এ কাজ করছেন কোন আতিরিন্ত 
পারিশ্রীমক ছাড়াই | 

উল্লেখ করা যেতে পারে, পূর্বভারতে 
গবেষণাগার থেকে খামার প্রকল্প রূপায়ণে অংশ 
নিয়েছেন মোট ১৪টি সংস্থা। তার মধ্যে ইটি 
কৃষি বিশ্বাবদ্যালয় রয়েছে। সে দুটি হ’ল-- 
বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্বাবদ্যালয় এবং গাঁড়শা কৃষি 
ও কাঁরগরী বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতীয় কৃষি 
অনুসন্ধান পরিষদের ৮টি সংস্থা রয়েছে। 
সেগুলি হচ্ছে -- বারাকপুরের কেন্দ্রীয় 
OSHA মৎস্য গবেষণাগার ও পাট কৃষি 
গবেষণাগার, কলকাতার পাটাঁশল্প গবেষণাগার ও 
রাষ্ট্রীয় মাত্বকা সার্ভে এবং ভূমি ব্যবহার 
প্ল্যানিং ব্যুরোর আণ্টলিক শাখা, কটকে কেন্দ্রীয় 





২৪ 


ধান গবেষণাগার, কল্যাণীর রাজ্ট্রীয় ডেয়ারী 


অনুসন্ধান সংস্থার পূরবাঞ্ুলীয় শাখা, 
দাৰ্জিলিঙের কেন্দ্রীয় আল; গবেষণাগারের 


MAE শাখা এবং আন্দামানের কেন্দ্রীয় কৃষি 
গবেষণাগার । এছাড়া শ্রীনকেতনে পল্পীশিক্ষা 
সদন। দুটি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র যথাক্রমে ২৪ 
পরগণার নীমপাঁঠে রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং মোঁদনী- 
পুরে কাপগারীতে সেবাভারতী; এবং সম্বল- 
পরের একটি স্বেচ্ছাসেবা প্রতিষ্ঠান 'উদীয়মানা 
মাতৃক্ষেত্র-এরা সবাই এ প্রকল্পের সংগে ATI 
দেখা গেছে, এসব সংস্থার ২৯টি কেন্দ্র থেকে মোট 
৩৪৩ জন বিশেষজ্ঞ দিনের পর দিন পরিশ্রম 
করছেন কৃষকদের সামাগ্রক উন্নয়নে | 
অন্যান্য সংস্থা ও প্রকল্পের সংগে সংযোগ 

এ প্রকল্পের অন্যতম কৰ্মসূচী হচ্ছে দেশের 
উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত 'বাভন্ন সংস্থা এবং 
অন্যান্য প্রকল্পের সংগে সংযোগ রক্ষা করা | তাতে 
সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কৃষকদের সর্বাঙ্গীণ মংগল 


বসুন্ধরা 2 কাতক £ ১৩৮৭ 
করাও সম্ভব। গবেষণাগার থেকে খামার 
প্রকল্পের গ্রাম বাছাই করা হয়েছে প্রধানত 
সুসংহত গ্রাম প্রকল্পের সংগে যে সব অণ্ডল যুক্ত 
সেখান থেকেই ৷ আবার fatwa উন্নয়ন সংস্থা, 
সরকারী কৃষি বিভাগ, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, ভারতীয় 
বীজ করপোরেশন, পঞ্চায়েত দপ্তর ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠানের সংগেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে 
চলেছেন এই প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থাগুলো ৷ 
সম্প্রসারণমূলক SIG T 

কৃষকদের চাষবাসের আধুনক কলাকৌশলে 
হাতে-কলমে পারদ করে তোলার সংগে সংগে 
বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা 
হয়েছে ৷ কৃষকদের জন্য প্রাশক্ষণমূলক অনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা করা, ছোট ছোট পাাঁস্তকাতে আণুলিক 
ভাষায় সফলগুলির প্রকাশনা, বিভিন্ন মাধ্যমে 
ব্যাপক প্রচার, কৃষিমেলা, কৃষকাঁদবস- এইসব 
বাবস্থার মাধ্যমে উন্নত পদ্ধাতগুলির ব্যাপক 
প্রসার ঘটানোও এই প্রকল্পের অন্যতম ক্ম'সচাী | 




















গবেষণাগারের সুফল সম্প্রসারণে একটি প্রকল্প ঃ 
কৃষক জাম থেকে ঢ্যাঁড়শ তুলছেন 


২৫ 


বস্্ধরা £ দ্ৰ্যান্ংশ £ ৭ম সংখ্যা 
কৃষকদের কাছে গবেষণাগারের সফল 

সারা দেশে গবেষণাগারের সুফল. ছাড়িয়ে 
দেওয়া এক 1বরাট কর্মযজ্ঞ। নানান উদ্যোগ 
নেওয়া হয়েছে 'বাভন্ন সংস্থার মাধ্যমে। এবং 
সেও এক Teale আলোচনা । এ প্রসঙ্গে 
কেবলমাত্র পূর্ভারতে যে সব কাজ চলছে তার 


কিছু কিছু উল্লেখ করা যাক 


ধান চাষ 

খাদ্যশসোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আমাদের 
দেশে ধানের উৎপাদন বেশী হওয়া ৰরকর। 
আউশ, আমন ও বোরো ধান সষে নান প্রকার 
স্থানীয় দেশী জাতের চাষ প্রচলিত আছে। 
উন্নত জাতের আঁধক ফলনশীল বাঁজশ কিছু 
কিছু জনপ্রিয় রয়েছে । এর সংগে যাদের পরিচয় 
বাভিন্ন উন্নত জাতের ধান চাষ ৷ এই উন্নত বীজ- 
গল CAA, জয়া, মাস রী, জগন্নাথ, পংকজ, 
সি-আর ১০০৪. আই-আর ২.২ প্রভৃতি ৷ দেখা 
গেছে, গত বছরে বহু কৃষকের জমিতে এসব 
জাতের গড় ফলন প্রতি HA ৩৬ বুইন্টাল। 
অথচ সেইসব গ্রামেই অন্যদের জাঁমতে একই 
বীজে এর পরিমাণ ২০ কুইন্টালের মত: 

আবার Tee, কিছু অপ্রচলিত ধরনের ধান 
চাষের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে ৷ কটকের 
কেন্দ্রীয় ধান গবেষণাগারের নতুন একি ধানের 
জাত ১০০৯। এটি পংকজ ও জগন্নাথের নংযেগে 
rela ওঁড়শার পুরী জেলার কৃষকদের জমিতে 
চাষ করে দেখা গেল এর ফলন হেক্টর পিছ ৩০ 
কৃইন্টাল। তাছাড়া আরও দেখ গেল এ জাতের 
ধান সরাসার ছিটিয়ে বোনা যায় এবং গাহগুলির 
দাঁডয়ে থাকার ক্ষমতা বেশী । 


নির্ভর করে। বৃষ্টি দেরীতে হলে বীজতলা তৈরি 
করতেও দেরী হয়। প্রাতকার হিসাবে উদ্যোগ 
নেওয়া হয়েছিলো যৌথ বাঁজতলার। এতে ক্ষুদ্র 
কৃষকদের লাভ সবচাইতে বেশী । 


পাট চাষ 

পাট চাষের সংগে পূর্ভারতের কৃষকদের 
পাঁরচয় অনেক দিনের । তাই এ প্রকল্প রূপায়ণে 
উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে নানান নতুন জাতের বাজ 
নিয়ে চাষ করে। ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলার 
অনেক গ্রামেই দেখা যাবে AMAT জাতের পাট 
গাছ। আবার বারাকপুরের পাট কৃষি গবেষণা- 
গারের বাসুদেব ও নবীন জাতের পাট চাষ করে 
দেখানো হচ্ছে বাভন্ন এলাকার কৃষকদের । গত 
বছরে নবীন ও বাসুদেব জাতের পাটের ফলন 
সেচ ও অসেচ এলাকায় হেক্টর প্রাত যথাক্রমে ৩০ 
এবং ২২ কুইন্টাল। 

উন্নত জাতের পাট উৎপাদনে উন্নত প্রথায় পাট 
পচানো দরকার । পাট পচাবার এসব পদ্ধাতি- 
এ প্রকল্পের সংগে TS কৃষকদের | 

আগাছা পাঁরহ্কার করতে । আগাছাগুল বিনা 
রাসায়ানক জানিস দিয়ে। প্রশিক্ষণের ফলে এসব 
জানিস ইাঁতমধ্যেই কৃষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য 
হয়েছে। 


গম চাষ 

পাঁশ্চমবঙ্গ ও ওাঁড়শায় বিভিন্ন সংস্থা গম 
চাষের প্রায় ১৬০টি প্রদর্শন খামারের আয়োজন 
করেছিলেন গত বছরে। সেখানে ব্যবহার করা 





জলাজমিতে জলাধ ১নং এবং ২নং জাতের ধান 
চাষের প্রদর্শন খামারের আয়োজন করা হয়েছে। 
আমন চাষে সি-আর-এম ১৩ এবং তাই-আর 
৫৭৯ (পলমন) জাতের ধানের ভাল ফলন উল্লেখ 
করার মত। 

বেশীর ভগ এলাকাতেই আউশ ও আমন 


২৬ 





হয়েছিলো দুটি উন্নত জাতের বীজ--সোনালকা 
এবং ইউ-ীপ ২৬২। এ প্রসঙ্গে, শ্লীনকেতনের 
উদ্যোগে গম চাষে 'রক্‌ ফসফেট’ সারের ব্যবহার ৷ 
উল্লেখ করার মত। 

বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্বাবদ্যালয় ও পাট কৃষ 
গবেষণাগার দেখিয়েছেন কিভাবে গম চাষে কম 


বসুন্ধরা £ কাতক £ ১৩৮৭ 





চারা পোনা দেবার আগে কৃষকদের সঙ্গে আলোচন 


সেচ দিয়ে বেশী ফসল ফলানো সম্ভব। জমির 
মধ্যে বিভিন্ন বাঁধ দিয়ে শতকরা ২০ ভাগের মত 
SAAD বাঁচানো যায়। কৌশলাঁটি জেনে কৃষকেরা 
আজ সত্যই খুশী । 

শাক-সবাঁজ চাষ 

কৃষকদের নানা ধরনের সবাঁজ চাষে উৎসাহ 
দেওয়া এ প্রকল্পের প্রয়াস আর এক উল্লেখষোগ্য 


উন্নত মানের বাঁজের প্রয়োজনমত যোগান নেই। 
এ পর্যন্ত চারশোরও বেশী কৃষকদের জাঁমতে 
AGG চাষের আয়োজন করা হয়েছে । কৃষকদের 
সাহায্য করা হয়েছে চারাগাছ, সার ও গাছের 
রোগ-পোকা মারার প্রয়োজনীয় ওষুধ Tre! 
আল; চাষ 

কেন্দ্রীয় আলু গবেষণাগারে তৈরি উন্নত 





কাজ | Taber সংস্থা প্রয়োজনীয় চারাগাছগুাল 
এক জায়গায় তৈরি করে নেয়। ফলে যাঁদের 
আর্ক সংগাঁতি নেই তাঁদের চারাগাছ পেয়ে 
সুবিধা হচ্ছে অনেক বেশী। প্রকল্পের উদ্যান- 
বিশেষজ্ঞণ কৃষকদের দৌখয়েছেন কখন কোন 
সবাঁজর কি জাতের চাষ করা উচিত, কতটা সার 
ও সেচ দিয়ে গাছের অন্যন্য পাঁরচর্ধা করা 
দরকার এবং গাছগাীল রোগ-পোকা থেকে 
বাঁচাতে সঠিক ওষুধের প্রয়োজনীয় মাত্রায় ব্যবহার 
কিভাবে করা উচিত। সব অণ্ডলেই দেখা গেছে, 





জাতের আলু এ রাজ্যে কৃষকদের কাছে প্রচলিত | 
সে-সব জাতের কয়েকটি হ'ল-_ কুফরী জ্যোতি, 
কুফরী অলংকার এবং কুফরা PAT | প্রকল্পের 
বিশেষজ্ঞরা জাঁমর অবস্থান ও তার উৎপাদনক্ষমতা 
অনুযায়ী কিভাবে আলুর জাত ঠক করতে হবে 
এ ব্যাপারে কৃষকদের পারদর্শ করেছেন। 
সরষে চাষ 

গত বছরে গবেষণাগার থেকে খামার প্রকল্পের 
৬৪ জন কৃষকের জামতে ৪টি উন্নত জাতের 
সরষে চাষের আয়োজন করা হয়। সব জাতের 





২৭ 


দৰ 


বস-্ধরা 2 দ্বানিংশ বৰ্ষ ৪ ৭ম সংখ্যা 
মধ্যে 'টোর ব-৫৪' যেন কৃষকের বড় কাছের। 
আম্বন-কার্তিক মাসে ধান কাটার পর জাঁচতে 
জো বুঝে এ জাতের বীজ ছিটিয়ে বোনা হয়। 
সাধারণভাবে পরিচর্যা করেই হেক্টর প্রাত ফলন 
পাওয়া গেছে ৫০ থেকে ৭০ কুইন্টালের মত । 
ফলগাছের চাষ 

কিছু কিছু সংস্থা কৃষকদের 1বাঁভন্ন ফল- 
গাছের চারা দিয়েছেন এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৷ আম, 
নারকেল, লেবু, পেপে, লিচু, কলা প্ৰভৃতি 
গাছগুলি কৃষকরা নিজের জমিতে যত্ন নিয়ে বড় 
করে তুলছেন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে । 


মাছ চাষ 
মাছ চাষ নিয়ে এ দেশে ব্যাপক গবেষণা করন্ছন 
বারাকপুরের কেন্দ্রীয় অন্তদেশীয় ম+স্য 


গবেষণাগার । গবেষকদের মতে পুকুরে মিশ্র 
মাছ চাষ অনেক লাভজনক ৷ দেশীয় রুই. কাতলা 
ও মুগেল মাছের সংগে দেশী ঘেসো রুই, 
রূপালী রুই ও আমেরিকান রুই-এর 'মশ্রণে 
wea ate গড় উৎপাদন ৪ মোঁট্রক টনের মত। 
অথচ চিরাচরিত প্রথায় রুই. কাতল জাতের মাছ 
চাষে এর পাঁরমাণ পাশ্চমবঙ্গে এখনও হের 
প্রাত ১ মেট্রিক টনের বেশী নয়। আবার মাগ এর, 
সিঁশগ মাছের মত জিওল মাছের চাষও ল ভ- 
জনক ৷ উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে মাছ ASAT 
যায় AS WEA ৩:৭৫ মোট্রক টনের মত। সময় 
লাগে মাত্র ৬ মাস। উল্লেখ করা দরকার, গবেষণা- 
গার থেকে খামার প্রকল্পের মাধ্যমে পূর্বভারতে 
প্রায় ১০০ পুকুরে মাছ চাষের উন্নত পদ্ধাতগতলি 
স*্প্রসারত হচ্ছে। কৃষকদের BA হাসবে 
দেওয়া হয় চারাপোনা, মহুয়ার ABA, সার. মাহের 
খাবার ইত্যাদি জিনিসগ্যাল। 


পশচিকংসা ও পশুপালন 
পশ্যাচিকিংসা বিভাগে কৃষকদের সাহায্য বরা 














হয় তাঁদের গৃহপালিত পশুর স্বাস্থ্যরক্ষার 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিয়ে। এছাড়া উন্নত 
জাতের সবুজ ঘাস ফলাতেও উংসাহ দেওয়া শুরু 
হয়েছে বিভিন্ন প্রদর্শন খামারের মাধ্যমে । তবে 
পশুপালন বিভাগে ' সবচাইতে আকর্ষণীয় হল 
মুরগীপালন। উন্নত জাতের মুরগী বৈজ্ঞানিক 
প্রথায় পালন করলে অনেক বেশী লাভ। 'বাভন্ন 
সংস্থা এ নিয়ে ব্যাপক প্রাশক্ষণ দিয়েছেন 
কৃষকদের। তারপর তাঁদের সাহায্য করা হচ্ছে 
মুরগীর বাচ্চা, সেগুলির চাকংসার ব্যবস্থা ও 
মুরগীর সুষম খাবার দিয়ে | 
TAMA A চাষ 

কৃষকদের মধ্যে রেশমগৃঁটির চাষকে জনাপ্রয় 
করে তোলা এ প্রকল্পের আর এক উল্লেখযোগ্য 
কাজ। বারভুমের পল্লী weet ১৫ জন কৃাষ- 
পরিবারের আঁতীারন্ত আয়ের সুযোগ করে 
দিয়েছেন শ্রীনিকেতনের পল্লী শিক্ষা সদন 
সেখানকার কৃষকদের দেওয়া হচ্ছে তু'তচাষের জন? 
সার এবং গাটপোকাগ্ীল বরেশমস তো তোঁরর 
উপযোগী করে তুলতে প্রয়োজনীয় সাজ-সরপ্জাম। 

এছাড়া কীধ-পারবারের মধ্যে মৌমাছি 
পালনেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এ প্রকল্পের 
তত্তাবধানে। তাঁদের সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ 'দিয়ে 
কিছু কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপন্রেরও ব্যবস্থা 
করে দেওয়া হয়েছে । গৃহাবজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ 
কৃষকদের নানান প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দোঁখয়েছেন 
কিভাবে পাঁরবারের শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা 
উচিত৷ মেয়েদের হাতের কাজে পারদশা করে 
আয়ের সুযোগ দেয়া হচ্ছে এ প্রকল্পে। 

গবেষণাগার থেকে খামার প্রকল্পের সময়সীমা 
এখন পর্যন্ত ১৯৮২ সালের মে মাস অবাঁধ। 
ঠিক হয়েছে একই পাঁরবার নিয়ে ততদিন কাজ 
চজবে। গবেষণাগারের সুফল সম্প্রসারণের 
পটভূমিকায় এই প্রকল্প এক উল্লেখযোগ্য প্রয়াস ৷ 


২৮ 


উমত পথায় 


মুয়রের 


খাদ্যগমণের দিক দিয়ে মুসুর ডাল খুব 
উপকারী । কারণ, এতে শতকরা ২৫-২৬ ভাগ 
আমিষ জাতীয় উপাদান আছে। পশ্চিমবঙ্গে 
মুসুর ডালের চাহিদা যথেষ্ট এবং WALA 
চাষও ভাল হয়। রবিখন্দে, একক ফসল হিসাবে 
অথবা সরষে, রাই, যব ইত্যাদি অন্য ফসলের সঙ্গে 
মিশিয়ে এর চাষ করা হয়। ভালভাবে উন্নত 
জাতের চাষ করলে এর চাষও লাভজনক হয়। 


ঠিক জাম বেছে নিন 

প্রায় সব রকম জমিতেই মুসুরের চাষ করা 
চলে । তবে দোআঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটিতেই 
মুসুর বেশী ভাল হয়। 


উন্নত জাতের বীজ 

বি-৭এ (আশা) গাছ লম্বা । ফুলের রং সাদা। 
মাঝারি গড়নের ছাই রঙের WA অসংখ্য ছোট 
ছোট কাল দাগ থাকে । স্বাভাবিক অবস্থায় একরে 
প্রায় ৫--৬ কুইন্টাল ফলন হয়। 

বি-২৫৬ (রঞ্জন)--গাছ লম্বা ও ছড়ানো । ফুল 
সাদা রঙের এবং দানা একটু বড়। একরাপছু 


চাষ 


ভল কুইন্টাল ফলন হয়। 


বীজ শোধন 

ফসলে রোগের আক্রমণ কমাবার জন্য বোনার 
আগে ate কেজি বীজে দেড় গ্রাম থাইরাইড ও 
দেড় গ্রাম ব্রাসকল-৭৫ 'মাঁশয়ে বীজ শোধন করে 
নিন ৷ জীবাণু সার ব্যবহার করলে ate কেজি 
বীজে তিন গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ দিয়ে বোনার 
৪ -৫ দিন আগে বীজ শোধন করবেন ৷ অনাথায় 
জীবাণু সারের উপকারিতা থাকে না! 





জাম তোর ও বীজ বোনা 

৩-৪ বার চাষ ও মই 'দয়ে মাটি বেশ ঝুর- 
ঝরে করুন এবং জমির আগাছা বেছে ফেলুন | 
ভাল ফলন পেতে হলে ঠিক সময় বীজ বোনা 


দরকার। কার্তিক মাসের প্রথম থেকে তৃভীয় 
সপ্তাহ বোনার উপযুক্ত সময়। দেরীতে বুনলে 


ফলন কম হবে। 

বীজ ছিটিয়ে বুনবেন। এককভাবে চাষ করলে 
দরকার হবে একর পছ; ১২-১৪ কেজি ভাল 
বাঁজ ৷ 


২৯ far ৮০৭ 


বসুন্ধরা £ দ্বাবিংশ বৰ্ষ £ এম সংখ্যা 


জ'বাণ; সারের ব্যবহার 

বীজ বোনার আগে জীবাণু সার ব্যবহার 
Fi) যে সমস্ত জমিতে প্রথমবার মুসুত্রের 
চাষ করা হয় সেখানে বীজ বোনার সময় জীবাশু 
সার ব্যবহার করলে অথবা যে জমতে আগ 
THAT চাষ হয়েছে সেই জামর fea, মাটি 
বীজের সঙ্গে মিশিয়ে বুনলে মসুর গাছের 
HERG নাইট্রোজেন সংগ্রহকারী METS ভাল ধৰে৷ 
ফলন ভাল হয়। 


পয়রা চাষ 

আমন ধানের ক্ষেতে ধান কাটার ২--৩ সপ্ত হ 
আগে একর প্রাতি ৩০ কোঁজ হারে মসুর বীজ 
আমন ধানের মাঝে ছিটিয়ে দিয়ে পয়রা চাষ করা 
যায়। আমন ধানের জমি থেকে ফসল কাটবর 
আগে শেষবারের মত জল বের করে দেবার প্র 
যখন TAG বেশ ভিজে থাকে তখনই বীজ ছেটাতে 
হয়। 


সার 

মসুর শঃঁট জাতীয় ফসল। তাই এতে 
নাইক্সেজেন-ঘটিত সারের প্রয়োজন TT SH 
tela করার সময় একর পিছ, ৮ কোঁজ নাইট্রোজেন 
ও ১৬ কেজি ফসফেট সার দিন। ভাল ফলন পেতে 
হলে জীবাণু সার বাবহার করুন। এই সারের 
প্যাকেটের ACT ব্যবহারের নিয়মাবলী ছাঁপয়ে 
দেওয়া থাকে। 


সেচ ও পরিচর্যা 

মুসুর চাষ সাধারণতঃ বিনা সেচে হয়, শেকড়ের 
সাহায্যে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে পারে। তবে 
বোনার সময় যাঁদ জমিতে ঠিকমত রস না থাকে, 
তাহলে বীজের কল এক সঙ্গে বের হয় AT | ফলে 
সব গাছের শ:টি এক সময়ে পাকে না। তাই মাটির 
জো কম হলে হালকা সেচ দিয়ে বীজ বোনা 
দরবার | চারা বেরোবার ৩ সপ্তাহ পরে একবার 
এবং ৬ সপ্তাহ পরে আরও একবার আগাছা 
পাঁরত্কার করে দিন। এতে ফলন অনেক বাড়বে। 





রোগ ও পোকা দমন 

HALA ঢলে-পড়া রোগ দেখা AT | এই রোগের 
সহজ প্রতিকারের কোন ওষুধ নেই। ক্ষেতে 
রোগাক্রান্ত গাছ দেখলে গোড়াসুদ্ধ তুলে Feet 
ফেলুন। সে জমিতে ২৩ বছর মুসুরের বদলে 
অন্য ফসল চাষ করুন । 

THAT এক জাতের পোকা শঃটিতে ফুটো করে। 
প্রতিকারের জন্য আক্রান্ত ফসলে প্রত লিটার জলে 
দেড় মিলিলিটার এনডোসালফান ৩৫ ই-স (যেমন 
থায়োডান ৩৫ ই-সি) অথবা এক মিলিলিটার 
ফোঁনদ্রোথায়ন ৫০ ই-সি (যেমন ফলিথায়ন বা 
সুমিথায়ন ৫০ ই-াস) মিশিয়ে স্প্রেকরুন। 

অনেক সময় ক্ষেতে গাঢ় বাদামী রংয়ের জাব 
পোকা দেখা যায়। এই পোকা মারার জন্য প্রতি 
লিটার জলে এক মিলিলিটার 1মিথাইল ডোমটন 
২৫ ই-স (যেমন মেটাসিসটক্স ২৫ ই-সি ইত্যাদি) 
বা ডিমোথোয়েট ৩০ ই-ীস (যেমন রোগের ৩০ 
ই-সি ইত্যাদ) অথবা আধ মিঁলালটার ফসফো- 
মিডন ১০০ (যেমন ডিমেক্তন ১০০ ইত্যাঁদ) 
মিশিয়ে স্প্রে করুন। প্রতি একরে ৩০০ লিটার 
ওষুধ মেশানো জল লাগবে । জাব পোকার সঙ্গে 
যাদি শট ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হয় তাহলে 
এই ওষুধ ব্যবহার করে দুটি পোকাই দমন করা 
যাবে। 








ফসল তোলা 

মুসুর সাধারণতঃ ১১৫ থেকে ১৩০ দিনের 
মধ্যে তোলার উপযোগী হয়। সময়ে ফসল না 
তুললে LID ফেটে বীজ মাটিতে ঝরে পড়ে । শট 
[ঠিকমত পেকে গেলে গাছের পাতা শুকিয়ে যায়। 
তখনই এ ফসল তোলা দরকার । ফসল তোলার 
পর ভাল করে শুকিয়ে পরে মাড়াই-ঝাড়াই করে 
বীজ বার করে নিন। বীজ গৃদামজাত করবার 
আগে রোদে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। গুদামজাত 
বীজে শতকরা ১০ ভাগের বেশী জলীয় অংশ 
থাকলে কল বেরুনোর ক্ষমতা কমে যায় এবং 
তাড়াতাঁড় পোকা ধরে। 


৩০ 


মংবাধ 


শস্য সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ 


ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের শস্য সংরক্ষণ 
অভিযান পূর্বাঞ্চল শাখা, কলিকাতা ও সামাগ্রক 
অণ্চল উন্নয়ন প্রকল্প বৈশ্চী, হগলাঁর, যৌথ 
প্রয়াসে গত ২৮শে অক্টোবর “vo, বৈশ্চীতে একাঁট 
শস্য সংরক্ষণ শিক্ষণ শাবরের আয়োজন করা হয়। 
এই 'শাবরে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শস্য সংরক্ষণ পদ্ধাত 
বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ৫০ জন শিক্ষার্থী 
শিবিরে যোগ দেন, এর মধ্যে দুজন “ছলেন 
মহিলা ৷ এই শিক্ষণ শাবির চলোছিল ২১ দিন ধরে। 
এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন শস্য 
সংরক্ষণ আভিযানের উপনির্দেশক শ্রী সমীর বস | 
তিনি তাঁর ভাষণে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সকলকে 
alae বলেন। বৈশ্চী সামাগ্রক অঞ্চল উন্নয়ন 
প্রকল্পের প্রকল্প অধিকর্তা শ্রী বিমলেন্দু ভট্টাচার্য 
স্বাগত ভাষণ দেন। পশ্চিমবঙ্গ Sle আঁধকারের 
কনক কমল চট্টোপাধ্যায় SHCA উৎপাত দমন 
করে শস্য রক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেন। 

এ ধরনের প্রশিক্ষণ শাবর পশ্চিমবঙ্গের 
বাভিন্ন গ্রামে মোট আটটি করা হবে। এর মধ্যে 
একটি হবে আঁদবাসী সম্প্রদায়ের ও অন্যাঁট 
মাঁহলাদের জন্য। এর আগে দুটি শিঁবর 
আয়োজিত হয়েছে, একটি কোচাঁবহারের তৃফান- 
গঞ্জে ও অন্যটি ২৪ পরগণা জেলার গোবর- 
ডাঙ্গায়। শিক্ষা শেষে সব শিক্ষার্থীকে সার্ট 
ফিকেট ও অনুদান হিসাবে একশো টাকা দেওয়া 
হবে। তবে নগদ টাকার বদলে প্রত্যেককে এ 
দামের মধ্যে একটি করে “সাঁডবাঁন” দেওয়া হবে। 
মোট যে আটাঁট শিক্ষণ শিবির হবে তাতে 
প্রাতিটতে ৫০ জন করে শিক্ষার্থী থাকবে এবং 
সময়কাল হবে ২১ দিন করে। 


৩৯ 








ও 
“হুইল যে কি জিনিস, আমার বৌম!টি তো তা জানতোই না। এইসব নতুনের দলেদের 
কি আর বলব, এখনও সেই পুরে নপন্থা হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে কত সাশ্রয় হয় তা 
ওকে বোঝালাম-- আর এও বললাম যে, প্রতিট বার-এ চারটি করে ভাগ থাকে । 
আর তারপর ও এই বিপুল ফেনার রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়লা ধুয়ে 
বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক. হুইল-এ কাপড় কাচলে 
কাপড় পরিস্ভ'রও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়াও 
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পত্রিকায় গ্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ কুষি বিষয়ক পরিকজনার তথা, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগজ, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্ৰযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কুষি সম্পকীয় সরকারী 
নীতি, প্ৰকল্ম-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিখণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিক্ততার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, তুমি সংরক্ষণ ও সদ্বযবহার, ভূমিসংদ্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থাবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কুটির ও wae, প্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিন্র, আলোকচিন্, চিত্রকলা ইত্যাদি । 


রচনার SS সল্জানমুল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরপের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে 
সশ্মানমূল্য দেওয়া হবে । কে) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, গে) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প ঃ ৪০ টাকা, ডে) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) 2 ২৫ টাকা । 

রচনা ফুলক্ষেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ প্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্ৰাহক হবার নিয়ম 2 যে কোন মাসে বসুদ্ধরার প্রাহক হওয়া যায় । কিন্ত বাংলা সনের বৈশাখ থেকে ton পর্যন্ত 
এক বছয়ের কম সময়ের জন্য প্রাহক করা হয় না। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হলেও বৈশাখ থেকেই তাকে 
ates হিসাবে গণ্য করা হবে এবং সেই মাস থেকেই বই পাঠানো হবে ৷ মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য 
২৫ পয়সা । ary এককালীন প্রদেয় বার্ষিক চীদার হার ৩০০ টাকা । চাঁদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ” জয় 
নামে লেখা রেখাক্রিত ang) পোস্টাল অর্ডার অধবা রেখাক্কিত চেক-এর মাধ্যতে প্রধান সম্পাদক, বসুদ্ধরা, 
অফসেট প্রেস, ৪২, প্লাহাম্‌স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । তি-পি ধোগে কোন বই পাঠানো 
হয় না পোস্টাল অর্ডার বা চেকে প্রাহকের নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখতে হবে । 

বিজ্ঞাপনের হার 2 প্রেখম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) ঃ প্ৰচ্ছদ (৪ কভার) £ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়|৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ ৩০০ টাকা», সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বার্ষিক gfeaw বিজাগনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মুল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই-ই-এন্‌-এস্‌’ দ্বারা স্বীকৃত 
auras বিজাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 

“ৰসুদ্ধরা’-র বাইরের মাপ ২৩৫ সে, মি, X ১৭'০ সে, নি, এবং ছাপা অংশের মাপ ১৮৫ সে, মি. ১৫১২৫ সে, মি, । 
ইহা একটি কৃষি-সম্পৰ্কিত ব্যবসায় এবং প্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিগন্থী নয়) 
প্রচারের কার্ষকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্থয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ats, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পন্জিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন ৷ 


কমিশন এজেন্ট 2 কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয় । ১০০ কপির _ 
কষে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেব্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া | 
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afar 3 জঞঞ্জ'ল থেকে তৈরী হচ্ছে উচ্চনানের কম্পোষ্ট বং জৈব সার। পরী 
aa গৈছে এতে আছৈ উন প্রতি ৫-৬ কেজি নাইট্ৰোজেন, ৭-৮ কেজি ফস্ফেট এ 


এজ ARTE যার মূল্য কমপক্ষে ১০%, Epa । আমাদের এক টন ‘সম্পদ’ জৈব সাং 
caer রাসায়নিক সারের মূল্যের থেকে অনেক কম। এছাড়৷ প্রচুর পরিমাণে & 
এই গাৱে HS যা! জমির Seas বুদ্ধিতে সহায়তা করে এবং জমির প্রকৃতির উন্নতি কৰে 


RIS অসুখাদাও এই জৈব সারে আছছে | বসুদ্ধর| £ অগ্রহায়ণ : ser 


টা 


কক্ষ গ্রেঃ টন Se. টাকা কারখানা খেকে। এছাড়া স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে 
eg সীমা পৰ্যন্ত শতকরা ৫* ভাগ ট্রান্সপোর্ট সাবসিভি পাওয়া যায়। 


- 'ববধণের জন্য আমাদের স্থানীয় ডিলার অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ SH 


কাৱখ৷ন। ঃ--গ্ল)।%ট ম্যানেজার 
এয়েই বেঙ্গল এ্যাঞ্জো ইণ্ডাডীজ কপোরেশন লিঃ 
মেক৷লিকাল কল্পো্ট aie, 
ব/নতল।১ কলি কাত।-৩৯ 


রেজি; অফিস £ ওয়ে বেঙ্গল এাগ্রো Zee কর্পোরেশন লিঃ 
( একটি দরকারী সংস্থা ) 


১৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, ৪থ তলা, 
কলক!াতা-”১ 


CHAS ২২-৩১৪/১৫, ২৩-৩১৯১ 

























































































অনিল কুমার সেনগ্ুগ্ত, অপর কৃষি আঁধকতা সোধ 


আলীম কুমার চিঠি এছ সচিব (see), ae বিভাগ 
কিরস্ময় দত্ত, যগ্ম কৃষি অধিকর্তা (বিশ্বব্যাঙ্ প্ৰকল্প) _ 
ডঃ সুনীল কমার সেনগুপ্ত, মূখা প্রচার ও জনসংযোগ : 
আধিকারিক, কাষ অধিকার 
বনরিহারী চক্রবতী, জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক (সদর ৷ 
| সুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 


বিফ,পদ মণ্ডল, কুষি অধিকতা, পশ্চিমবঙ্গ রর 


কর্তৃক প্রকাশিত 













































বাংলার কৃষিক্ষেত্রে অগ্রহায়ণ মাস oat ore সময়। রোদ 
| 27 বড়ে ক্লিট কৃষক তার শ্রমের ফসল কেটে ঘরে আনে এই সময়ে। 
এই মাস তাই কৃষকের বড় আনন্দেরও মাস। মানুষের জী 8 
উঠি লক্ষ্য আনন্দ ও হখ। আনন্দময় জীবনের জঙন্যা অন্ন ফলানো, = 
৬ অল্পের ফসল তোল!) নতুন ফসলে আনন্দোৎসব করা, যাকে বলি 
আমর! নবান্ন পালন। নবান্ন পালন কখনও হয়, কেবল নিয়ম 
বক্ষাৰ্থে। কখনও তা উচ্ছল উৎসবের রূপ নেয়।, om ই দির করে 
ফলনের ভাল মন্দের উপর | ee 
_ জানা যাচ্ছে এ বছর আমনের ফলন, ভাল হবে। চিজ 
অনুকূল পরিবেশ, কৃষকদের একাস্তিক চেষ্টা ও যত্ন এবং কৃষি প্রযুক্ত- 
বিদদের সাহায্য ও সহায়তার ফলে এ বছর আমন ধানের রেকর্ড 
ফলনের আশ! কর! যাচ্ছে। বাঁকুড়া পুরুলিয়ার মত খরাক্ল্ট 
এলাকাতেও এ বছর আমন ধানের ফলন ভাল হয়েছে বলে 
খবর পাওয়া গেছে। এ বছরটি কৃষকদের কাছে তাই বিশেষ 
উৎসবের বছর । 3 
এই উৎসবের আনন্দ যাতে আগামী বছরেও কৃষক এ | 
করতে পারেন, তার জন্য কৃষকদের কিন্তু সচেষ্ট থাকতে হৰে | ভাল 
ফলনের গোড়ার কথ! হলে! ভাল বীজ ও সময়মত বীজ বপন করা। = 
বীজের জন্য কৃষকদের অনেক সময় চাষ সরু করতে দেরী হয়ে যায়। 
কিন্তু কৃষকর| যদি নিজেদের প্রয়োজনীয় বীজ নিজেই রাখতে পারেন 
তাহলে এই অস্থবিধ| সহজেই দূর করতে পাঁরবেন। 
ধান কাট! সুরু হয়েছে। বীজের ভন্ ধান এখনই রাখ! দরকার be 
তারজস্থা আপনার জমির যে অংশে সবচেয়ে ভাল ফসল ও পুষ্ট দান৷ 
হয়েছে, সে জায়গাটা বেছে, নিন। এই. অং ংশে যেন কোন 
রোগাক্রান্ত গাছ না থাকে তা দেখে নেবেন। সেখানে অন্য জাতের = 
এর গাছ বা আগাছ। থাকলে তা বেছে তুলে ফেলে দেবেন। এই. অংশের 
ফসল আলাদা করে কেটে ঝাঁড়াই-মাড়াই করে নিন। তারপর ৷ 
EY | কয়েকাদন কড়া রোদে সারাদিন রেখে ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। = 
compat: ৮ম সংখ) | দানায় বেশী রস থাকলে পোকার উপদ্ৰব হয় এবং বীজ ভাল গজায় 
অ্রভায়প ১৩৮৯: লা। রোদে দেওয়া বীজ ছায়াতে মেলে রেখে ঠাণ্ডা করে নিন। _ 
3 =| পরে ঠাণ্ডা করা বীজ সংরক্ষণ করে রাখবেন। সংরক্ষণের জন্য ধাতব = 


















বললে দিনগুলি টের আজ 
সকলের মনেই সুষ্ঠুভাবে দিন অতিবাহিত করার 
_ হৃক্চিস্ত৷ রয়ে গেছে। এই চিন্তা যিনি অফিসে কাজ 
করে জীবিক! উপার্জন করেন তার যেমন; তেমনি 
যিনি মাঠে কাজ করেন বা বিনি কামারশালে 

কাজ করছেন তারও একই চিন্তা) । দিনযাপন 
যেন ক্রমশই সঙ্কটময় হয়ে উঠছে। সকলেই 
অনুভব করছেন আধিক সঙ্গতি আরও বেশী 
হলে ভাল হয়। সংসার সুখের করা ঘাঁয়। 
দেখ! গেছে মানুষের চেষ্টা; পরিশ্রম ও Boa 
তাকে অনেক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য 
_ করেছে। যাদের সেই চেষ্টা আছে পথ খুজে 


... নেবার তার! পথের সন্ধান পেয়েও যান ৷ এমনই 


একজন মানুষ আলিমর্তজ। মগ্ডল। তিনি 
সংসারের সঙ্কট মোচনের জন্য বাড়তি আয়ের পথ 
খুঁজেছিলেন এবং সেই পথের সন্ধানও পেয়েছেন। 
সেই পথ তার জীবনে এনে দিয়েছে মধুর 
পরিণতি । সে পথ মধুর পথ। 

আলিমর্তজ। মণ্ডল ২৪-পরগণ! জেলার 
আমডাঙ্গ৷ ব্লকের অন্তর্গত খণ্ডশর্কর! গ্রামের 
বাসিন্দ।। পারিবারিক পেশ। তাদের চাববাস। 
শুধুমাত্র চাষের কাজ করে তার সংসার প্রাতি- 
__ পালন কর! সঙ্কটময় হবে বলে, তিনি বাড়তি 

_ আয়ের পথ খৌজেন। 

_  ছাত্ৰাবস্থায় দেগঙ্গ! খানার গোলাবাড়ীতে 


_ যথন থাকতেন তখন কিছু কিছু লোককে 


মৌমাছির বাক্স তৈরি করতে দেখেন। বাক্স 
তৈরির কৌশল দেখে তার মনে মনে উৎসাহ 
জাগে এবং ঘরে এসে নিজে নিজেই বাক্স তৈরি 
কর! শুরু করেন। এইভাবে ক্রমশঃ আয়ত 
_ করে নেন এই বিষ্ঞা। সেইসঙ্গে মৌমাছি 





স্থলেখ| ঘোষ 










য করে নিজের গ্রাম খণশর্করায় 
| চাবের কাজ শুরু করেন। 


a দরকার । কারণ ঠিকমত 
ন ন! পারলে, মৌঁমাডি পালন করা 








ং ন নি বারে যান। সেখানে 
a Fem ata পর, তিনি যান মেদিনী- 
[4 পলে তিনি শেখেন কিভাবে 
ae রাখা যায়। কোন 
ছি চাষ করলে মধু বেশী পাওয়া 
উন্নত জাতের রাণী মৌমাছি কিভাবে 
_ তৈরী করতে হয়। তাছাড়া চাক থেকে মধু 
[ কিভাবে যার করতে হয় ইত্যাদি নান! বিশ্ময়। 
এরপর তিনি মোঁপালন ব্যবসা হিসাবে গুরু 
a বৰ্তমানে তার মৌ-কলোনীতে মোট 
৷ এর থেকে খরচ খরচ! বাদ 
শুধু মধু বিক্ৰি করে দু হাজার টাকা 
তাছাড়া মৌমাছির বাক্স ও চাক 
ৰ করার যন্ত্ৰ বিক্ৰি করেও কিছু 








নভে ৷ র চাক বসালে ডিসেম্বর মাস থেবেই 

মধু পাওয়া ৰায় এবং কয়েক মাস ধরে চলে। 
এই কাজে নি বাড়ীর মেয়েদেরও সাহায্য 

পান। 

__ মৌচাকে মধুর পরিমাণ নির্ভর করে ফুলের 

_} ভপৰ। othe যেসব গাছের ফুল থেকে মধু 
পরাগ সংগ্ৰহ করে মধুতে সেই ফুলের গন্ধ 






৬ 


পালনও ৰ করতে থাকেন। 


হয় 1 an বলা হয়ে থাকে পদ্মমধুঃ লিচুর মধু বাঁ 
কমলা মধু ইত্যাদি। সারা বছর মধু ও পরাগ 


সমানভাবে সংগ্রহ হয় ন| । কোন, কোন ফুলে 
খুব বেশি মধু পাওয়া ata | যেমন লিচু লিচু ফুলে 


খুব অল্প সময়ের মধ্যে যত বেশী পরিমাণে মধু 


পাওয়া যায়, অন্ত ফুলে এতটা পাওয়া যায় ন| ৷ 

২৪-পরগণা জেলায় যেসব গাছ থেকে মধু = 
সংগ্রহ কর! হয়ে থাকে তারমধ্যে কয়েকটির নাম 
এখানে উল্লেখ করছি। আশ্বিন-কাতিক মাসে 
কুলের ফুল থেকে, VAC সরষের ফুল, তারপর 
সজনের ফুল, মাঘ-ফাল্তনের প্রথম দিকে আম; 
শেষের দিকে লিচু, তারপর ফাল্ন-চৈত্রে নিম, . 
কাঁলোজাম ইত্যাদি । এছাড়াও আছে জামরুল, 
কুমড়া, বাঁধাকপি, সীম, zig, খেজুর রস, 
তালের রস; OCA, নারকেল; শিমুল ফুল, 
কাকুড়, বরবটী প্রভৃতির gn) 

মৌমাছির! বছরের কয়েক মাস ধরে মধু ও 
পরাগ সংগ্রহ করে মোঁচাকে সঞ্চিত ated 
কারণ মৌ-কলোনীকে বর্ষা ও শীতের হাত থেকে 
রক্ষ! করার জন্ত কিছু মধু স্থগারে জমিয়ে রাখতে : 
হয়। কিন্তু মৌচাকে সঞ্চিত মধুর পরিমাণ যদি 
কমে যায় তাহলে মৌমাছি বাঁচে না। এজন্য 
এদের কৃত্রিম খাবার যেমন ঘন চিনির রস খাওয়া- 
বার বন্দোবস্ত রাখতে হয়। অনেকে এই সময়ে 
মৌ-কলোনীকে মাইগ্রেসান করান। যেখানে 
ফুল ও ফলের গাছ বেশী আছে সেখানে মৌমাছির 


“বাক্স নিয়ে কিছুদিন রাখেন। = 


কিন্তু আলিমৰ্তজ| মণ্ডল তার মৌ-কলোনীকে ৃ 
বাইরে নিয়ে যান না। তিনি এই সময়ে কৃত্রিম 
খাদ্য দিয়ে থাকেন। তাছাড়া বাড়ীতে ভার 
সবজি বাগানও রয়েছে । আগেই বলেছি ভার 


পৈত্রিক পেশ। চাষবাসের সঙ্গে বাড়তি কাজ 


হিসাবে মৌমাছি পালন করছেন। এতে ভার 
অনেক সময় দিতে হয় তাই তিনি অন্য সময়ে 
খালি সবঞ্জির চাষ করেন। : 

মধু বিক্রির সমস্য! তীর নেই । তার নিজের 


_ নামেই রেজিষ্্রী কর! সংস্থা করেছেন। সংস্থার 
নাম “মগুল কর্মীসিয়াল বিকিপিং”। তার মধু 


“= স্থানীয়ভাবে বিক্ৰি করেন, তাছাড়া বারুইপুর- 
_ ডন্দনন্‌্গরেও বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন। 
আলিমর্তজ! মণ্ডলের মধুর ব্যবসা স্থানীয় 
অনেক যুবককে আকৃষ্ট করেছে। মৌমাছি 
পালন শেখার জন্য আলিমৰ্তজার কাছে অনেকে 
আসেন। "তিনি এ পর্যন্ত ৩০--৪০ জন যুবককে 
মৌ-পালন সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন এবং এদের 





মধ্যে ১০১২ জন বতমানে এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত = 
রয়েছেন। মোঁ-পালনের স্মুবিধ৷ ঘরে বসে কাজ। = 
মূলধনের প্রয়োজন কম এবং অর্থকরী ৷ 

মৌমাছি পালনের আর একটি সুফল দেখা যায় 
চাষে ৷ গাছের ফলন নিভঁৱ করে পরাগ মিলনের 
ওপর ৷ পরাগ সংযোগে মৌমাছি সাহায্য করে I 
প্রকৃতির নিয়মে, বাতাসের সাহায্যে পরাগ মিলন 
অনিশ্চিত। পরাগ মিলন এ গাছের বংশরৃদ্ধির 
জন্য ফুলের দরকার কীটপতঙ্গের । অন্ত পতঙ্গের 
তুলনায় মৌমাছি থেকে এ কাজ বেশি ভাল হয়। 
কাজেই মৌনাছি শুধু মধুর জন্যই নয় কৃষির 
উন্নতিতেও পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। কাজেই 
ঘরে বসে মৌমাছি পালন ব্যবস। হিসাবে 
নেওয়ার বিষয় বিবেচন| করে দেখুন না + 





র সুখ-হাখ, স্পদ-হিপদ, এমনকি 


স্থল, পশু pel iti বন্টন নিয় 
করে। এই আবহাওয়ার অনুকূলত৷ ও প্রতি- 
কূলতাই সৃষ্টি করে কোথাও ব! শ্যামল শস্কাভাণ্ডার, 
কোথাও বাছুত্তর মরুভূমি, আবার কোথাও বা 
হিমশীতল উদ্ভিদহীন প্রান্তৱ। এই আবহাওয়ার 
প্রতিকূলতা al অনুকূলতার উপরই নির্ভর করে 
আমাদের কৃষি উৎপাঁদন। সুতরাং কৃষি ও 
দেশের উন্নতির জন্য উপযুক্ত আবহাওয়ার 
পরিমাপ একান্ত প্রয়োজন আর প্রয়োজন কৃষিবিদ 
ও কৃষি আবহাওয়াবিদের যুক্ত প্রচেষ্টা | 
__ আমাদের দেশেও সুদূর অতীতে যে সময় 
বিজ্ঞানের ছিল না এত বহুমুখী অগ্রগতি সে 
সময়েও আমাদের পূৰ্ব্বসুৱীরা কৃষিকার্ধে আব- 
হাওয়ার প্রভাব সম্বন্ধে ছিলেন যথেষ্ট সচেতন; 
খনার প্রবচন তার উজ্বল দৃষ্টান্ত । অথচ আজ 
কৃষি-আবহাওয়া সম্বন্ধে জ্ঞান ও গবেষণা এই 
রাজ্যে রয়ে গেছে খুবই সীমিত পর্যায়ে যেখানে 
আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশে 
দেখা যায় বিরাট আগ্রহ ও উৎসাহ কৃষি- 
আবহাওয়া তত্ব অনুসন্ধানে 1 
_ ভাবতে অবাক লাগে যে উদ্ভিদ জীবন ও 
তার ue মাটির কতি; সারের use ইত্যাদি 











কি areata, পশ্চিমবঙ্গ। = 


কাও মিল ভারতের কৃষি ও ও. 





_ বনওয়ারীলাল ay 


_ সম্বন্ধে আমাদের গবেষণা যতটা প্রসার লাভ 
_ কৰেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই যেন সীমিত রয়ে 


গেছে যেখানে আমাদের নজর দেওয়ার দরকার 
ছিল সেখানে । আমরা যেন তুলতে বসেছি, 
:_ যে কৃষির উন্নতির wa তার বিভিন্ন দিকে 
_ আমাদের এত গবেষণা, এত চিন্তা, সেই কৃষিই 
পারিপাশ্বিক আবহাওয়ার উপর কতখানি 
একথাও আমর! আজ প্রায় ভুলতে বসেছি 
যে আর সব কিছুরই আমর! প্রায় একটু আধটু 
হেরফের করতে পারি। মাঠের অসমতলতা, 
THIS! চেষ্টা করলে দূর করতে পারি। মাটি 
সারহীন হলে বা মাটিতে পুষ্টির অভাব ঘটলে তা 
পূরণ করাও meq কিন্ত প্রকৃতিগত আব- 
হাওয়ার সম্পূৰ্ণ পরিবর্তন আজও সম্ভব নয়। 
আবহাওয়া আমাদের বিধিদত্ত। 
আবহাওয়া কোনও একক বস্তু নয়; এইটি 
বহু জিনিসের সমষ্টি। তাপ, বৃষ্টি, বায়ু, বাষ্প; 
আলে! ও অন্তান্ক অনেক কিছুরই সংশ্লেষ। 
আবহাওয়ার রূপ তাই এত বদলায় এবং তাই 
এর ভবিষ্যৎ বোঝ! এত কঠিন। কিন্তু কষিজীবির 
জন্য এই জ্ঞান মরণ-বাঁচনের জ্ঞান ভাল ফলনের 
"জন্য কৃষককে সবচেয়ে সাহায্যকারী আবহাওয়ার 
সাহায্য নিতে হবে। তাই আবহাওয়ার দিকে 
__ চোখ রেখেই তাকে কি ফসল বুনবে__কখন 
বুনবে--কোথায় বুনবে--কখন ফসল তুলবে 
ভাবতে হবে। ফসলের সাথে আবহাওয়ার 
_ সঙ্গতি রাখতে পারলেই সে জীবন-বুদ্ধে ও 
কবিকার্ষে সাফল্যপাভ করতে পারবে! এই 
যুদ্ধে কৃষি ও আবহাওয়াবিদ্দের সাহায্য 
অনিবাধা ! কত তাপমাত্র!, কত বৃষ্টিপাত হলে 


: বনুন্ধর| : অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৭ 
কতটা ফসল ফলবে---কখন কত তাপ ও বৃষ্টি হলে 


তার ফসল সবচেয়ে ভাল হবে এবং কোন সময় 
আবহাওয়ার বিভিন্ন পরিমাপ--আলো|, বাতাসের ৃ 
বেগ ও আৰ্দ্ৰতা, মাটির আর্জর্তা, বাতাস ও মাটির 


তাপ ইত্যাদি সহায়ক হবে এবং কখন এইসব 
সহায়ক হবার সন্ভাবনা--ত1 ভাল করে গবেষণা 
করতে হবে ও কৃষকদের দ্বারে te । 
দিতে হবে। : | 
ভারতে কবি-আবহাওয়া ডনের আজ প্রায় 
শিশু অবস্থা! | এখানে কার্যকরী গবেষণার ক্ষেত্ৰ 
প্রভূত! প্রথমে আমাদের প্রত্যেক আবহাওয়ার 
অংশবিশেষের উদ্ভিদের উপর কি প্রকার ত! 
নির্ণয় করতে হবে। এই নির্ণয়ের জন্য বিশেষ 
বেধশালার প্রয়োজন ৷ খুবই সুখের কথা যে 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদিকে তাদের 
Se দৃষ্টি রেখেছেন এবং তাদের দূরদর্দিতায় 
প্রয়োজনানুষায়ী আবহাওয়া ব্ধশালার স্থাপন! 
হয়েছে। কিন্তু এটি প্রথম পদক্ষেপ। আসল 
কাজের শুরুর এটিই প্রাথমিক পর্যায় । | 
আবহাওয়|-কৃষিবিদ্দের কি জানা প্রয়োজন ? 
তাদের প্রথম প্রয়োজন-_তাপ, বৃষ্টি, আৰ্দ্ৰতা ও 
বাতাসের বেগের পরিমাপ! তাছাড়া মাটির 
বিভিন্ন স্তরের তাপ ও জলের (আর্তার)) 
পরিমাণের : মাপেরও প্রয়োজন। তাছাড়া 
প্রয়োজন--সূর্যের আলো! ও উদ্ভিদ কতখানি জল 
গ্রহণ ও ত্যাগ করে তার পরিমাপ জান! । 
একথা এখানে বলা ভাল যে এসব পরিমাপের 
জন্য খুব একট দামী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই--- 
প্রয়োজন আছে বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান gala) কু 
বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ও গবেষণার জন্তু 
প্রয়োজন আমাদের আবহাওয়াগত প্রাকৃতিক 












৷ বিভাগ হয়েছে। কিন্তু আজকালকার 
iq আরও RECs বিভাজন 
সুধু বৃষ্টি বা তাপের পরিমাপের 


থেকে উদ্ভূত আবহাওয়ার গতি- 
ক পরিমাপ । এই পরিমাপ শুধু 





খতিয়ানের মধ্যে আরদ্ধ করে রাখলেই হবে ন।-” 
তাকে কাজে লাগাতে হবে। বিশ্লেষণ ও উপযুক্ত 
রক্ষণের ব্যবস্থা করতে হুবে। এই প্রচেষ্টায় 


- প্রভূত উৎসাহ ও প্রেরণার আবশ্যক ৷ 


একটি নূতন দিক--একটি নৃতন দিশা আজ 
আমাদের কাছে খুলে গেছে। তাকে আমাদের 
যথাৰ্থ উপযোগে যদি লাগাতে পারি তবেই 
ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে আমাদের মৰ্যাদা 
থাকবে! আজ যদি আমর! কালক্ষেপ করি 
উপযুক্ত সুযোগের অপব্যবহার করি তবে 
ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ আমাদের ললাটে কলঙ্কের 
তিলক ছাড়| আর কিছুই একে দেবে ন| ৷ 


ইক 





বৃতমানে পশ্চিমবাংলাতে গমের চাষ ক্ৰমশঃ বেড়ে যাচ্ছে শ্রবং ফলনও বেশ ভাল হচ্ছে | 
ফলন আরও বাড়াতে হ’লে যেসব বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া দরকার তার মধ্যে রোগের 
প্রতিকার অন্ততম। গমে অনেক ক্ষতিকারক রোগের আক্রমণ হয় এবং তার ফলে হু ফলন: 


পাওয়া যায় ন| গমের প্রধান প্রধান ক্ষতিকারক রোগ ও সেগুলির প্রতিকার সন্ধে এই ই প্রবন্ধে = | 


আলোচনা কর! হচ্ছে। 
চার! অবস্থায় রোগ ৰ 
(১) চারা মাটি তেদ করে উঠবার আগে বিনাশ, চারার বল্স| ও গোড়াপচা রোগ। a 
( Pre emergence damping off, seedling blight and foot rot) - 
নাম থেকেই বোবা! যাচ্ছে, এ রোগের আক্রমণে চার! মাটি থেকে উঠ বার আগেই at 
হয়ে যেতে পায়ে, যার ফলে অঙ্কুরিত চারার সংখ্য| অনেক সময় বেশ কম হয়। চারা মাটি ভেদ = 
করে উঠার পরও রোগ ধরতে পারে তার ফলে কচি পাতায় বাদামী রঙের দাগ পড়ে এবং পাতা 
ও গোট। চারাতেই হলদে রঙ ধরতে পারে--আক্ৰমণ বেশী হ’লে চার! মার! যেতে পারে 1 
_ অনেকক্ষেত্রে মার! না গেলেও বেশ কমজোরী হয় তার ফলে সময় মত উপযুক্ত সংখ্যায় বিয়ান = 
ছাড়তে পারে না এবং ফলনও কম হয়। চারা গাছের গোড়ায় মাটি সংলগ্ন অংশেও আক্রমণ 1, 
হ'তে পারে, কাল দাগ পড়ে, ফলে চারা শুকিয়ে যায়। অধিক সংখ্যায় চারা মারা গেলে; মাঠে = 
গাছের সংখ্যা কম হ’বে, তার ফলে স্বাভাবিক কারণেই ফলন কম হ'বে। চার! অবস্থায় 
আক্রমণ হয় বলে অনেক সময় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া! হয় না এই রোগের উপর, কিন্তু নজর রাখ! 
দরকার। এ রোগ মূলতঃ রোগাক্রান্ত বীজ ব্যবহারের দরুণ দেখা দেয়। নানাবিধ ছত্রাকের = 





বিশেষ আধিকারিক, কমি বিকার, PR সরকার | 


১১ 


ayaa দ্বাত্রিংশ বধ £ ৮ম সংখ্যা 


আক্ৰমণে বীজ রোগাক্রান্ত হতে পারে, এবং সে বীন ব্যবহার কৰলে এ রোগের reli থাকে। 
বিভিন্ন রোগ স্বষ্টিকারী ছত্রাকের মধ্যে হেল্‌মিন্থোস্পোরিয়াম স্তাটাইভাম ( Helminthospor- 
ium sativum ) এর ভূমিক! গুরুত্বপূর্ণ ৷ যে সব মাটি অন্ন এবং বেলে ৰা বেলে দো-আঁশ, 
সেখানেই এ রোগের প্রকোপ বেশী হয়। ধানের পর গন করলে সাধারণতঃ এই রোগ বেশী 
দেখা যায়। অনেক সময় চারার গোড়ায় জল জমলে চার! হলদে হ’য়ে মরে যায়; কিংবা 
_ অনুখান্োর বিশে য করে দস্তার (Zinc ) অভাব ঘটলে পাতায় হলদেটে ছোপ ছোপ দ!গ 
পড়তে পারে, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই পাতার উপর বা গোড়ায় কোন বাদামী দাগ পড়ে না। 
এ রোগ ওষুধ দিয়ে বীজ শোধন করে নিয়ে ব্যবহার করলে ভালভাবে দমন করা ধা । 
বীজ বোনার অন্ততঃ কয়েকদিন আগে পারাঘটিত ওষুধ, যথা আযাগ্ৰোসান জি এন, সেরেসানঃকংব 
থাইয়ো কার্ধামেট যথা আযারাসান বা থাইরাম, ডাইখেন এম-৪৫ দ্বার! বীজ শোধন কর! ie 1. 
এক কিলোগ্রাম বীজে সাড়ে তিন গ্রাম ওষুধ লাগে। বীজ শোধন করলে অস্কুরোদগম ভাল হয় 
| এবং সতেজ চারা পাওয়া যায়। তাছাড়া চারা অবস্থায় মাটিতে কোন CUBAN ছত্রাক 
oe থাকলে তাঁর আক্রমণও প্রতিহত হয়। 
a শিকড় পচা ও চারাগাছের বিনাশ ( Root rot and seedling death-Sclerot- 
রর ium  rolfsii ) 
অনেক সময় পাটের জমিতে পাটের পর অন্য কোন ফসল না করে সোজাসুজি গমের 
চাষ করলে, জায়গায় জায়গায় চারা মারা যেতে দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে জমিতে জল দাড়াতে 
দেখ! যায় না বা পাতায় ও গোড়ায় কোন দাগ থাকে না। সাবধানে আক্রান্ত চার! বা ছোট 
গাছ মাটি থেকে তুলে পরীক্ষা করলে শিকড়ের উপর তুলার মত ছত্রাকের আক্রমণ দেখা যায় 
এবং সরিষার আয়তন আকারের ছোট সাদ! জীবাণুও থাকে । যে ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ 












দেখ! যায়; তা পাটকেও আক্রমণ করে। সুতরাং এই রোগের প্রকোপ বেশী হ’লে পাট গম _ 


শস্তপর্ধায় অনুসরণ ন! করাই উচিত। যদি এই শস্তপর্ধায় বাতিল কর! সম্ভব না হয় এবং বিগত 
বৎসরে আক্রমণ খুব বেশী ৰলে মনে হয়, তাহলে জমি শেষবার চাষ দেবার সময় একর প্রতি 

৪ কেজি ত্রাসিকল-২৫ গুঁড়া ব্যবহার কর! উচিত 1 এই ওষুধের ব্যবহারে মাটির ' তত ক্ষাতিকরক 
ও দমন হয়। কিন্তু এই ওষুধের ব্যবহার ব্যয়সাপেক্ষ। 






: পাতার রোগকে মোটামুটি টপ পর্যায়ে ভাগ করা যায়--যথ। (ক) মরিচা রোগ, ৫) মরিচা = 
ছাড়া পাতায় দাগ ধর! অন্ত রোগ | ্‌ ১ 
) মরিচা ৫ tt ( Rust diseases ) | ৰ 
মরিচা রোগের দরুণ গমের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। অতীতে মধ্যে মধ্যে এ এই রোগের প্রকোপ 

| sae হয়েছে 1 
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বাতাসে বাহিত রোগের বীজাণুৰ (Uredospore) মাধ্যমে এই রোগ্নের আক্ৰমণ ঘটে। 
পার্বত্য এলাকায় আগে চাব কর! আক্ৰান্ত গম বা ঝরে পড়া দান! থেকে গজান আক্রান্ত গম থেকে ৷ 
‘বীজাণু বাতাসে বহুদূর আসতে পারে এবং গমগাছকে আক্রমণ করতে পারে। প্রথম আক্রমণের 
পরে আস্তে আস্তে রোগ অন্ত গাছের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আবহাওয়া খুব গরম aj ঠা না 
থাকলে (২৫০ ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড ), স্ত 1তস্তে তে, মেঘল| রাত্রিতে ও ভোরে পাতার উপর শিশির 
৬৭ ঘণ্ট। থাকলে এবং মধ্যে মধ্যে অল বৃষ্টি হ'লে আক্রমণ খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং বত 
আগে আক্ৰমণ স্থরু হবে ক্ষতির পরিমাণ তত বেশী হ’বে। 
_শস্তের যেমন নানারকম প্রজাতি রয়েছে, মরিচা রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাকের মধ্যেও 
সে রকম প্রজাতি ( physiologic race ) আছে এবং ভাদের সংখ্যা এই ক্ষেত্রে বেশ, কিছু 1 
ছত্রাকের প্রজাতি ভেদে শস্তের বিভিন্ন প্রজাতির ( variety or cultivar ) উপর আক্রমণের 
তারতম্য হয়, কোনওক্ষেত্রে ভীষণ ক্ষতিকারক হ'তে পারে এবং প্রকৃতিতে হঠাৎ ছত্রাকের নতুন 
প্রজাতির আবির্ভাব ঘটতে পারে এবং তার ফলও ক্ষতিকারক হ'তে পারে এই তথ্য আমরা 
অতীতের অভিজ্ঞত| থেকে জানতে পেরেছি । | 
গমের তিনটি মরিচা রোগ দেখ! যায়--(১) কাল কাণ্ডের মরিচা ( Black stem | 
rust—Puccinia graminis tritici ), (২) বাদামী পাতায় afasi (Brown leaf rust 
_ Puccinia recondita ), (৩) হলদে পাতার মরিচা (yellow 1091 rust—Puccinia 
striiformis ) 
(১) কাল কাণ্ডের মরিচা (Black stem rust ) : 
রোগের আক্রমণের চিহ্ন; কাণ্ডে বা পাতার যে অংশ কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকে সেই” 
খানেই দেখা যায়। আক্রমণ বেশী হ'লে কখনও পাতায় বা শীষে দেখা যেতে পারে । আক্রান্ত 
জায়গায় রোগের বীজাণুগুলি ( Uredospore ) একত্ৰিত থাকে এবং গাছের উপরের ত্বক ভেদ 
করে বের হয় এবং এক একটি জায়গায় প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং দেখতে বাদামী রঙের লোহার 
উপর মরিচ! পড়লে যে রং হয়, সেরকম, যার থেকে “মারচা? রোগ নামের উৎপত্তি। এ বীজাণু 
অন্ত সুস্থ গাছকে আক্রমণ করতে পারে এবং অনুরূপ লক্ষণ দেখা যায়। এ ভাবে রোগ ছড়িয়ে 
পড়ে। যখন গম গাছ পাকবার মুখে আসে তখন কাণ্ডে ও কাণ্ড সংলগ্ন পাতাতে (leafsheath) 
কাল রঙের ৰীজাণুর আবিৰ্ভাব হয় ( teleutospore ) এবং বাদামী রঙের বীজাণুৱ মত তারাও = 
গাছের ত্বক (epidermis) ভেদ করে বাইরে আসে। কিন্তু এই কাল বীজাণু (teleutospore) 
“গমকে আক্রমণ করতে পারে ন| ভারতবর্ষের মধ্যাঞ্চলে ও দক্ষিণাঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব | 
বেশী এবং ক্ষতিও হয় বেশী। নভেম্বর মাস থেকেই এঁসব অঞ্চলে এ রোগ দেখা যায়। কিন্তু 
উত্তর ভারতের সমতল অঞ্চলে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝ ( ফাক্তন ) থেকে রোগ দেখা যাঁয়। = 
সেজন্য যদি গম নাবি না হয়; বা শীত বেশীদিন ধরে ai থাকে এবং আবহাওয়া রোগের অনুকূল = 
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নাহয় তাহলে এই রোগের দরুণ ক্ষতির সম্ভাবনা কম। 
৫) বাদাম পাতার মরিচা রোগ ( Brown leaf rust ) : | 
_ পশ্চিমবঙ্গে এই মরিচা! রোগের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত বেশী এবং বং ক্ষতিকারক । । সাধারণতঃ = 
। নাথের মাঝামাঝি থেকে এই রোগ দেখ! দেয়। আক্রমণের লক্ষণ পাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। 
| কান স্থান { Uredosori) পাতার উপর বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকে। আক্রান্ত স্থান থেকে 
অসংখ্য “কমলালেবু রঙের বীজাণু (10150050185 ) বের হয় ত্বক ভেদ করে। কাল মরিচা 

গে a বীজ ীজাণুর মত এই মরিচা রোগের বীজাণুও তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্ত গাছে। 

আক্ৰমণ দেখা যায় কয়েকদিনের মধ্যেই। আক্রমণ বেশী হ’লে গোটামাঠ কমল। রং ধারণ = 
রা এবং মাঠে অজস্ৰ বীজাণু ছড়িয়ে থাকে। পরবর্তী স্থরের বীজাণু ( teleutospore ) 
হা পূববৰ্তা মরিচা রোগের ক্ষেত্রে দেখা যায়; বাদামী মরিচ। রোগে সেই নীতি দেখাযায়। 
৩) হলদে পাতার মরিচা রোগ ( Yellow leaf rust ) 
__ সাধারণতঃ এই রোগ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দেখ| যায়, তবে উত্তর কস ৃ 

if én act 

_ৰোগেয প্রাথমিক লক্ষণ পাতাতেই দেখা যায়। আক্রমণ বেশী হ’লে কাণ্ডে, কাণ্ডের 

_ সংলগ্ন পাতার অংশ বা লীষেও দেখা যায়। আক্ৰান্ত স্থান আকারে ছোট হয়) পাতার 
_ শিরার মধ্যবতী অঞ্চলে সারিবদ্ধ অবস্থায় থাকে। রোগের বীজাণু ( Uredospore ) ছক 
ভেদ করে বের হয় এবং হলদে রঙের হয়, এ কারণে হলদে মরিচা রোগ বল! হয়। পরবর্তী = 
স্তরের বীজাণু (16159097016 ) পাতায় হয় কিন্তু গাছের পাতার মধ্যে লুকানো থাকে 
_ বাইরে দেখ! যায় ন| । ৷ 

_ পশ্চিমবঙ্গে বাদামী পাতার মরিচা রোগ সব থেকে মারাত্মক। কাল কাণ্ডে মরিচা 
যোগ; হলদে মরিচা রোগের দরুণ ক্ষতির পরিমাণ সাধারণতঃ খুবই কম। 

_ ৰোগ প্রতিরোধক জাতের চাষ করাই মরিচা রোগ দমনের সবচেয়ে ভাল উপায়। এক 
জাত খুব বেশীদিন ধরে মাঠে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমত| রাখতে পারে না। বিজ্ঞানীরা বলেন 
| ষে দশ বছর অন্তর রোগ প্রতিরোধক নতুন জাতের প্রচলন করা উচিত । _ রাসাঃনিক ওষুধের = 
টু ব্যবহার এই রোগ দমনের জন্য সুপারিশ করা হয় aay ডাইথেন এম-৪৫ বা জাইরাইড বা জাইরাম = 
_ {(কুমান-৮* ) [ এক লিটার জলে ২ গ্রাম_-০*২% ] কিংবা ব্যাভিষ্ঠিন (১ লিটার জলে ১ গ্রাম) 
প্রতি এক জমিতে ২০০ লিটার দ্রবণ স্প্রে করার জগ্ত দরকার। কিন্তু ব্যাপক হারে রাসাহনিক 
oo alana মরিচা রোগ দমন কর! খরচসাপেক্ষ এবং সম্ভব নয়। লেজ রোগ 
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জকি | অজিত কুমার মজুমদাৰ a ee 


nate x বনে | হলুদ ফুলের প্লাবন ন wa 

Bag পাপড়ি ছোটে দিবসের সূধের দিকে; 
পরদেশী শীতের পাখির! এসে ভুলে যায় গান 

RATE খেতে খেতে বাসা বাধে--হলুদ রঙ নাখে। 


রা | শ্যামলী মটর মেয়ে” তুলে নবীন! লেং গা 
ছুটে চলে “ফুল শেষে ফসলের পদ যাত্রায়” হি 
রাতের শিশির দোলে প্রভাতের অরুণ আভাষ = ত 


ঝাঁক ঝাঁক ফুল যেন প্রজাপতি প্রেমের আবাস: ; 
ষোড়শী কৃষাণী আজ খেতের শিয়রে দেখি জাগে, 
“ফসলের শিশুটান মমতার রঙখানি মাতৃমুখে লাগে; 
কখনো! নিড়ায় ঘাস-পরগাছ। সযতনে অতি-- 


“লতানে৷ পাতার বুকে সম্ভানের নিরাপত্তা-মাতাম| fe 7 : 2 2 : মা 
পাখি ডাকে--হাওয়| বয়-_গৰ্ভবতী সূর্যমুখী দোলে = 


বাংলার মাঠে মাঠে ; চিরস্তনী নিসর্গ নায়িক| 
aha নেয় সারাবেলা--বসে থাকে একা এক। 
 এলায়িত সবুজের ঘনরাশি চুল তার খুলে। 


উহ. 


 গাঞ্পাল প্রধানত: মাটি থেকেই তাঁদের 
৷ প্রয়োজনমত খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে। এই 
২ ধরণের বিভিন্ন ica মধ্যে নাইট্রোজেন, 
ফসফরাস আর পটাশ প্রধান। আবার এই খান্ত 
উপাদানগুলির চাহিদা বিভিন্ন ফসলের বিভিন্ন 
রকমের । ফলে জমি থেকে পর পর ফসল 
তোলার জন্য এই সব খাবারের পরিমাণ কমে যায়। 
তাই গাছপালার আশানুরূপ বৃদ্ধির জন্য এসব 
মাটিতে বিভিন্ন সার প্রয়োগ প্রয়োজন ৷ মাটির 


নিজন্ব উধ্রতার ' তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন ফসলের = 


জন্য বিভিন্ন মাত্রায় সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। 

সার প্রয়োগ পদ্ধতিও মাটির প্রকারের উপর 

: নির্ভলীল | 

| সার প্রয়োগের যথাযথ সুফল পাওয়ার জনা 
“atta উর্বরতা শক্তি, মাটির প্রকারভেদ ও বিভিন্ন 
কফ ‘ me সম্পর্কে ধারণা থাকা! প্রয়োজন ৷ 





| জেলা । কমি ত্য sft, বর্ধমান 1: 


se. 





কান্তিপদ ঘোষ 





মাটিতে শক্তের প্রয়োজনীয় উদ্ভিদখাড 


সুষমমাত্ৰায় প্রয়োগ করতে হলে, সেই মাটিতে 


বিভিন্ন উদ্ধিদখান্ কি পরিমাণে আছে তা জানা 

প্রয়োজন | বলাবাহুল্য, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
মাটি পরীক্ষা: দ্বারাই ত| জান! যেতে পারে। 

মনে রাখ! দরকার, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাববাস 
ও স্থষম সার প্রয়োগ করে লাভজনক ফল পেতে 
হলে মাটি পরীক্ষা করে উর্বরতাশক্তি যাচাই করে 
নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। মাটি পরীক্ষার ছার! 
"সাধারণতঃ মাটিতে কি পরিমাণ জৈব কাৰন, 
গ্রহণযোগ্য কসফেট ও গ্রহণযোগ্য পটাশ রয়েছে 
_ত| নিরূপণ কর! হয়। জৈব কার্ধনের মান থেকে 





__ মাটির জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ 
স্থির কর! হয়। মাটি পরীক্ষা করে বিভিন্ন 


. উদ্ভিদখান্তের মান নির্ণয় করার পর ফসলের 
_চাঁহিদ| অনুযায়ী জৈব সার ছাড়াও রাসায়নিক 


_ সার হিসাবে গাছের তিনটি প্রধান ate নাই- 


ট্রোজেন, কমফেট ও পটাশ প্রয়োগের সুপারিশ 
করা হয়ে থাকে। 
মাটির ON বা ক্ষারস্বের (যা! সাধারণতঃ 
পি,এইচ-এর দ্বারা পরিমাপ করা হয়) জন্য 
জমির অনেক সমস্তা থাকে। এর ফলে 
আশানুরূপ উৎপাদন সম্ভব হয় না। মাটি 
পরীক্ষায় দেখা গেছে রাজ্যের বহু এলাকার মাটি 
অন্প। SRW ফসলের সহোর সীমা পার হয়ে 
_ গেলে কলন কমে যায়। সেক্ষেত্রে অয 
_ সংশোধন কর! প্রয়োজন । এই অম্নত্বের পরিমাণ 
ও তা সংশোধনের জন্য বেসিক দ্যাগ, চুন ইত্যাদি 
__ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তাও আমরা মাটি পরীক্ষার 
_ মাধ্যমে জানতে পারি। _ 
ত এ ছাড়াও মাটিতে ভ্রবনীয় লবণের পরিমাণ 
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বসুস্ধর| £ অগ্রহায়ণ : ১৩৮৭ 
এবং ত| গাছের পক্ষে ক্ষতিকর মাত্রায় রয়েছে 
কিনা তা মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে জান! সম্ভব ৷ 

তাই কৃষক বন্ধুদের অনুরোধ কর! হচ্ছে ‘Sta 

যেন জমির মাটি পরীক্ষা করিয়ে জেনে নেন এঁসব 
জমিতে কোন ফসলের জন্ত কতটা সার দেবেন, 
কখন দেবেন এবং কেমনভাবে দেবেন। এতে 
সারের অপচয় কম হবে এবং প্রয়োজনমত সার 
দিলে আয়ও বাড়বে । প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
সার দিলে অনেক সময় রোগ-পোকার আক্ৰমণও 
বেদী হয়। 
কোথায় মাটি পরীক্ষা করাবেন 

কৃষকদের মাটি পরীক্ষার সুযোগ দেওয়ার 
জন্য রাজ্য কৃষি বিভাগের পরিচালনায় কয়েকটি 
মৃত্তিকা পরীক্ষাগার রয়েছে | কৃষকগণ নিয়মমত 
মাটির নমুনা সংগ্রহ করে নিকটস্থ যে কোন 
কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে ৰ! সরাসরি মৃত্তিকা : 
পরীক্ষাগারে পাঠালে মাটির নমুনা! বিশ্লেষণ করে 
যে ফসলের চাষ করবেন তার wy মাটি শোধন 
এবং জৈব ও রাসায়নিক সারের হুপারিশ 
পাবেন। এর জন্য কোন খরচ লাগে না J 
আমাদের মাটি পরীক্ষাগারগুলির ঠিকানা: = 

১) এগ্রিকালচারাল কেমিষ্ট, ২৩*-এ নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র বস্তু রোড, কলিকাত|-৪০ 1; 

২) এশ্রিকালচারাল কেমিষ্ট, মৃত্তিক| পরীক্ষা- 
গার-_জেল! বীজ খামার, কালন| রোড, পোঃ ও 
জেলা aura | ae ae 

৩) এপ্রিকালচারাল কেমিষ্ট afew “ie: 
গার--পোঃ ও জেলা মেদিনীপুৰ 1; : 

৪) এপ্ৰিকালচারাল কেমিষ্ট মৃত্তিক। পরীক্ষা- 
গার--পোঃ-কালিম্পং, জেল! £-দার্জিলিং। 

৫) এশ্রিকালচারাল কেমিষ্ট, afer পরীক্ষা i 








সংগ্রহ করুন। টু 
২) মাটি সংগ্রহের জন্য পরিষ্কার কোদাল ব| 
র খুরপি ব্যবহার করুন। 

a [ছের আওতা, সারের গর্ভ, পুরাতন 
at ॥ জলা জমি ব! সার দেওয়া বা সত্য 
চুন দেওয়া জমি থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ 
og করবেন ন| | 
8) জমির উপরের আগাছ| সরিয়ে উপর 
থেকে থান বা গমের অন ৬ ইকি (১৫ সে.মি.) 

_ গভীর পর্যন্ত এবং পাট, আখ, আলু ইত্যাদির 
জজ [২৩ সে.মি. ) গভীরতা পৰ্যন্ত একটি 
প্রায় ই ইঞ্চি পুরু চাপ কেটে নিন। 

) এক একটি নমুনার জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ 













_ একটি পরিকর বাল 


জমি থেকে এঁরূপে ১০-১৫টি পুরু চাপ নিয়ে 


— 


৭) বালতির মাটি পরিষ্কার = কাগজে ন রেখে 


গুড় করে মিশিয়ে নিন। একে চার ভাগে ভাগ 
করে বিপরীত ছুইটি ভাগ ফেলে দিন। অপর 





ছুটি ভাগ একসঙ্গে মিশিয়ে পুনরায় চার ভাগে 
ভাগ করে পূর্বের ata বিপরীত ভাগ ছটি ফেলে 
faa এইভাবে অবশিষ্ট মাটি ₹ কেজি থাকলে 
তা নমুনাৰ জন্য রাখুন) | . 

৮) থলিতে ভরবার আগে নমুনা ছায়ায় 
শুকিয়ে নিন। কাদানাটির at পরীক্ষার জন্য = 
পাঠাবেন ai ৃ 

৯) নমুন| সম্পর্কে তথ্যাবলীৰ এক | 
ভালিক| ঠিকমত পূরণ করুন। .... : 

১৯) প্রথম থলির মধ্যে সংগৃহীত ২ ই কেজি 
মাটির নমুনা রেখে সেটি বন্ধ করুন। এখন 
দ্বিতীয় থলির মধ্যে প্রথম থলি ও পুরণ করা 
তথ্যাব্সীর তালিকাটি রেখে সেটি বন্ধ করে 
পরীক্ষা করবার জন্য পাঠান | 
মাটির নযুন| সম্পর্কে তথ্যাবলী 

মৃত্তিকা পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো 
প্রত্যেকটি মাটির নমুনার সাথে নীচের তথ্যগুলি = 
দিতে হবে। 

ক) নমুনার ক্রমিক সংখ্যা, নমুন| সংগ্রহের 
তারিখ, কৃষকের নাম, গ্রাম, ব্লক, অঞ্চল, 
পোষ্ট অফিস; মৌজা, জে.এল. নং, দ্বাগ নং’ 


জমির অবস্থান (উচু-মাঝারি-নীচু ), নমুন 


হগ্রহের, গভীরতা, মাটির প্রকার, কি ডলের 
চাষ হবে, সেচের সুবিধা, জল নিকাশের সুবিধা, 
গত তিন বছরের শস্তের ফলন সহ সার প্রয়োগের | 


বিবরণ । ঁ 


ecto ecco ween gem 


শুধুমাত্র উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করলেই 
সবজি চাষে বেশী ফলন পাওয়! যায় না। সবজি 
চাষে বেশী ফলন পেতে হলে সময় মত যত্ন ও 
পরিচর্যাও কর! দরকার। cole মাসে সবজি 
চাষে কি কি যত্ন ও পরিচর্যা করতে হবে ত নিচে 
আলোচনা কর! হলে! ৷ 
বাধাকপি 

সার প্রয়োগ--চার| রোয়ার ৩ সপ্তাহ ও 
৬ সপ্তাহ পরে প্রতি বারে হেক্টর প্রতি ৩০ কেজি 
নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করতে 
হবে। সব সময়েই মাটি পরীক্ষার ফলাফলের 
ভিত্তিতে সার প্রয়োগ কর! উচিত। 

আগাছা দমন ও গাছের গোড়া কুপিয়ে 
দেওয়া_-বাধাকপি গাছের গোড়ার মাটি খুব 
হালকাভাবে কুপিয়ে দিতে হবে যাতে শেকড়ের 
কোন ক্ষতি না হয় কারণ এর শেকড় মাটির নীচে 
বেশী গভীরে যায় না। এতে আগাছা দমন 
হবে ও মাটিতে রস সংরক্ষণ কর! যাঁবে। 

গোড়ায় মাটি দেওয়!- দ্বিতীয়বার চাপান 
সার প্রয়োগের পর গাছের গোড়ায় অল্প মাটি 
তুলে দিয়ে ছু'সারির মাঝখানে সেচনালী করে 
দিতে হবে। 



















হিতেন্দ্র কুমার রায় 






কৃষ্ণনগর, নদীয়| | 


১৯ 


: ধা: = ae aa: ৮ম সংখ্যা 


 সেচ--মাটিতে রসের অবস্থা বুঝে নি 


দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। কপি খুব ভাল- 
ভাবে বেঁধে গেলে সেচ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। 
_ তা: হলে কপি ফেটে যেতে পারে। সাঁর 
প্রয়োগের = মাটিতে যথেষ্ট রস ন! থাকলে 








_ শস্ত রক্ষা রোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে 


: 4 সৰ সময়েই ফসল রক্ষা করতে হবে ৷ 
কপির পাত| খেকো ল্যাদা পোক|--সবুজ = 


(রঙের ল্যাদাপোক। পাতা ফুটে| করে খায়। 
_ oe জন্য কাবারিল ( যেমন সেভিন ৫০% 
_ শক্তিসম্পন্ন জলে গোলা ইত্যাদি) ২৫ গ্রাম 

_ অখব! ম্যালাখিয়ন ৫*% ছুই মিলি লিটার প্রতি 

_ লিটার জলে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে। 

র্ ওষুধ প্রয়োগের ১৫ দিনের মধ্যে কোন কসল 
: bod 

জাব পোক|--ক্ষুদে পোকা গাছের কচি ডগা 
ও পাতার রস চুষে খায়। প্রতিকারের জন্য 
ঢালা! য়ন ৫০% ছুই মিলি লিটার অথবা 
ইল ডেমিটন ২৫ ই, সি ( যেমন মেটাসিস- 
সি ইত্যাদি ) ১ মিলি লিটার অথবা 
_ ডাইমেথোয়েট ৩০ ই, সি (যেমন রোগর ৩* ই/সি 
_ ইত্যাদি) ১ মিলি লিটার প্রতি লিটার জলে 
_ মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে ৷ 

















ee য়ার ৩ সপ্তাহ ও ৬ সপ্তাহ পরে 

_ ছাবার হেক্ট প্রতি ২৫ কেজি নাইট্ৰোজেন চাপান 
_ সাৰ হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। 

__ _ বোরণের অভাব--মাটিতে বোরণের অভাব 

_ হলে ফুলৰ পির কাণ্ডের ভেতর ফাঁপা হয়ে যায় ও 

পু যায়। কপি ভাল জমাট বাধে ন| এবং 








ae 


হালকা বাদামী রঙের হয়। den জন্য 


প্রতি ১" লিটার জলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি 
মিশিয়ে এই মিশ্রণ চারা লাগাবার ১ মাস পরে 
ও ধরার ২ মাস পরে গাছে ভালভাবে CR করতে 
হবে । 

বোরাক্স--১৫ গ্রাম 

ফেরাস সালফেট--২০ গ্রাম 

জিঙ্ক সালফেট-_৫০ গ্রাম . 

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট--৯০ আম 

সোডিয়াম মলিবডেট--১ গ্রাম । - 

অন্যান্য পরিচর্ধা--বাধাকপির মত। 

সেচ-_ মাটিতে রসের অবস্থা বুঝে ১০7১৫ 
দিন অস্তর সেচ দিতে হবে । 

রোদের তাপ থেকে ফুলকপিকে রক্ষা করার 


জন্য পাতা দিয়ে কপি ঢেকে দিতে পারলে ভাল 


হয়। ভানিয়। জাতের ফুলকপি চাষ করলে কপি 
ঢেকে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না কারণ এ জাতের ৷ 
বিশেষত্বই হচ্ছে যে আপনা থেকে পাতা দিয়ে 
কপি ঢেকে যায়। 
ওলকপি | 

চারা রোয়ার ৩ সপ্তাহ পরে হেক্টর প্রতি 
৩০ কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে 
প্রয়োগ করতে হবে। aay বিষয় ফুলকপির 
মত t উকি 
টমেটো ; 

সার প্রয়োগ--চার| লাগাবার ১ মাস ও 
২ মাস পরে হেক্টর প্রতি ২৫ কেজি নাইট্রোজেন 
প্রতিবারে চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করতে 
হবে। 

বোরণের জা বোরণের অভাব 
হলে বিশেষ করে ক্যালসিয়াম নি হালকা বেলে 


: vite টমেটোর ওপরের খোসায় চিড় ধরে এবং 
ফলের আকৃতি ত 
_ঠিকমত হয় না এবং ফল ঠিকমত সমানভাবে, 


খোসা খসখসে হয়ে যায় 1 
_পাকেনা। প্রতিকারের জনা বোৱাক্স ৩ গ্রাম 
.. প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে প্রথম একবার বীজ- 
Gate চারাগাছে, চার! রোয়ার ১ মাস পর আর 
একবার গাছে স্প্রে করতে হবে। প্রয়োজন 
_ অনুযায়ী আবার ১ মাস. পর তৃতীয়বার ce 
করতে হবে। | 
সেচ--সার প্রয়োগের পর. অবস্থাই সেচ 
দিতে হবে। এছাড়া জমির রস অনুযায়ী ১০-- 
১৫ দিন অস্তর সেচ দিতে হবে। 
অগ্ান্ত পরিচর্যা--গোড়ার মাটি খুব হালক।- 
ভাবে কুপিয়ে আলগা করে দিতে হবে। আগাছা 
নিভিয়ে দিতে হবে। গাছের গোড়ায় মাটি দিতে 
eta 


ফল ধর! সমস্য|--টমেটে। গাছ ভাল হলে ও. 


_ গাছে ভাল ফুল ধরলেই যে ভাল ফল হবে তা 
নয়, যদি না রাত ও দিনের তাপমাত্র। অনুকূল 
থাকে । দেখ! গেছে রাতের তাপমাত্রা যখন ৫৫ 
ডিগ্ৰি ফারেনহাইটের নীচে নেমে যায় ও দিনের 


তাপমাত্র। বেড়ে ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের উপরে 


_ উঠে যায় তখন স্বাভাবিক পরাগ সংযোগ ও গর্ভা- 
ধানের অন্তরায় হওয়ায় গাছে একেবারেই ফল 
৷ ধৰে নাবা খুব কম ধরে। এরকম অবস্থায় 
১--২ পি, পি, এম শক্তিসম্পন্ন ২, ৪-ডি ওষুধ 
ও এক শতাংশ ইউরিয়! জলে গুলে গাছে যখন 
. প্রথম ফুল ধরতে আরম্ত করে তখন গোটা গাছে 
_ ছেটালে ফল বেশী ধরে ও ফলন বাড়ে। 

সার প্রয়োগ_চার! রোয়ার ১ মাস পর 


২১ 


ITAA ও চনয, কতজন 


aa প্রতি ২৫ কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার 


হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। 
© সেচ--জমিতে রসের অবস্থা বুঝে সেচ দিতে 
হবে। সার প্রয়োগের পর অবস্থাই সেচ দিতে ; 
হৰে । = 

অন্তান্য পরিচর্থা বের ক্ষেত সব সময় 
আগাছামুক্ত রাখতে হবে। চাপান ata দিয়ে 
গাছের গোড়ার মাটি কুপিয়ে অল্প করে তুলে 


দিতে হবে। 


রোগ ও পোকা 

Wea পোক! বেগুনের সবচেয়ে মারাত্বক 
কীট শক্ত । এ পোকা বেগুন গাছের কচি পাতা 
ডগা ও ফল আক্রমণ করে তাই হঠাৎ গাছের 
ডগা! নেতিয়ে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। প্রতিকারের 
জন্য চার! রোয়ার ২৫ দিন পরে ফিউরাডান ৩% 
দান! প্রত্যেক চারার গোড়ার চারপাশে এক চা 
চামচ (প্রায় ৫ গ্রাম) ছড়িয়ে মাটির সঙ্গে 
মিশিয়ে দিতে হবে। পোকার আক্রমণ বুঝে 
আবার ২৫ দিন পরে এ একই ওষুধ একই 
পরিমাণে প্রয়োগ করতে হবে। এই ওষুধ 
প্রয়োগের পর হালক| সেচ দিতে হবে। | 
ফল ধরা সমস্ত 

বেগুন গাছে সব ফুলে ফল ধরে না।. ra 
একটি সমস্থা।। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে 
প্রথম ফুল আসার সময় থেকে সপ্তাহে একব।র 
২ পি, পি, এম শক্তিসম্পন্ন ২, ৪-ডি ওষুধ জলে 
গুলে গোট! গাছে ছেটালে ফলের সং ংখ্যা বাড়ে _ 
এবং শতকর। Co ভাগ বেশী ফলন পাওয়া যায়। = 

সার প্রয়োগ-- চারা রোযার ৩ সপ্তাহ ও ৬ 
সপ্তাহ পরে প্রতিবারে হেক্টর প্রতি ২০ কেজি 


| = 3 দ্বাত্ৰিংশ বধ : দম সংখ্যা 





নাইট্ৰোজেন চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করতে 
হবে। 1 আগাছা দমন ও গাছের গোড়ার মাটি ৷ 

কুপিয়ে আলগ! করতে হবে ৷ প্রয়োজন অনুযায়ী 
সেচ দিতে: হৰে 1 গাছ বড় হলে গাছের গোড়ায় = 


_অন্প মাটি ত ইলে দিতে হবে। - 
শস্য রক্ষা 
২ হী? --এক, রকম — পোক। লঙ্কা গাছের 
পা! চুষে খায়। ফলে পাতা কুঁকড়ে যায়। 
_ এ পোক| পাতার নীচের দিকে থাকে। প্রতি- 
A কারের জন্তু মিথাইল ডিমেটন-২৫ ইঃ সি (যেমন 
মেটাসিসটক্স-২৫ ই, সি ইত্যাদি) অথবা ডাই- 

মথোয়েট ৩০ ই, সি (যেমন রোগর ৩০ ই, সি 
ইত্যাদি) প্রতি লিটার জলে ১ মিলি লিটার 

ওষুধ মিপিয়ে' পাঁতার উপরে ও নীচে ভালভাবে 
om করতে হবে। = 













ce জার প্রয়োগ চারা রোয়ার ১ মাস পরে 
হেক্টৰ প্রতি ৫০ কেজি নাইট্রোজেন চাপান নার 

হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। আগাছা নিড়িয়ে 
| দিতে হবে | মাটিতে রসের অবস্থা বুঝে ১৯-১৫ 
দিন সভ্য সেচ দিতে হবে। 

a [ ( চোষি পোক! )--ক্ষুদোুহলদে রঙের 
পোকা গাছের ডগ! চুষে খায় ফলে ডগা বাদামী 
রঙের হয় ও গুটিয়ে যায়। প্রতিকারের জন্য 
জী মত om গাছে স্প্রে করতে হৰে | 











: আর প্রয়োগ--প্রয়োজন বোধে SR ধরার 

ৃ সম হেক্টর প্রতি ২৭ কেজি নাইট্ৰোজেন চাপান 
Ft বে প্রয়োগ করতে হবে | 

te নিড়িয়ে দিতে হবে। 






গাছের 


গোড়ার মাটি কুপিয়ে আলগা করে ছিতে হবে। 


সেচ--মটর গাছে বেশী সেচের প্রয়োজন = 
হয় না। ফুল আসার সময় ও শুচি ধরার সময় 
সেচের বিশেষ প্রয়োজন 1 
লম্বা জাতের জন্য সম্ভব হলে গাছ ১৫ | 

nai হলে ছুই সারির মাঝখানে কাঠি পুতে গাছ 
বাইয়ে দিতে হবে। যখন OK বড় হতে থাকবে 
পাখীর হাত থেকে রক্ষ! করতে হবে ৷ 
শস্য রক্ষা 

‘পাউডারি মিলডিউ’ রোগ--এ রোগ হলে 
গাছের পাতার তলায় ও উপরে সাদ! পাউডারের 
প্যুড়োর মত ছড়িয়ে থাকে। পাতা ক্রমশঃ 
হলদে হয়ে যায়। আক্রমণ বেশী হলে পাতা 
ও গুটি বড় al হয়ে শুকিয়ে যাঁয়। নাবি জাতে 
এ রোগ হবার সম্ভাবন| বেশী । প্রতিকারের জন্ত 
বোনার আগে ডাইথেন এম-৪৫. দিয়ে বীজ 
পরিশোধন করে নিলে ভাল হয়। এ রোগ হলে 
ক্যারাথেন *'০৫% অথব| সালফেক্স *'৩% 
গাছে ও পাতার উপরে ও নীচে ভালভাবে om 
করতে হবে | 

মাটিতে মলিবডেনামের অভাব হলে ০ 5% 
এমোনিয়াম মলিবডেট গাছে ষ্প্রে করলে সুফল 
পাওয়া যায়। যঃ 
পালং : 

সার প্রয়োগ--বীজ বোনার পর চার! 
বেরুলে নির্দিষ্ট দূরত্বে (৫ সেঃমি) চার! পাতলা 
করে দিতে হবে। আগাছ। নিড়িয়ে দিতে হবে। 
বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ ও ৬ সপ্তাহ পরে প্রতিবারে 
হেক্টর প্রতি ২৫ কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার 
হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। কাটিং নিলে 
প্রতিবার পাতা কেটে নেওয়ার পর হেক্টর প্রতি 


২২. 


১৫ কেজি নাইট্ৰোজেন sina সাৰ হিসাবে 


প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়| যায়।. 
এছাড়া নাইট্রোজেন তরল সার হিসাবে 


: প্রয়োগ করলেও গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে ও ফলন 


_ বেশী পাওয়া যায়। পরীক্ষা করে দেখ| গেছে 
যে বীজ বোনার ৩--৪ সপ্তাহ, পরে শতকর| 


১ ভাগ ইউরিয়া গাছে স্প্রে করতে হবে। 


প্রতিবার পাতা কেটে নেওয়ার পর এই তরল 
সার ব্যবহার কর! যেতে পারে। 
সেচ--পালংএর জমিতে সব সময় রস থাক! 
দরকার । সেইমত ৭--১০ দিন অস্তর সেচের 
ব্যবস্থা করতে হবে। = 
যুলো 
_ সার প্রয়োগ--মূল ধরার সময় হেক্টর প্রতি 
৩০ কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে 
প্রয়োগ করতে হবে। আগাছা নিডিয়ে দিতে 
হবে। গাছের গোড়ার মাটি কুপিয়ে আলগা 
করে দিতে হবে। মূলে ধর! গুরু করলে গাছের 
গোড়ায় অল্প মাটি দিতে হবে। প্রয়োজন 
_ অনুযায়ী সেচ দিতে হবে। 


চার বেরুলে সারিতে নিদ্দিষ্ট দূরত্বে 
_ (১৫ সেঃমি,) পাতলা করে দিতে হবে। বীটের 
একটি বীজ থেকে ছুয়ের বেশী চার! বের হয়। 
কাজেই চারা পাতলা করে দেওয়া! খুবই 
প্রয়োজন। হাল্কাভাবে মাটি কুপিয়ে আগাছা 
_ দমন করতে হবে। বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ ও 
৬ সপ্তাহ পরে হেক্টর প্রতি ২, কেজি নাইট্রোজেন 


২৩ 





বসুদ্ধর| £ অগ্রহায়ণ : £ ১৩৮৭ 


_ চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। সার 
_ প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে। মল 


ধরার পর গোড়ার অৱ মানি তুলে দিতে হবে। _ 

তাতে ফল ভাল হবে। -/পণপ 
বোরণের অভাব--মাটিতে ৰোৱণের অলৰ ঢ 

হলে বীট আকারে ভাল হয় নাও ফেটে যায়। 








এরকম ক্ষেত্রে বোরাজ ৩ গ্ৰাম হিসাবে প্রতি ৃ 


লিটার জলে মিশিয়ে গাছে রে করতে হবে। 
গাজর ৰ? 
চারা বের হবার ১৫ দিন পরে সারিতে 
নির্দিষ্ট দূরত্বে ( ১০ সেমি,) একটি : করে চারা 
রেখে বাকী চারা পাতলা করে দিতে, হবে । 
আগাছ| নিড়িয়ে দিতে হবে। বীজ বোনার 
৩ সপ্তাহ ও ৬ সপ্তাহ পরে হের প্রতি ২* কেজি 
নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করতে 
হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হবে। 
গাজরে খুব ঘন ঘন বেশী সেচ দেওয়| উচিত নয়। 
এতে গাছের বাড় বেশী হবে ও oor 
ভাল হবে না। 
শালগম 

চার! বের হবার ১৫ দিন পরে সারিতে 


নিদ্দিষ্ট দূরত্বে ( ১৫ সেমি, ) চারা পাতল! করে 


দিতে হবে । বীজ বোনার ও সপ্তাহ ও ৬ সপ্তাহ পি 
পরে প্রতিবারে ২০ ৰোমি ৷ নাইট্রোজেন চাপা? 






তুলে দিতে হবে। রানে i বুঝে 
রোদন বানী সোনা: cee 








একান্র প্ৰয়াস ও নিরলস গবেষণার ফলশ্ুতি হিসাবে 
বিজ্ঞানীরা আজ খাজে পেয়েছেন চাষবাসে অধিক ফলন ও. 
বাড়তি লাভের চাবিকাঠি-অধিক ফলনশীল ও রোগসহনশীল 
বীজ, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ বাবস্থা ও 
আরো অনেক আধুনিক কলাকৌশল ৷ চাষবাসের এইসব 
কলা-কৌশল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার কৃষকের 
ক্ষেত খামারে দৌছে দেবার শপথ নিয়েছেন ভারত-জার্মান 
সার প্রশিক্ষণ প্ৰকল্প । 

বর্তমানে রাজোর ১৫টি জেলার ১৭৫টি zea সহ 
মোট ১৭৫০টি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেত্র, আলোচনা চক্র, কৃষক 
প্রশিক্ষণ, সার উৎসব, কৃষক দিবস, বিনামূলো মাটি পরীক্ষা 
ও সার প্রয়োগের সুপারিশ, বাৰ্ষিক কৃষিপঞ্জী ও কৃষি বিষয়ক 
পুস্তিকা বিতরণ ইত্যাদি বহুমূখী সুপরিকজিত কার্যস্চীর 
মাধ্যমে প্রকপতটি রাপায়িত হচ্ছে ত্বরিত সফলতায় | সার্থক = 
হচ্ছে প্রক:ষ্ভর উদ্দেশা £ | 

€ সামগ্রিক ভাবে কৃষি উৎপাদন বুদ্ধি, 


ese এলাকার, জ্রমির উবরাশজি বাড়ানোর উদ্দেশে 
উন্নত প্রথায় offers সম্বন্ধে প্ৰশিক্ষণ দেওয়া, 

ও কৃষি ওপল্তণেত ধথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
সাহাযা SB এবং, 

ও হাসাযনিক্চ সারের সূষম ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
অভিজ্ঞ করে তোলা । 


ভারত-জাযান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের এই বিশাল কর্ম- 
moa শরিক হয়েছেন প্রাজোর কৃষিবিভাগ, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়ত্ব ' 
ব্যাঙ্ক ও অন্যান সংিজ্ত সংস্থা সমূহ ৷ কৃষিকমের সকল 
স্তরেই শুরু হয়েছে are বিজ্ঞানের সার্থক অন্প্রবেশ। লক্ষ). 
কৃষির উন্নতি, তথা সমগ্ৰ জাতির অগ্ৰগতি । 





প্রফুল্ল কুমার মণ্ডল 


বেঁচে থাকার জন্য আমাদের aco দরক!র। 
ao শরীরের প্রধানত; ৪টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! 
পালন করে। যথা :__ শরীরের বৃদ্ধি, (২) শরীরের 
দৈনন্দিন ক্ষয়ক্ষতি পূরণ, (৩) শ্রমের জন্য ক্ষমতা, 
(3) শরীরের জারক ও উত্তেজক রস নিঃসরণে 
সহায়তা ৷ 

এঁ ভূমিকাগুলি পালনের জন্য, দৈনন্দিন যে 
পরিমাণ tO দরকার, নিতান্ত অল্পসংখ্যক 
মানুষই Si গ্রহণ করে থাকেন। শরীরের 
সামগ্রিক চাহিদ! পূরণ করার জন্য সুষম খাছের 
দরকার হয়; যেগুলি প্রয়োজনীয় স্নেহ, প্রোটিন, 
শর্করা, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সরবরাহের 
ক্ষমতা রাখে | 


সবজি উন্নয়ন আধিকারিক, নিউক্লিয়াস সবজি বীজ 
মার, বডজোড়া, বাকুড়া। 


২৫ 



















ঢ়| অনেক ক্ষেত্রে সহজলভ৷৪ নয় 





| দরকার তা! হোলি সবঞ্জি। সবজি 
করা সহজ, চাষ লাভজনক; শরীরের 
রণ করে। আবার কতগুলি 
ব্তাকীয় উপাদান কেবলমাত্র সবজিতে 
য়া যায়। aes খাদ্য তালিকায় সবজি 
্‌ অত্যাবশ্যকীয় ভ্রবা। প্রয়োজনীয় আমিষ 
্‌ ৰ হের ছুঃসাধাতার জন্য মাথা 1পছু 
_ পঁিত প্রাপ্তবয়স্কের প্রাত্যহিক উন্নত সুষম 
খান্ত তালিকায় অন্ততঃ ৪০* গাম বিভিন্ন সবজির 
প্রয়োজন। পরিসংখ্যানে দেখা যায় এখন মাথা 
"| পিছু একজন দৈনন্দিন গড়ে মাত ৪৫ গ্রাম সবজি 








খেয়ে থাকেন। অথচ সবজির উৎপাদন বৃদ্ধির 
সুযোগ যথেষ্ট আছে এবং তা সহজে পাওয়াও 
যেতে পারে। 


"অন্যতম সবজি হিসাবে টমেটে। এক পুষ্টিকর, 
কু ase, »চিকর, শারীরিক চাহিদ। মিটানোয় 
sata খাত । এটি সহজে সংরক্ষণ করে 
অনেকদিন পৰন্ত রাখ! যায়। 
তাই টমেটোর মত একটি সবজি খাদ্যের 
আসরে যে অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই 
বোঝা যায়। = 
tole সেজন্ত এই ফসলটির চাষে গুরুত্ব দেওয়| 
্‌ উচিত এবং কৃষকদের যংসামান্ত ধারণ! দেওয়ার 
এর চাষ সম্বন্ধে কিছু ami হোল ৷ 


॥ were ও আটি 2১৬ --৩০ 





ক 
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AL 


খ on ata জন্য ত! সংগ্রহ 
প্রয়োজন মেটানো ত নুরের ঢ 


ৰ সেন্টিগ্েড তাপমাত্রার পরিবেশ চা চাষের হর উপযোগী |] 
সৰাপেক্ষ। অনুকূল তাপমাত্রা হোল ১৮২৪০ 





_ সেটটিগ্রেড। সেরা মাটি হোল দোজীশ, যাঁর 


প্রশ্নও থাকে। নিরামিষ খাতের = 
জাতীয় ধান, গম ছাড়াও অতি 


ৰৱ 





উপরে কিছুটা বালির আধিক্য কিন্তু নীচের স্তরে 
এটেলের আধিকা খাকে। প-এইচ ৬-৭। অন্ত 
প্রকার মাটিতে প্রচুর জৈব সার, ছাই মিশিয়ে 
cole ও রাসায়নিক ধর্মের উন্নতি = চাষ 
করা যায়। ৰ্‌ 

২। জাত :-_পুষ৷ রা = . 

৩। একর প্রতি বীজের পরিমাণ ও বীজ 
শোধন :--১৬০ গ্রাম বীজ ২ গ্রাম এগ্রোসেন 
জি.এন. বা সেরেসানের সঙ্গে মিশিয়ে শোধন = 
করে বীজতলায় বুনতে হয়। 

৪1 সময় £--জলদি চাষের জন্য জুলাই 
মাসে বৃষ্টি নির্ভর করে বীজতলায় বুনতে হয়, 
তবে এই সময় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের 
ঝাড়গ্রাম মহকুমা। মেদিনীপুর সদর (উত্তর ) 
মহকুমা, বর্ধমানের দুর্গাপুর-আসানসোল মহকুম। 
প্রভৃতি জেলার পক্ষে বেশী উপযোগী । 

৫। চারা তৈরি করা:--এক একরের 
জমিতে লাগানোর চার! তৈরির জন্য পরিপূর্ণ পচে 
যাওয়া ৮০ কেজি জৈবসার, লাঙ্গল ও কোদাল 





দিয়ে ভালভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে আগাছ। 


বেছে মাটি ঝুরঝুরে করে ১৫ সে.মি. উঁচু, ১০০ 
সে.মি. pedi ও ৮ মিটার, লম্বা মাপের ৩টি 
বীজতল! তৈরি করতে হুয়। off বীজতলার 
মাঝে se সে.মি. চওড়া ও ২০. সে.মি, গভীর 
নাল। করা দরকার । তলা প্রস্তুত হলে ঠিকমত 
বতরে পাতলা করে বীজ ছড়িয়ে উপরে সামান্য 
ঝুরো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাঝে মাঝে 
পরিমীণমত জল ছেট'তে ata ঢলে পড়া 


রোগ দেখা দিলে প্রতি ডেসিমল বীজতলার ay 
৩ লিটার জলে জিনেব a ম্যানকোজেব ইত্যাদি 
A যেমন ৭'৫ গ্রাম ডায়াথেন জেড ৭৮ বা 


'_ ডায়াখেন এম.-৪৫) নামক ছত্রাক নাশকের সঙ্গে 


মিশিয়ে স্প্রে কর! দরকার। উইয়ের প্রাহূর্ভাব 
থাকলে জমির মাটি তৈরির সময় শতকরা ১০ 
ভাগ গুড়া গ্যামাকৃসিন ১ কেজি ছড়িয়ে মাটির 
সাথে মিশিয়ে দেওয়া উচিত 1 
৬। জমি প্রস্তুত ও চারা রোয়। :-(ক) জমি 
নির্ধাচন- সেচের ব্যবস্থাসহ জল নিকাশের ভাল 
বন্দোবস্ত যেমন থাকা চাই; তেমনি জলদি চাষের 
ক্ষেত্রে EIS জলের স্তর যেন উপরে উঠে এসে 
_ গাছের ক্ষতি না করতে পারে এরকম অবস্থানের 
জমি নির্বাচন করতে হবে। (খ) জৈবসার 
প্রয়োগ ও জমি প্রস্ততকরণ :--একর প্রতি 
৪ টন পরিপূর্ণ পচে যাওয়া জৈধসার প্রথমেই 
জমিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। উই a লাল 
পিপড়ের প্রাছূর্ভাব থাকলে একর প্রতি ১* কেজি 
শতকর] ১০ ভাগ বি-এইচ-সি গুঁড়া ছড়াতে 
হবে। বার বার লাঙ্গল ও মই দিয়ে জমির মাটি 
তৈরি করতে হবে ৷ 
(a রাসায়নিক সার প্রয়োগ :--জৈবসার 
ছাড়াও অজৈব রাসায়নিক সারের মাধ্যমে একর 
প্রতি ২৪ কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফসফেট 
৩১৯ কেজি পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। জমি 
প্রস্তুত হয়ে গেলে চারা লাগানোর আগেই 
১২ কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফসফেট ও 
১২ কেজি পটাশ একত্ৰ মিশিয়ে আনুপাতিক হারে; 
যে যে স্থানে চার! লাগানো! তবে সেই স্থানে, 
: প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। 
(8) চারা cata £--বীজতলার বয়স ৩০--৪০ 


মাত্রায় ২? ৪-ডি মিশিয়ে cay করা। 


a4 


ayaa: অগ্রহায়ণ £ ১৬৮৭ = 
দিন হলে ৪--৫ পাতার ১* সে.মি. —s¢ সে.মি. 
লম্বা সুস্থ সবল চারা, সারি থেকে সারি ৯* 
সে.মি. ও চারা থেকে চার! ৬* সে.মি. দূরতে, 
রোয়া করে গোড়ায় মাটি দিয়ে চেপে দিয়ে 
হাল্ক। সেচ দিতে হবে । 

৭। মাধ্যমিক পরিচর্যা :--জমির আগাছ! 
অবশ্যই নিড়েন দিতে হবে। চারার বৃদ্ধি দেখে 
অবশিষ্ট ১২ কেজি নাইট্ৰোজেন ২০৩০ দিনের 
মধ্যে চাপান দিতে হবে। গাছের চারপাশে সার 
দিয়ে কুপিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে ।. 
ছাইয়ের সাথে সার মিশিয়ে প্রয়োগ করলে ভাল 
হয়। এরপর সেচ দিতে হয়, আরে! একবার 
মাটি কুপিয়ে গাছের গোড়ায় ই বাড়া বেঁধে. 
দিতে হয়। 

vl ফলন বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা :-- 
উল্লেখযোগ্য ফলন বৃদ্ধির জন্য উপরোল্লিথিত সার 
প্রয়োগ ছাড়াও একর প্রতি ১*--১৪ কেজি 
নাইট্রোজেন ও ১৫--১৮ কেজি ফসফেট 
যথাক্ৰমে ইউরিয়া ও ট্রিপল সুপার ফসফেটের 
মাধ্যমে ৫ বারে ০৮%--১% ঘনত্বের জ্ৰৰণে 
তরলাকারে ৭ দিন অন্তর পাতায় ce করতে 
হবে । 

এছাড়াও উদ্ভিদ হরমোনের 2 
ফলন বাড়ানো যেতে পারে। যথা £₹-- 

(ক) ১--৫ ware ২) ডি তরলাকারে 
স্প্রেকরা। 

(খ) ১৫--২* ঘনত্বের ভ্ৰবণে প্যারা ক্লোরো- 
ফেনক্সি আযাসেটিক এসিড স্প্রেকর1। __ 

(গ) গাছে কিছু ফুল আসতে দেখ| গেলে 
ইউরিয়া শতকরা ১ ভাগ “WAU দ্ৰবণে উহ 





বসুন্ধর| £ দ্বাত্রিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্য! 


৯। ফল তোল! ও ব্যবহার £_ প্রয়োজনা- 
নুসারে ৪টি পর্যায়ে ও ৪টি ক্রমে টমেটে। ফল 
তোল! হয়ে থাকে। বথ| :--(ক) ফলের বৃদ্ধি 
পরিপূর্ণ কিন্তু রং সবুজ্জ থাকে। দূরব্তীস্থানে 
পাঠাবার জন্য এই পর্যায়ে তোল! হয়ে থাকে, 
যাতে সাধারণভাবেই ২--৩ দিন রাখ! যায়। 

(খ) হালক! লাল রঙের অবস্থায় ফল পরিপূর্ণ- 
ভাবে পাকার আগে কিছু অংশ লাল রং বা 
হালকা! লাল রং হয়। নিকটবর্তী বাজারে 
বিক্রয়ের জন্য এরকম পর্যায়ে তোলা হয়। 

(গ) ফলের সমস্ত অংশই যখন লাল হয়ে 

' যায় এবং নরম দলদলে হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে 
রান্নার জন্য এরকম অবস্থায় তুলতে হয়। 

(ঘ) পরিপূর্ণ ie, টকটকে লাল রং, ফল 
সম্পূর্ণ দলদলে ৷ কেচআপ, সস্‌ ইত্যাদি হিসাবে 
সংরক্ষণের জন্য এরকম পর্যায়ে তুলতে হয়। 

নিয় তাপমাত্রায় ফল সংরক্ষণ £--‘ক’ পর্যায়ে 


তোলা ফল ১০--১৫০ সে্টিগ্রেড তাপমাত্রায় 
একমাস পর্যন্ত, ‘খ’ ও ‘গ’ পর্যায়ে তোল! ফল 
৪°--৫' সেন্টিগ্ৰেড তাপমাত্রায় ১* দিন পর্যন্ত 
রাখা যায়। সব সময়ে আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা 
শতকর। ৮৫--৯* ভাগের মধ্যে রাখা দরকার ৷ 

sel ফলন :--একর প্রতি ৯*--১২* 
কুইণ্টাল পৰ্যন্ত ফলন হয়। 

১১ ৷ রোগ £--গাছ, ফল ও শিকড় সর্বত্রই 
ছত্রাক, ভাইরাস ও ব্যাক্ট্েরিয়া ঘটিত রোগের 
আক্রমণ হয় এবং ব্যাপক ক্ষতি হয়। 

(ক) ছত্রাক ঘটিত রোগ :_ চারা? গাছ ঢলে 
পড়া; গাছ শুকিয়ে যাওয়| ;জলদি ও নাবি ধস; 
ফল পচ! ; পাতায় ঘন ছিটে কালো।-বাদানী 
দাগ; পাতায় গুড়ো ধর| ৷ প্রতিরোধক হিসাবে 
ভাল বীজ সংগ্রহ ও পার! ঘটিত বীজ শোধক 
( যেমন এগ্রোসেন জি.এন* ইত্যাদি ) ১ £ ৩০০, 
অনুপাতে মিশান। এছাড়াও আক্রমণ দেখা 





২৮ 


গেলে ছত্ৰাক-নাশক ওষুধ ৫ যেমন জিনেক, = মানকো- টি 


জেব, ফলটন, ক্ৰোটোনেট; নিদিষ্ট মাত্ৰায় ও 
ঘনছে স্পে করা দরকার। | 
-_ (|) ব্যাক্টেরিয়াঘটিত রোগ £--আক্ৰমণ 
দেখা দিলে আক্ৰান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেল! 
দরকার। ৰোগাক্ৰান্ত জমিতে পরে বেগুন, 
লংকা, টমেটো চাষ কর| উচিত নয়। = 
(a) ভাইরাস ঘটিত রোগ £--ছোট পাতা, 
পাতা বাহারী, পাতা কুকড়ানো; আক্রান্ত গাছ 
সঙ্গ সঙ্গে তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। 

_ ১২ ৷ পোকা :--ফলের কীড়া পেক|,লাল 
শক্ত পোকা, জ্যাসিড ইত্যাদির আক্রমণ ব্যাপক 
হলে শতকরা ১০ ভাগ ম্যালাথায়োণ ভাস্টার 
দিয়ে ছড়াতে হবে। এছাড়াও অপেক্ষাকৃত 
নিরাপদ কীটনাশক cet zal যায়। কীটনাশক 
প্রয়োগ করলে নিরাপদ ব্যবধানে ফল 
জে হৰে। 

 নিমাটোড, :-__-গাছের শিকড়ে খুটি দেখা 











নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিতে নিমাগন, A লিটার এ একরে _ 
প্রয়োগ করে নিমাটোড, দমন করা যায়। _ 
পরবর্তী সময়ে 2 জমিতে শক পর্যায়ে টমেটো, ৃ 
আলুঃ বেগুন, 
উচিত নয়। = 2S 
১৩ । ৮ নং, ১১নং ও ১২ নং এর পরে 
একসঙ্গেই কর! যেতে পারে। {পপ}; 
১৪। বিশেষ সুপারিশ :--পুথিগত ও 
বক্তৃতার মাধ্যমে দেওয়| চাষের সুপারিশগুলি = 
বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! বা অনুসরণ করায় 





কৃষকদের মাঝে মাঝে স্বাভাবিকভাবেই অনুবিধ! ১ 


হয়ে থাকে। সেজন্য চাষে সফল পেতে হলে 6 


চাষ অর্থকরী লাভজনক করতে গেলে “কৃষি _ 
প্রযুক্তিবিদের” সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দরকার, _ 


যেন পরিস্থিতি অনুসারে স্বপারিশ পেতে পারেন, _ 
যেগুলি অবিলম্বে কার্যকরী করাও দরকার । . _ 


২৯ 


j পাই ইত্যাদি চাষ কর! ' 





ডালশঙ্য ও তৈলবীজের উত্পাদন সমস্ত৷ ও শস্যরক্ষা 


গত ১৩ই অক্টোবর ১৯৮০ নদীয়| জেলার বহুল৷ কলেজ প্রাঙ্গণে একটি বিরাট আলোচন 
চক্রের আয়োজন কর! হয়। এতে প্রায় দুই শতাধিক sae তাছ।ড। কৃষিকর্মী ও কৃষি fares 
অংশ গ্রহণ করেন ৷ এই আলোচনাচক্রটি জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক শ্রী জীতেশ চন্দ্র ধর. 
ঠাসখালি পঞ্চায়েত সমিতি ও ভারত-জ!মীন সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের সহযোগিতায় আয়োজিত 
হয়। এই আলোচনা চক্রের বিষয়বস্তু "ছল “তৈলবীজ ও ডালশস্থোর উৎপাদন সমস্যা ও শক্য 
বক্ষ!” | 

এই সভায় সভ।পাতত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগের বিশেষ আধিকারিক কৃষি বিজ্ঞানী 
ডঃ সুধাংশু ভূষণ চটোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি অধিকর্তা শ্রী বিষ্ণুপদ মুল । 
কবি অধিকৰ্ত| Sta ভাষণে বলেন যে শস্যরক্ষ! বিষয়ে কৃষককে সজাগ করার যে প্রচেষ্টা নদীয়। 
জেলার কৃষি বিভাগ থেকে কর! হচ্ছে তা এই নিবিড় শস্য পরিকল্পনার যুগে চাষীদের পক্ষে খুবই 
কার্যকরী হবে। তিনি বলেন; এরকম IAF) সংক্রান্ত আলোচন! চক্র ব্লক ও অঞ্চল স্তরেও 
ছড়িয়ে দেওয়| দরকার ৷ পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে তৈলবীজ ও ডালশস্তে ঘাটতি রাজ্য । এই রাজ্যে 
বর্তমানে শতকর! ৯* ভাগ তৈলবীজ ও ৫০ ভাগ ডালশস্য বাইরে থেকে আমদানী করে চাহিদ। 
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বসুস্ধকর| £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৭ 
মেটাতে হয়। এই পরনির্ভরতা কমাতে গেলে নিঞ্জেদের আরও বেশী উৎপাদন কর! দয়কার। 
কিভাবে উৎপাদন ৰাড়ানে| যায় ত! কৃষকদের এইভাবে আলোচনা চক্রের মাধ্যমে ও শিবির করে 
বোঝাতে পারলে ফল নিশ্চয়ই ভাল পায়! যাবে। 

আলোচন! চক্রের উদ্বোধন করেন নদীয়! জেল! পরিষদের সভাপতি জী পরিমল বাগচী ৷ 
সভাপতির ভাষণে ডঃ চট্টোপাধ্যায় সকলকে শস্য রক্ষার দিকে নজর দিতে বলেন। কারণ দেখা 
গেছে বে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ২০--২৫ শতাংশ ফসল রোগ পোকার আক্রমণে নষ্ট হয়। 
তিনি আরও বলেন যে চাষীর ফসল বাঁচাতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার জন্ত নদীয়| জেল! কৃষি 
বিভাগের তরকে জেল! শস্য সংরক্ষণ আধিকারিক জী পবিত্র মোহন সরকার নভেম্বর মাস থেকে 
বগুলায় একটি “Hts ক্লিনিক” খুলবেন। হাটের দিন প্রতি বুধবার সারাদিন ৰঙুলায় এই ক্লিনিক 
খোল! থাকবে এবং কৃষকদের সরাসরি এ বিষয়ে সহায়তা Fal হবে। স্থানীয় কৃষক প্রতিনিধি 
শী বোধ মণ্ডল জানান যে এর ফলে স্থানীয় কৃষকদের বিশেষ করে ছোট ছোট চাষীদের খুব 
উপকার হষে। 

RR ee 





= 





আলোচন৷চক্ৰে ভাষণ 
দিচ্ছেন উপকৃষি 
অধিকর্ত| (তৈলবীজ) 
শ্রী নীলমণি মিত্র। 


এই আলোচনাচক্রে আরও যাঁরা ছিলেন Sia) হলেন যুগ কৃষি অধিকর্তা ডঃ কল্যানহত 
সেনগুপ্ত) ডঃ সুধাময় বিশ্বাস, জী হর্বনাথ ঘোষ) উপ কৃষি অধিকত? শ্রী নীলমণি মিত্র ও বিধানচন্দ্ৰ 
কৃষি বিশ্ববিদ্ভালয়ের শ্রী নীলাংশু মুখাঞ্জি, ডঃ ভরতেন্দ্র cans প্রমুখ । লোকসভার জদগ্য! 
জীমতী বিত! ঘোষ গোস্বামী ও বিধানসভার সন্ত জী সুকুমার মণ্ডল এই আলোচনাচক্রে সক্ৰিয় 
অংশ নেন এবং এই ধরণের আলোচনাচ্ত গ্রামে গ্রামে আরও ব্যাপকভাবে করার কথ! বলেন ৷ 

জেল! কৃষি আধিকারিক রী ধর জানান যে এই জেলায় অন্যান্য অঞ্চলেও প্রকৃত কৃষি 
পরিবেশে-_কৃষক ও কৃষি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এ ধরনের আলোচন! চক্রের আয়োজন অবশ্যই 
করা হৰে ৷ 
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শক্তিশালী কীটনাশক ধাইামট "সি 
আপনার ধানের KAAS ক্রমাগত বহুদিন 


সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন Som 


দেহৰ, স্পৰ্শ ও মৌ থছিতীয় সমাবেশ খাইমেট ১.-কি সহজে ধমন ধরা বায় না 
এমন গোকাদাৰক বিনাশ করে।এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণের আগেই তাঘের = 
fers করার আভান্তৱীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে তোলে। 

তাছাড়া, ফসল সম্পূৰ্ণন্ূপে পাকলে তাতে খাইমেট ১*-জি'র অবশিষ্টাংশ লেগে থাকে 
বা আর প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড় ছমন 
কারে যলে সাধারণ কীটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের 
অপেক্ষা খাইফেট ১*-জি একবার প্রয়োগ করলেই সুফল 
পাণ্ডা দায়। CONTE চাষীরা! লাভ করতে চান ভারা এই 
ওষুধ বাধহার করে ফললকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখে 
নিক্ষিতত্বপে বেশী সফল পল তুলে মূনাফা করতে পারেন? - 





eo কেহ টি তীর হিপ সহায় 
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_ পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু : 7h বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে ভাতবা তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
_ হোটগন, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্ৰযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রগ্োতর, কৃষি সম্পকী'র সরকারী 
নীতি, প্রকপ-পরিচিতি ও কাজের অতি, কৃষি যন্পাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 

সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিধণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেজার কৃষকদের অভিভতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, তুমি সংরক্ষণ ও সম্ব্যবহার, ভূমিসংক্ষায়- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহ'স্থাবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কুমিতিত্তিক কুটির ও whe, প্লামীণ অর্থনীতি ও কর্স- 
| সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোক চিন, চিত্ৰকলা ইত্যাদি । 


_ রচনার জন্ত ন্জানমুলয : কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্ৰকাশিত হবার পর) নিঃনলিধিত হারে 
_ সম্মানমূল্য দেওয়া হবে । কে) উচ্চমানের কৃষি প্ৰযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, থৈ) সাধারণ কৃষি প্ৰযুক্তিগত 
৷ (কনিকা) প্ৰবন্ধ $ ৫০ টাকা, (স) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্ৰবন্ধষি বিষয়ক নাটিকা ১৪০ টাকা, বে) সাধারণ প্ৰবন্ধ 
oF ও ছোটগৱ্প £ ৪০ টাকা, ডে) কবিতা (প্ৰকৃতি ও গ্ৰাম প্ৰাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 
রচনা কুলক্ষেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার : 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ প্লাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দুইকলি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথামথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ গাঠান হবে না । ৰ 
গ্রাহক হবার নিয়ম ? যে কোন মাসে বসুন্ধরার প্রাহক হওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে tow পর্যন্ত 
এক বছরের কম সময়ের জন্য প্রাহক করা হয় না । বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হলেও বৈশাখ থেকেই তাকে = 
প্রাহক হিসাবে গণ্য করা হবে এবং সেই মাস থেকেই বই পাঠানো হবে। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য = 
২৫ পয়সা । অগ্রিম এককাজীন প্রদেয় বার্ষিক চাদার হার ৩০০ টাকা । চাঁদার টাকা “কুষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-এর 
নামে লেখা রেখাক্কিত eae) গোষ্টাজ অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক্‌-এর মাধ্যমে প্ৰধান সম্পাদক, বসুন্ধরা, 
অফসেট প্রেস, ৪২, প্রাহাম্স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে | ভি-পিখোগে কোন বই পাঠানো 
[হয় না। পোস্টাল অর্ডার বা চেকে প্রাহকের নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখতে হবে। 
বিজ্ঞাপনের হার 2 প্রেখম প্রচ্ছদের জন্য এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) ৫ প্রচ্ছদ (ed কভার) $ 
: ৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২র/৩য় কতার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূরণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা $ ২০০ টাকা । ৰ 
-_ বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজাগনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মুজ্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং “আই-ই-এন্‌-এস্‌' দারা স্বীকৃত : 
 এজেন্সীকে বিজ্ঞাগনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। 
“বসুন্ধরা’-র বাইরের মাপ ২৩৫ সে, মি, ১(১৭%০ সে, মি, এবং ছাপা অংশের মাপ ১৮৫ সে, মি, ১(১৯২%৫ সে, সি. । 
র ইহা একটি কুষি-সম্পকিতি ব্যবসায় এবং প্ৰামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
| প্চারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাক্ষ, সমবায় 
[|| প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পরিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন ৷ 7 Sus 
টি কষে এজেন্সী দেওয়া হয় না । এজেনসীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এজেন্সীকে অর্ডার mon @ 
) _ কপির মোট মূল্যের টাকা (২০% কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয় ৷ ৃ : এ 







































lt | কলিকাতার জঞ্জাল থেকে ea হচ্ছে ন উচ্চমানের কল বা = লার। পরীক্ষা |] 
| কৰে দেখ| গেছে এতে আছে টন প্রতি ৫-৬ কেজি নাইট্রোজেন, ৭-৮ কেজি ae a | 
| ৬-৭ কেজি পটাশ যার মূল্য কমপক্ষে ১০০২ টাক৷। আমাদের এক টন ‘সম্পদ’ জৈব সারের || 
[| মূল্য সমপরিমাণ রাসায়নিক সারের মূল্যের থেকে অনেক কম। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে জৈব [| 
|| পদাৰ্থ এই সারে আছে যা জমির উর্ধরতা ৮১ করে এবং জমির প্রকৃতির উন্নতি করে | 
এছাড়া অন্ন 'অনুধাগ্যও এই জৈব সারে আছে। aga: অগ্রহায়ণ : ১৩৮৭ 


ee পুত চাশীভাইদেন্স জন্য লাবসিভাইজড মুল্য ঃ 


_ প্রতি মেঃ টন ৪+২ টাকা কারখানা, থেকে | এছাড়া স্থানীয় কৃষি অফিস, থেকে 
নিনি mai প পর্যন্ত শতকর। ৫* ভাগ Arment atafafe পাওয়! যায় । 










tone হিলের ২ জন্য আমাদের স্থানীয় ডিলার অথবা, নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাখোগ করুন ৷ 


| কারখান। eB ম্যানেজার 
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সম্পাদকীয় 
B পৌষ পার্বনের একথ| সেকথা 
শান্তি কুমার মিত্র 
বাউনি বাধবে চারুবতী ( কবিত। ) 
দীনবন্ধু হাজর! 
সবুজ গো-খাছ্ের চাষ--- 
দীননাথ ঘাষ 
কৃষির উপরে আবহাওয়ার প্রভাব -- 
স্থুরেশ চন্দ্র মজুমদার 
সুন্দরবনের কৃষি সমস্যা ও সম্ভাবন। 
-_  গেৱচন্দ্ চ্যাটার্জী 
গমের রোগ পোকা (শেষাংশ ) 
ডঃ সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায় 
ভ্রু বোরে। ধানের চাষ 
ভু সংবাদ 





সম্পাদন! Cares পর্যদ 

বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকতা, পশ্চিমবঙ্গ 

ডঃ সুধাংস্ড ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ আধিকারিক, | 

কৃমি বিভাগ৷ 

অনিল eats সেনগুপ্ত, অপর কৃষি অধিকতা (সাধারণ), 

ডঃ দেবব্রত মুখাজী, অপর কৃষি অধিকত। (গবেষণা). 

আশীষ কুমার WM, উপ সচিব (প্রকল্প), রুষি ৰি 

কিরন্ময় দত্ত, যুগ্ম কৃষি অধিকৰ্তা (বিশ্বব্যা্ধ প্রকল্প 

ডঃ সুনীল কমার সেনগুপ্ত, মূখ্য প্রচার ও জনসংয়ে | 
আধিকারিক, কৃষি অধিকা: 

বনবিহারী চক্রবতী', জেলা কৃষি তথা আধিকারিক (সদর) 

সূলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 

চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 


বিষ্ণ.পদ মণ্ডল, কৃষি অধিকতা, পশ্চিমবঙ্গ 


৯৩৮৭ cols 


| কৃষি বিভাগের কুষি-তথ্য সংস্থা 
) কর্তৃক প্রকাশিত < 






















আমাদে মত গাছপালারও প্রাণ আছে! 
5 থাকার জন্য প্রয়োজন আছে 


স্বাভাবিক বাড় ও পুষ্টির 
জনা? ট ১৬টি খাদা উপাদান প্রয়োজন 
রর | তবে নাইটোজেন, ফসফরাস ও পটাশ 

এই ত | টিই বেশী পরিমাণে তি | 


সারের vod নির্ভর ব কয়ে হয় ! তবে 
এদের কোনটার চাহিদাই সব ফসলের 


০৯ 
এ ee serene eee 


১২বি, রাসেল WB, কলিকাতা-৭০০০৭১ 
ফোন নং £ ২১২৬৩১---৩৫ 


বেলায় এক নয় । আবার সব জরি 
এরা একই মাত্রায় থাকে না। কখনও ar 
একই জমিতেও থাকে আশমান-জমিন 
ফারাক । স্বভাবতই সার প্রয়োগের মানা 
পুরোপুরিভাবে নিভর করে মাটির ; 
গুণাগুণের Sag 1 
মাটির এই গুণাগুণের ভিত্তিতে সুষম 
সার প্রয়োগই হচ্ছে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাভের মূল চাবিকাঠি 1 মাটির 
গুণাগুণ জানার সহজ উপায় মাটির 
নমুনা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া ৷ এতে 
লাভ অনেক 1 সারের অপচয় ও কম 
ফলনের আশংকা কমবে। সুনিশ্চিত হবে 
অধিক ফলন ও বাড়তি লাভ | 
তাই মাটি পরীক্ষার বিস্তারিত খবর 
জানবার জনা সরাসরি আপনার এলাকায় 
‘ভারত-জামান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের” 
কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন ও 
বিনামূল্যে মাটির নমুন। পরীক্ষা করিয়ে 
নিন। 


































গ্রামে শহরে এখানে ওখানে একটা গ্রামীণ প্রবচন শোনা যায়। 
“কারো পৌষ মাস, কারে। সৰ্বনাশ প্রবাদটির টীকা ব্যাখ! করলে 
খু মোদ্দা অর্থ দাড়ায় এই--কারে! সমৃদ্ধি লাভ মঙ্গল ইত্যাদি এবং 
কারে ক্ষতি ক্ষয় অকল্যাণ । তাহলে পোঁষ মাস বলতে সমৃদ্ধি 
বোঝায়। এই প্রবাদ কোন চটুল চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসেনি। 
প্র এই দেশের গ্রামের জীবন এবং কৃষি ও কৃষকের ভীবনের গভীর দেশ 
থেকেই এ প্রবাদের জন্ম। রোদ জল বড়ে ক্লান্ত কৃষক অকুঠ 
শ্রমের ফসল তুলে নেয় পোঁষে। সর্বস্ব উজাড় করা ফসল যেমন 
দেশের সম্পদ বাড়ায়, যেমন জাতির ক্ষুধাৰ্ত কলজেতে শাস্তির অন্ন 
জোগায় তেমনি নিজেদের বেদনাদীর্ণ জীবনে এই সময়েই যতটুকু সম্ভব 
লাভের আশীর্বাদ কুড়িয়ে নেয়। তাই, পোঁষ কৃষকের আশীর্বাদ 
ঝরানোর মাস--সমৃদ্ধির মাস- শান্তির মাস। 
গোটা দেশের নগর জীবনের সমৃদ্ধি কিন্তু বলাবাহুল্য গ্রাম-নির্ভর। 
গ্রামের ক্ষেতখামার থেকেই সমৃদ্ধির নদী বয়ে বয়ে শহরের সমুদ্র 
গিয়ে মেশে। শুধু তাই নয়, অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি ছাড়া সাংস্কৃতিক 
সম্পদেরও উৎস গ্রাম। নগরের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে কি? যদি: 
থাকেও, তাহলে তা গ্রাম-সম্পদেরই নাগরিক রূপান্তর মাত্র। ত] লেই 
গ্রামীণ সংস্কৃতিরও একট! কাল-পরিবেশ আছে বৈকি। একটা 
বিশেষ সময়ের সুযোগ সংস্কৃতিকে সৃষ্টিশীল করে তোলে। একটা 
বিশেষ কাল গ্রামীণ মানুষকে অনুপ্রেরণা দেয়, উৎসাহ দেয়) স্কৃষ্টি- 
সুখের উল্লাসে চঞ্চল করে তোলে । সেই চঞ্চলতার মাস পৌঁষ। 
নি হলুদ ধানের মনোহারী ক্ষেত--ধান কাটায় কৃষক-কৃষানীর নয়ন- = 
মনোরঞ্জনকারী ছন্দ_-প্রাণের বিপুল আনন্দ--উঠোন জুড়ে সোনার 
খনি--ধান মাড়াই__গোলার সমৃদ্ধি--নবান্স--মাঠে বনে Bye গান 
সব কিছু মিলে সে এক আশ্চর্য নিসর্গ coe । এক afte ৷ 
ড্ৰ সংস্কৃতির জন্ম এই পৌঁষে। | 
কিন্তু কালস্য কুটীলা গতি । কাল ভয়ঙ্কর। বাস্তব আ্নীতিক 
ই মন্দ! আবহাওয়া_বিবিধ সমস্তা--খর! বন্য ইত্যাদির আবহাওয়া 
৩২শ বৰ্ষ £ ১ম সংখ) বা পরিবেশগত বাধাবিপত্তি-- জমির সমস্তা--রোগ ও কীটপোকার = 
পৌষ ১৩৮৭ উপদ্রব ইত্যাদি নান| কারণ উৎপাদনে পরম বাঞ্ছিত or, অঙ্কে 
স্প আমাদের পৌঁছোনোর পথে হয়ত বাধা হয়ে দাড়াতে চায়। কিন্ত 














লক্ষ্য রাখাই হং হবে আমাদের কাজ। তখন বার a 














গ্রীন ঘরের চিরকালের কথা, অগ্রহাযুণে 
নবান্ন, পৌষে লক্্মীবরণ। পৌষে পৌষ পাবণ। . 
পিঠেপুলি পারেসের মাস পোঁষ মাস। শেষ al 
বাঙালী কৰি ই্টশ্বৱচন্দ্ৰ গুপ্ত লিখেছিলেন--- 

ঘোর জক বাজে শাক, যত সব রাম| । 





সক 


আলু ভিল গুড় ক্ষীর, নারিকেল আর | 
গড়িভেছে পিটেপুলি; অশেষ প্রকার ৷৷ 
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্ৰণ; কুটুস্বের মেল! ৷ 
হায় হায় দেশাচায়; ধন্য তোর খেলা i 
ধন্ত ধন্ত ARGS, ধনু সব লোক। 
কাহনের হিসাৰেতে; আহারের বৌক 11 





শান্তি কুমাৰ মিত্ৰ 


সে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন । তা তখন 
খাওয়ার সুখ ছিল। পালাপাৰণে আরও 
রমরমা WS সুগন্ধি দেবভোগ্য চালের কত. 
না রকমফের । গোবিন্দভোগ, বাদশাভোগ, 
কনকচুর, রামশাল, সিদদ্রমুখী, নয়ানকলমা। 
দেওয়। খোওয়ায়ও প্রাচুর্য ছিল। স্বাচ্ছলা ছিল। 
কালে ৰদল ঘটতে থাকে ক্ৰমশ: । বিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রবন্ধকার পাচকডি বদ্দেযা- 
পাধ্যায় লেখেন: হাসি গিয়াছে, উল্লাস 
গিয়াছে, আছে সেকালের মর! বিধি গদ্ধতি?। 
তবু তখনও গ্রামে পৌষপাৰণে বেশ কিছু 
ঘটাপটার রেওয়াজ ছিল বৈকি। পাচকডি 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবন্ধে অবশ্য উৎসব তাৎপর্য = 











ee 
_ প্রার্থনার ছড়| কাটার, গ্রাম্য ভাষায় পৌষ 
ডাকার চল রয়েছে। তা হলেও প্রথাট। অনেক- 


টা ক্র: : stir at £ ৯ম সংখ্য 
: বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ক্ষোভেরই প্রকাশ। 


ভাৱ ভাষায় : ‘পৌষ-পাৰ্ণ কৃষকের উতসব। 


ক্ষেত-ভর! ধান মরাইতে উঠিতেছে; বর্ষের 
পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে, আগামী বর্ষে অন্নাভাব 
থাকিবে না, অন্নের জন্য কাহারও দ্বারস্থ হইতে 
হইবে না--এই সুখের চিন্তায় বিভোর হইয়া 
বাঙালী কৃষক পোঁষ-পাৰণের আনন্দে মত্ত হইয়| 
ওঠে ৰ - 

Sata আমোদ পৌষ পার্বণ; চাউল, তিল, 
-_ কড়াই, গুড়, মুগ আর দুধ--ইহ। লইয়াই পিঠা- 
পুলি। কিন্তু এ পিঠা-পুলি গড়িতে জানিতে 
EQ) See না হইতে পারিলে, মোটা-ভাত 
মোটা -কাপড়ে তুষ্ট হইতে না জানিলে, ভাগ্যে 
এমন আমোদ ঘটে ন| । 

. বাঙ্গালার কপাল পুড়িয়াছে, তাই এখন 
আমোদ দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে ৷’ 
; সে কালও কবে গভ । গঁঘরে বদলও কি 
কম ঘটে গিয়েছে? রুচিও বদলেছে। গায়ের 
পাল! পাৰণেও তার স্পষ্ট ছাপ! এখন চাষ- 
_ ৰাসেও নানা বৈচিত্র্য । প্রায় সার! বছর ভোর 
__ কোনও না কোনও মাঠে নতুন ধান উঠছে। 
ge tee আজও নতুন ফসল ওঠার মূল 
_ মরস্ুম। প্রধান ধান আমন ওঠে। বোরো 
চাষ ক্ৰমহারে বাড়ছে বটে, কিন্তু আমনই এখনও 
মুখা। যথার্থই এই খতুতেই ‘stay যে ভরে 
গেছে পাকা ফসলে । কাজেই এই সময়েই 

পাৰণ হয়। পাকা ধানের গন্ধে Paes করে 
| তল্লাট। আউনি বিউনি, তু তুযালী ব্রত, 
| পোঁৰ । যেও না, থাকে| পোঁষ ঘরে? 





খানি নীরস। হেতু কী? গায়ের মানুষের মনও 
কি বদলে গিয়েছে? এ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ, 
খোজখবর করেছি। সত্য হলে, মানুষের সাধ 
আছে, সাধ্য নেই। কারণটা মূলতঃ অথনৈতিক ৷ 
সে কথায় আসছি। তবে দৃষ্টিভঙ্গিরও কিছু 
রদবদল হয়েছে বৈকি। এখন কি আমর! 
তেমন শন্তলক্ষ্মী বলে আবেগ-বিগলিত হই ? না; = 
টাকা পয়সার অঙ্কে আঁক কবি? এ অনিবাহ 
পরিণতি। ব্ৰহ্মবান্ধৰ উপাধ্যায় তার ‘ate 
কথায় লিখেছেন : সেখানে উৎসর্গ নাই, দেবতার 
উদ্দেশে নিবেদন নাই, “যেখানে কেবল অনিবাধ! 
অতৃপ্তি, জ্বালানয় ভোগ-লালস1। এ ব্যাখ্যাও 
বোধ হয় এখন পুরো খাটে না। মানুষ বাধ্য 
হয়েই দীয়তাং ভুঞ্জ্যতাং-এর পর্ব হঁটাই করেছে। 
কাজেই ইচ্ছা, আকা! নেই মানি কী করে? = 
আধিক হেতুর আভাস দিয়েছি ইতিপূর্বে। 
সে প্রসঙ্গেই বলতে হয়, AB গণ্ডার সেই বাজার 
কি আছে? না, কল্পন। করতে পারি ? পিঠেপুলি 
ত্সবের মূল উপকরণ কি? নতুন চাল, গুড়, 
তিল, তেল, ঘী, নারকোল। কোনটি সুলভ ? 
আালানীর ব্যাপারটাই ব| বাদ দিই কেন? গুড়ই 
কি কম চড়া? খীয়ের ব কথা আর সাধারণ লোকে 
ভাবেই ন| ৷ এখন বিকল্পের যুগ। ঘীয়ের 
tanta বনস্পতি । গ্রামে তাও দুল'ভ। আজ 
এই মুহুর্তে যখন লিখতে বসেছি, ডাল জাত 
বিশেষে পাচ টাক! ছ? টাকা, কি তারও বেশি 
কিলো দর। যাকে বলে ডাল-ভাত: তাও ঠিক-_ 
ঠাক জোটে না | এ অবস্থায় সে উৎসবের চেহারা 
আশ। করবে কোন মূখ ? বরং বলি কি, এখন 
যুগটাই cel সমষ্টির, সৰ্বজনীনতার, তা মেই 
ধারায়ই cote পাৰণের aa রূপায়ণ ঘটালে কেমন 


হয়? আসলে নবায়, পৌষ পাৰণ এ সব তে| 
শস্তোংসব। নতুন ফসল ওঠার কাল সব দেশে 
সব যুগেই মহাসমাদরের। নান! নামে সেই 
প্রধাটা, সেই স্বাগত জানানোর রীতিট| অভিহিত 
হয় মাত্র যেমনঃদক্ষিণ ভারতে পেঙ্গিলনামব। ৷ 
এ সব উৎসবের তাৎপর্য মনে রেখে আমাদের 
এই বাংলায় নতুন ধারায় এর পুনরুজ্জীবন 
চাইছি। 

শস্থাকে লক্ষ্মীরূপে বরণ করার মধ্যে এই 
শিক্ষাও কি নিহিত নেই যে ফসল ফলন সার্থক 
করতে হলে প্রয়াস চাই; প্রযত্ চাই, নিষ্ঠা চাই। 
এবং চাই সর্বজনীন Boots, সহযোগিত1। 
জলসেচের সুব্যবস্থ। করতে হলেও সমষ্টি প্রয়াস 
_ অভিপ্রেত। সেই বোধ থেকেই প্রস্তাব রাখছি; 
গা-ঘরে পঞ্চায়েত জনগণের প্রতিনিধি হয়ে 
সর্বজনীন পৌষ উৎসবের ডাক দিতে পারেন al 1 
নতুন ধান উঠলে সর্জনের দানে, সক্রিয় সহ- 
যোগিতায় গ্রামে ধর্মগোল! গড়ে উঠলে কী সুন্দর 
না হবে? এখন সেকালের দেওয়া থোওয়ার 
সে রীতি নাই বা রইল, তা বলে প্রতিবেশীর 
প্রতি সহমমিতাবোধের অভাব হবে কেন! 
ধর্মগোলা এ সহমমিতাবে।ধেরই বাস্তব প্রকাশ। 
শস্তোংসবের যদি নতুন ধাঁচ হয়, ক্ষতি কি? 
তবে এ ধরণের উৎসবের মধ্যের শ্রদ্ধাবোধট্ুক 
কিন্তু মূল কথা, মূল সুত্র, আধার । 

আমার কৈশোরের Sei মনে আছে। এই 
পৌঁষে গায়ে ভিটেয় ধানের আড়ি পেতে লক্ষ্মী- 
পূজো হতে| ৷ তার আগেই গঁ৷ ছাড়া শুরু হয়ে 
গিয়েছে। তবু সেসব দিন অবশ্য কৃত্য ছিল 


বসুস্ধৱ| £ ches ১৩৮৭ 
পৌঁষে গ্রামঘরে যাওয়া । আমার এখনও বেশ = 
মনে আছে, ক'দিন আগে থেকেই গাঁয়ের পোড়ে 
ভিটেগুলির সংস্কার শুরু হয়ে যেতো । এরকম 
পতিত বাড়ি তো কম ছিল না। ঠিকই সে সময় _ 
অনেক অনুপস্থিত মালিক এই একট। উপলক্ষ : 
করে ধানের ভাগ নিতে যেতেন ৷ কিন্তু সবাই- 
য়েরই গাঁয়ে ফেরার একই উদ্দেশ্য ছিল না। _ 
গ্রামঘরে আমাদের ভিটে ছিল প্রায় জীণ, জমি = 
ছিল All তৰু শহর প্রবাস ছেড়ে ভিটেয় = 
যাওয়ার তাগিদ ছিল। বর্ষীয়ানদের মনে হয় 
তো! তাগিদট। ধর্মমত ছিল যে ভিটেয় পোঁষলক্ষী 
আবাহন না কর! হলে সংসারের অকল্যাণ হয়। 
তা আমাদের মতে| কিশোরদেরও আলাদা 
আকর্ষণ ছিল। নতুন চালের ফেন ভাত, শীতে = 
নলেনগুড়, পিঠেপুলি, এ বাড়ি ও বাড়ি নিমন্ত্রণ ৰ 
কম মনোলোভা নয়। তাহলেও এ প্রথায় ছেলে = 
বয়সে আমাদের বিশ্বাস ছিল। তাই বলছিলাম, = 
আজ টাকা পয়সার আক sain এই শ্রদ্ধাটুক 
নিঃশেষে হারিয়ে গেলে আপশোষ হবে। না, 
এখনও গাঁ-ঘরে সেই শ্রদ্ধার রেশটুকু আছে) _ 
প্রবাসীর মনে সে আকুলত। ন| জাগলেও এখনও = 
গায়ে পৌষ পার্ধণে কিন্তু এ আবেগটুকুর সাক্ষাৎ. 


পাই। এই-ই আশার কথা৷ ঘুরে ফিরে সেই 
একই প্রসঙ্গে আসছি, গায়ের অনেক রূপাস্তর 


ঘটেছে, কিন্ত মাঠভর! ফসলের সাধ তথা লক্ষ্মীর = 
প্রতিষ্ঠা প্রার্থনায় কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি। _ 
এখানেই বাংলার গাঁয়ের বিশিষ্টতা। আজ ভিন্ন = 
পটক্ষেপে পৌষ পার্বণের উপযোগিতা | এবারের = 
সুফসলের নরসুমে সেই তাংপৰই স্বরণ করছি। _ 





বাউনি বীধবে চারুবতী | দীনবন্ধু হাজরা 
_ ১ টু মাথার ওপরে খোড়ে| চাল, মাটির দেয়ালে 
BB খাওয়| জান্লায় Seca বাতাস নাড়া দেয়৷ = 
রা রাত তুম্থু গানে ভ'রে তোলে আটাশে পৌষ। 





2 ৰ : hone নামে না ঘুম, মাঠ বেয়ে ভেসে আসে উতরোণী গান, 
ভোরের কয়লাগাড়ী ইন্টিশানে সাইডিন করে । 
ৰ _ 78% ধানে মউ মউ আকাশ ভৱরপুর। 









টা পুৰ মাঠ অল্প আল্‌তে। খোলে কুয়াশার কঁ(থ|--- 
নারিকেল পাত! বেয়ে ঝ'রে পড়ে করবী সকাল 
৷ মনো সূৰ্য নিকোয় লালমাটি পটুয়ালি বাউনির দাওয়|। , 


শীতের আদুরে বেলা কথন গুটিয়ে নেয় পৌঁধালী নরম পালক; 
| সন্ধ্যের গলায় আজ বাউনি বীধবে চারুবতী, রাত্তির দুটোয় 
. অরাইতলায় তার পাত্‌বে পউব শালি-শীষ মধু আর চালের গুঁড়োয়; = 

(aH চান কারে পাথরে সাজাবে পিঠেপুলি-- টা, 

=e গাড়ী মাঠ ঘাট পথ ভেঙে কাল সে আসবে; কাল = 











বুৰ সালে। 1 নি 








: দীননাথ ঘাস একটি উন্নত মানের সবুজ গোখাগ্ভ। দীননাথ ঘাস 
চাষ করলে-_ 


১) নামমাত্র খরচে প্রচুর সবুজ গোখান্ত পাবেন ৷ eds ৃ 
২1 অনুর্বর ও পতিত জমিকে চাষযোগ্য করে তুলতে পারবেন | es 
৩। অন্যান্য ঘাস জাতীয় সবুজ creed তুলনায় এর থেকে : 
__ দেডগুণ বেশী সবুজ গোখাণ্য পাবেন। | 
_৪| জমির ক্ষয় রোধ করতে পারবেন। 
উল্লত জাত _ উন্নত জাতগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
_ Be, টি-১০, টি-৩ এবং টি-১ 






্‌ ত eam a at জমিতেই ee টা 
: aoe বোনার সময় থেকে গাছ বেরুনো Tee sts সা ত 
[ছি ৰ ere: 










_ কলে চাষ কর! যায় না সেখানে দীননাথ ঘাস বেশ ভালভাবে চাষ ৰ করা টি রী 





5 om করে চাষ দিয়ে যতটা সম্ভব জমি সমতল কৰে নিন = স 
কম থাকলে জমি তৈরীর আগে সেচ দিন। es | 
= ন 

oe _ দীননাথ ঘাস বিনা সারে চাষ করা যায়। তবে ভাল ফলন পেতে টা 

| হ'লে একর প্রতি ছু'টন গোবর সার ও ২৬ কেজি ইউরিয়া অথবা! ৬০ কেজি. 





৬ অনুর্বর, পতিত ও খরা এর তির যেখানে ওচিতে। অন্ত কোন 1a 37 





 গ্যামোনিয়াম সালফেট বোনার আগে জমিতে ভাল করে মিশিয়ে দিন। | a 


বোঝার সময় 





ae কলে ফন থেকে শ্রাবণের শেষ পর্যন্ত বুনতে পারেন। 





| 
_ এই বীজ খুব হালকা এবং বোনার সময় হাওয়ায় উড়ে যেতে 


সেচ বিহীন এলাকায় আফাচ্‌-শ্রাবণ মাসে বুনুন। সেচের স্বুকি ্ ই, 





জ্বর পা মত) গভীরে বীজ 7 a ae 





: পারে। তাই বোনার আগে বীজের সঙ্গে ছাই বা শুকনো মাটির গুড়া 


ৰ neem দুরত্ব 
১ ৰ 2 7 ৰ ৰ ৯ থেকে ১০ ae (আধ হাত) অস্তর সারিতে বীজ ৰ্হুন। 1 





hes লা বোনাই ভাল। ছিটিয়ে বুনলে রর bee ae 


we চার ভাগের এক ভাগ বাড়িয়ে দিন। বোনার পর হালকা oe 





oo জমালে লাগালে অন্ত দু'বার = প্রথম | সেচ চারা পট 
a ১৬. 





টা : : ত ae 
os হওয়ার ১০ ঘিন পর এবং দিতীয় গেচ আৰও ২০ থেকে ২৫: ae 
_ দিন পর দিন 1 

ছাপার সার 
SS _ বোনার ২০ দিন পর একবার নিডান দিয়ে জমি পরিকর করে ৬৬. : 
_ কেজি ইউরিয়া অথবা ৬০ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট প্রতি একরে 

_ চাপান দিন। এতে গোখাস্তের পরিমাণ বাড়বে। ৰ 

SG) দঘন 
প্রথম দিকে দীননাথ ঘাসের বাড় একটু কম হয়। তির 88 
_ নিড়ান দিতে পারলে ভাল হয়। না দিলেও ফলনের উজ 5 


হেরফের হয় না। 
__ গোধাদা কাটা, 


_ বীজ বোনার ৬০ দিন পর দীননাথ ঘাস কাঁটার — 7 
দীননাথ ঘাস দু'বার কাঁটা যায়। প্রথমবার ৬০ দিনের মাথায় মাটি থেকে . .. 
0/8 ইঞ্চি উপরে কেটে নিন। এরপর গাছে ফুল আসার = ২ 
দ্বিতীয়বার কাটুন। 

গোধাছার ফ্ৰলন ee 

উপযুক্ত পরিমাণে সার দিয়ে চাষ করলে একর প্রতি ৩০০ থেকে. 

৪০০ কুইনটাল সবুজ গোখান্ভ পাবেন। 

_ বিনা সারে চাষ করলে পাবেন একর প্রতি ১০০ থেকে ১৫০ _ a 

কুইনটাল সবুজ গোখান্তড। wate কাটলে ee ফুইনটাল ee oo 

cattle পেতে পারেন । ee 

wat পায় ৃ তো 

পাট বা আউশ ধান কাটার পর দীননাথ ঘাসের চাষ, (ককন। টু 

কাত্ডিক-অগ্ৰহায়ণ মাসে দীননাথ ঘাস কেটে নিয়ে সে জমিতে ববি 





__ ফসলের চাষ করুন। 


গাই মুগ 
গাই মুগ SR জাতীয় সবুজ গোধান্ত। গাই মুগ চাৰ করে 
খাওয়ালে 
১ গৰু মোষের হুধের পরিমাণ বাড়বে। 
ae | Re তৈরীর খরচ কম হবে। 
৬১১ 











7 ঢ় _ ভালভাবে চাষ দিয়ে জমি qos! সম্ভব সমতল কৰে নিন = a ঢ় 
ক খালে ছবি জী আগে সেচ ্‌ ee 





জমি তৈরীর সময় একর প্রতি ১৭ কেঞ্জি ইক ভি? ্ 
পার ফসফেট প্রয়োগ করুন । a 


: eae | 
সেচের feet থাকলে শীতকাল ছাড়া বছরের যে কোন সময় 
| গাই মুগেৰ চাৱ রা যায়। অনেকদিন ধনে সু গোখাদয পেকে 
___ হলে কল্যাণী-১ জাতের গাই মুগ চাষ করুন। টা 
টড _ অল্প সময় অধাং ৬০ দিনের মধ্যে সবুজ: গোধা পেতে হলে _ : ae 
য প্লান বি 














oo . বহুৱা : of 4 ৭ 
: anc বোজা _ মা 2 
oS সীত ডিল দিয়ে বীজ বোলাই সবচেয়ে ভাল ৷ nore পিছনে a 5 
কা আবার বেন ee 1 ছিটিয়ে 

বুনলে বীজের পরিমাণ আরও চার ভাগের একভাগ বাজিয়ে fea A 

_ বোনার পর মই দিন। 
= গেষ্ট ২ 








_" গাই মুগ সাধারণতঃ বিনা সেচেই চাষ করা হয়। ফাল্গুন: 
__ লাগালে অন্ততঃ gata সেচ দিতে হবে। চারা বের হওয়ার ৮ 
_ পর প্রথমবার ও এক মাস পর দ্বিতীয় বার সেচ দিন। 
চাপান দার 
~~ চাপান সার দেওয়ার প্রয়োজন নেই । 
_ আগাছ। দমন 5 
__ আগাছা দমনের খুব একটা প্রয়োজন নেই। সম্ভব হলে চারা _ 
বের হওয়ার ১৫ দিন পর একবার নিড়ান দিন । ae 
গোধাদ্য BIBI” ৃ 
কল্যাণী-১ ও কল্যানী-৯ জাতের গাই মুগ বোনার ৬০ থেকে ৭০ 
দিনের মধে কাটার মত হয়। টি 
.. কল্যানী-১ জাতের গাই মুগ থেকে দু'বার গোখাপ্ত পাবেন ৷ en oe 
কাটতে হলে প্রথমবার মাটি থেকে ১০ইঞ্চৈ কি: ৰহাত ৰ ৰ 
গোপ্রাছার ফলন 


_ কল্যানী-১ জাতের গাই মুগ ফাল্গুন খে চরের বি যর Bs 
লাগালে, জ্যৈষ্ঠআষাঢ় মাসে আর wt মাসে লাগালে অগ্রহায়ণ-পৌধ _ 
মাসে সবুজ গোখাণ্ড পাবেন। একর প্রতি ২০০ থেকে ২৫০ বদ, 
সবুজ crate পাবেন | es 
wants জাতের গাই নিল ১7 টু 
সময় লাগালে ৬০ দিনের মধ্যে ১৫০ থেকে ২০০ বন ৰদে টি 
বেন... , : 
ও টি 
goes He ৭ কার পা das rib ১ 
7 রঃ _ x TE! 1 eee মাসে যখন mee গোখান্তের অভাব তখন ন ৰ 
ae : ১5 















am a: ৯ম সংখা 


oe ৷ কেটে খাওয়াতে পারবেন । : | 
: = সেচ এলাকায় ফান্তুন মাসের প্রথন দন দিকে করার, -১ ড় গাই ee 


2 








_ দীননাথ ঘাস ও গাই মুগের মিত্র ee ao 
ভি 1 _ জীননাথ ঘাসের সঙ্গে গাই মুগ অথবা বরবটির মিশ্র চাষ করুন।, 


১। উন্নতমানের পুষ্টিকর গোখান্ত পাবেন | 
২ ৷ সারের সাশ্রয় হবে। 


et জমির উৰ্বৱ| শক্তি বাড়বে। ৰ 
৪ বল সোধক দান জারীর বাবার রর 


যার ফলে ছুধ তৈরীর খরচ কম হবে । 


দীননাথ ঘাসের সারিতে ৫০ সেন্টিমিটার (২০ ইঞ্চি) মত দূরত্ব 


রাখুন a সারি দীননাথ ঘাসের মধ্যে এক সারি গাই মুগ অথবা _ 
ys টু মিশ্র চাষে একর প্রতি ৩৫ কেনি উউনিয়া ও ১৯০ কেতি ইটোৰ ৰণ 
fu _ ফসফেট বোনার সময় সুল সার হিসাবে জমিতে দিন । we. ee 
| তেমন কোন প্রয়োজন হবে না ae 


|} = মুগের বীজ কিভাৱে তৈরী করবৱেন 
বর্তমান গবেষণায় জানা গেছে যে গাই মুগের বীজ একটি উৎকৃষ্ট 


ল শস্য । তাই ডালের অভাব রিচা aes হালের Oe 








38 


8 করতে নিজের প্রয়োজনীয় বীজ নিজেই wea করুন। | oS ও 
ক্রল্যাণী-১ জাতর গাই যুগ = se 
tea জন্য কল্যানী-১ জাতটি ভাৱ মাসে লাগান। on ae 
— GARBRIB Ia (১৬ ইঞ্চি) দূরত্বে সারিতে বুনুন । Sa 
a ই ১৫ শোকে ২৪ টার (ও গে ইকি) মত দিন। a 


ee ee ere পৌষ + ১০০৭ 
আমাৰ মালে গাছে কুল আলে এবং ফানধন নাসে গুটি গাকে। = ৰ 
[শতকরা ৯৫ ভাগ শুচি এক সঙ্গে পাকে যার ফলে বার বার গুচি তুলতে 
হয়না। পচি পেকে গেলে গাছ তুলে নিয়ে মাড়াই করুন | : 
| একর প্রতি বীজের ফলন ৬ থেকে ৮ কুইনটাল । 
| “senda জাতে গাই যত ae 
বীজের জন্য শীতকাল ছাড়া বছরের যে কোন সময় a 
লাগানোর ৬০ থেকে ৬৫ দিনের মাথায় ফুল আসে। ফুল আসার ২৫. 






থেকে ৩০ দিনের মধ্যে শু'টি পেকে যায়। et পেকে গেলে mr ৰ ৰ 
নিয়ে মাড়াই করুন। : 
একর প্রতি বীজের ফলন ৭ থেকে cans _ 





me ত অল্প পরিমাণ বীজের জন্ত নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন ৰ? ৷ ূ _ 


সম্প্রসারণ শাখা, বিধানচন্দ্ৰ কুষি বিগ্বিভালয়, 
পোঃ-_মোহনপুর, জেলা--নদীয়া। 














আমাদের দেশে মাটি, জল, বীজ, সার, 
উন্নত যন্ত্ৰপাতি ইত্যাদি ও প্রযুক্তিবিদ্য! কৃষির 
অপরিহার্য অঙ্গ। নি,সন্দেহে বল! যায় যে 
এইসব বিষয়গুলির জ্ঞানের উপরই কৃষিক্ষেত্রের 
_ সাফল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে। এছাড়া আর 
_ একটি দিকও আছে যাকে আমরা ভবিতব্যের 
উপর প্ৰধানতঃ ছেড়ে দিয়ে থাকি! তা হচ্ছে 
 আবহাওয়া। মাটি, সার; বীজ সবকিছু ঠিক 
থাক! সত্বেও কৃষির সাফল্য বা অসাফল্য খুক 
বেশী নির্ভর কবে আবহাওয়া জনিত অবস্থার 
উপর। | 
_ আবহাওয়া যদি চাষের অনুকূলে থাকে, 
তাহলে চাষের ফলন ভাল হৰে এবং আবহাওয়া 
প্রতিকূল হলে আর সব ‘ইন্‌পুট’ অর্থাৎ চাষের 
জন্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস থাক! সত্বেও ফলন 
কম হবে ৷ পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় আবহাওয়া 
এক নয়! কোন কোন জেলায় বৃষ্টিপাত 
অপ্রচুর, অনিশ্চিত এবং অনিয়মিত। এইসর 








আবহাওয়া সহকারি ১ জাপ মডেল ফাৰ্ম, ধনিয়াখালি, 


১৬ 



















3 ঞ্লে ae : কাজ নানাভাবে প্রতি বছরই 
কছু না কিছু প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। 
ইসব জেলাগুলিতে আবহাওয়ার ধার! পর্য্য- 
ক্ষণ ও সমীক্ষা করে যদি কৃষির প্রতিকূল 
অবস্থার সমাধান করতে পার! যায়, যেমন 
a উপযুক্ত ক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি, তবে 
-. কৃষকদের তেমন অসুবিধায় পড়তে হয় না। 
__ চাষের উন্নতি করাও সম্ভব হয়। 
০... তাই বলছিলাম যে কৃষির ক্ষেত্রে আবহা- 
_ ওয়ার পূর্বাভাসকে সম্যকভাবে কাজে লাগাতে 
পারলে এবং আবহাওয়াজনিত পরিস্থিতি 
বঙ্লেষণ করে Sheet গ্রহণ করলে এ 
tears কৃষিতে অনেক বেশী উন্নতি কর! সম্ভব 
কারণ বৰ্তমানে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উন্নতির 
উম অসুবিধা হচ্ছে জলের, তারপর পোক। 
মাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া ইত্যাদি। 
।বহাওয়। সম্বন্ধে আগে থেকে জানতে পারলে 
_ এ অবস্থার অনেকটাই প্রতিকার কর! সম্ভব । 
_ পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজ আবহাওয়া জানবার জন্য গত 
রি ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে আমাদের বিভাগীয় 
_ কৃষি আবহাওয়ার পরিমাপ- 
করার সাংগঠনিক প্রচেষ্টা শুরু হয় 
৮ লো শেবের দিকে রানাঘাট কৃষি 
























-ভেটরি’ এই প্রথম | 





বহুন্ধর! £ পৌষ £ ১৩৮৭ ৰ 
এরপর প্রতিটি জেলায় 
একটি করে বিশেষ ধরনের (স্পেশাল টাইপ ya 


কয়েকটি করে সাধারণ টাইপের আবহাওয়াশাল! 


খোলা হয়েছে। যাতে প্রতিটি জেলার আবহা- oe 
ওয়ার গতিবিধি বোঝা যায়। a 
এই আবহাওয়া কেন্দ্র থেকে যেসব বিষয় 
গুলি জান! যাবে তা হলে! £--- ee 
১) বাতাসের আর্ত্রতা ও উষ্ণতা এবং দিনের ত 
তাপমাত্রা কত কম বা বেশী হয় তার পরিমাণ। . 
২) মাটির বিভিন্ন স্তরের তাপমাত্রার _ 
পরিমাপ । 
৩) সারাদিনে কতটা পরিমাণ জল একটি _ 





নিৰ্দিষ্ট জায়গা থেকে বাষ্পীভূত হয়ে যাচ্ছে তার = _ 
পরিমাপ । (কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন গবেণনামূলক __ 


কৰ্মসূচী এর উপর নির্ভরশীল। ) 
৪) শিশিরের পরিমাণ | 
৫) সামগ্ৰিক বৃষ্টি, বৃষ্টির নিৰিভতার ও; 
স্থিতিকালের পরিমাপ । 


৬) বাতাসের গতিবেগ ও দিকের পা 1 


৭) সূর্য কিরণের স্থিতিকালের পরিমাপ | 

কৃষির ভাল ফলন প্রাকৃতিক অবস্থার উপরই _ 
বিশেষভাবে নির্ভরশীল । প্রকৃতিকে ইচ্ছামত, 
চালন! করার ক্ষমত! মানুষের হাতে নেই ৷ কিন্তু 
প্রকৃতির চাল চলন ও. মেজাজ যদি জান! যায় 
তা হলে মানুষ সতর্ক হয়ে চলতে পারে এবং 
প্রকৃতির শিকার না হয়ে, পথের বাধা কাটিয়ে 
কৃষির বিকাশে প্রভূত সাহায্য করতে পারে। 





ডা ভারতের মধ্যে একটি ঘন বসতি- 


ত ৰাজ্য। পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক আয়তন | 


৩৩১৮২৯ বৰ্গমাইল, বর্তমান লোকসংখ্যা কিছু 
| _ বেশি পাচকোটি । এর প্রায় ৬৩ ভাগ জমিতেই 

_ চাৰ আবাদ কর! হয়ে থাকে। এই চাষের জমি 
আরে বাড়াবার কৌন উপায়নেই বললেই চলে। 


eg এই রকম ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি যে সমস্ত : 


(ভূমিহীন কৃষকই জমির মালিকান। পায়, আর সব 
কৃষককে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সব রকমের ব্যবস্থা 
নিয়ে চাষ আবাদ করার স্থযোগ ও স্ুষিধ| করে 
esa যায়। এর মূল কারণ অনেক। তার 
_ মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণই প্ৰধান৷ 

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের কৃষির উন্নতি 
কিভাবে সম্ভব এবং বিভিন্ন শস্তের উৎপাদন 


কোথায় ও কি করে বাড়ানো যায় তা আমাদের 


a দেখতে BU | অনেক অঞ্চলের মধ্যে সুন্দরবনকে 








বেছে নিয়ে তার দিকেও তাকাতে হবে ও দেখতে = 
হবে কি করে এই অঞ্চলের কৃষি, কৃষক ও শস্যের 

উৎপাদন আগে বাড়ানো যায় এবং সেই সঙ্গে 

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকে আরে সম্পদশালী 
কর! যায়। ~ 
সুন্দরবন অঞ্চলে অনেক ছোট বড় নদী ও 
খাড়ি আছে। স্ুবদ্দরবনের পশ্চিমে হুগলী নদী; = 
দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ; পূৰ্বে ইচ্ছামতী; কালিন্দী, _ 


ৰায়মঙ্গল নদী ৷ ‘ডেম্পিয়ায-হজেস্‌’ (Dampier & 


hodges) রেখ! আকা-বীকা হয়ে উত্তর পূর্ব দিক 





পর্যন্ত CATE | : 
সুন্দরবন আয়তনে প্রায় die ৪ 
এরমধ্যে ৪২৬৩ বর্গ কিঃমিঃ বনভূমি; আর ৰি, = 
নদীনাল| ইত্যাদি আছে ১৭৪৩ বর্গ কিঃমিঃ ।. 
ৰাকী ৩৬২৪ বর্গ কি:মি:-এ আছে হাব শৰৰ টু 
লোকবসতি। আবাদী অঞ্চলের পদ a 


"= প্রায়ত৫০০ কিঃমিঃ বাধ, দিয়ে wn 1 


সুন্দরবনের বসতির প্রায় শৃতকর। ৪৩ ভাগ 
_ তপশীল এবং আদিবাসীভুক্ত। এদের মাথাপিছু 
আয় খুবই কম। এই অঞ্চলের স্থাক্ষরতার হারও 
পশ্চিমবঙ্গের অন্তান্ত জায়গ| থেকে কম। স্বাস্থ, 
_ বসতবাড়ী এবং পুষ্টির অবস্থ| খুবই নিম্নমানের। 
সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহৎ বন্ধীপের অন্ততম। 
এখানের জমি অপেক্ষাকৃত নীচু হওয়ায় সমুদ্রের 
নোনা জল অনায়াসেই বদ্বীপ অঞ্চলের অনেক 
ভিতরে ঢুকে পড়ে। অন্যদিকে আবার জমি 
খুবই উর্বর (নোন! জল বাদ দিলে) হওয়ায় 
অনেক পরিশ্রমী লোক এই অঞ্চলে নিজেদের 
ভাগ্যের সন্ধানে এসেছে এবং অপরিণত ব্বীপ- 
(গুলিতে চাষ আবাদ শুরু করেছে। ১৭৭০ 
| খৃষ্টাব্দের গোড়ায় এই সমস্ত এলাকার জমি চাষের 
জন্ম উদ্ধার কর! শুরু হয় এবং চাষ আবাদ করা 
হতে থাকে। কিন্তু ধারাবাহিক বিলি ব্যবস্থা 
আৰম্ভ হয় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে । ক্রমে আরো! জমি 
উদ্ধার এবং লোকবসতি ও চাষ আরম্ভ হয়। 
বদ্বীপ অঞ্চলের বেশীর ভাগ জমিই জোয়ারের 
জলের উচ্চতল থেকে অনেক নিচু। আর মাটি 
খুবই পলিযুক্ত কাদা । এই মাটির ভিতর দিয়ে 
জল চোয়ানোর শক্তি কম। এরজন্য বেশীর 
ভাগ বৃষ্টি ও জোয়ারের জল গড়িয়ে আবার 
সমুদ্রে ভাটার টানে চলে যায়। অপরিণত জমি 
উদ্ধার করার জন্য এই সমস্ত এলাকার 
অনেকাংশেই, জমি বেশী উচু হতে পারেনি। 
এরজন্য বদ্বীপ অঞ্চলে ঢালু ভাব খুবই কম। 
আর অন্যদিকে জলনিকাশী ব্যবস্থারও খুবই 
ayn অন্ত সমস্ত! হচ্ছে যে কাছাকাছি 





নদীনালা ও খাড়ি পলি পড়ে পড়ে প্রায় ভৰ্তি 


হয়ে আসায় ভাটার tre কমে আসছে। 


agen: পৌষ £ ১৩৮৭ 
এখানকার জমির চেহারা প্রায় সমতল, 
উত্তর থেকে দক্ষিণে কিছুটা নিয়ভাব আছে। 


অনেক জায়গায় বদ্বীপগুলির মাঝামাঝি অংশ 


কিছুট! নীচু ৷ 

দক্ষিণ-পশ্চিম হুন্দরবন অংশের জমি 
২ মিটারের মত সমুত্ৰপৃষ্ট থেকে উচু। এই = 
অংশ অনেকটা পরিণত বথীপের মত। কিন্তু = 
উত্তর-পূর্বের বদ্বীপগুলি অপরিণত । | 

সুন্দরবন অঞ্চলের নদীগুলো প্রধানত: জোয়ায় = 
ভাটায় প্রভাবিত। গঙ্গা ভাগীরধীসহ মধ্য 
বাংলায় নদীগুলোয় বর্ষায় জলপ্ৰবাহ থাকলেও 
বর্ষা শেষ থেকে তা কমে গিয়ে পরবর্তী বর্ষা পর্যন্ত 
প্রবাহ প্রায় থাকেনা বললেই চলে। এই 
কারণে এবং এই সমস্ত নদীর জল জোয়ারের 
সময় প্রচুর পলি তুলে নিয়ে আসে আর অন্তদিকে 
যেহেতু বদ্বীপগুলি ভেড়ি বাধ দিয়ে ঘের! তাই = 
জমিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে alt আর এর 
ফলে পলি নদীতেই জম! হয়ে নদীর গভীরতা 
কমিয়ে ফেলছে। অন্যদিকে বাঁধ দেওয়ার 
প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে জমিতে নোনা জল 
ঢুকতে না পারে তার উপায় কর|। . | 

এই অঞ্চলের মাটি নব গাঙ্গেয় পলি অঞ্চলের 
মধ্যেই পরে। তবে এই অঞ্চলের মাটি প্ৰধানতঃ 
নোন|। তাই এই অঞ্চলকে গাঙ্গেয় লবণাক্ত 
পলি অঞ্চল বলা হয়। | 


মাটির নোনাভাব মাটির উপরের স্তরে সবত্ৰ 


একই সময়ে একই রকম থাকে aj | নোনাভাবের 
তীব্ৰতার উপর নোনাজনিত ক্ষতির পরিমাণ 
নির্ভর করে। মাটিতে মিষ্টি জলের পরিমাণের ৷ 
উপর নোনাভাব বাড়ে কমে। জমির তলের 
উচু ও নিচুভাবের জন্য নোনাভাব বেশি বা কম = 


৯৯ 


| | খৰিফে “ধান” ( একফসলি ) চাষ হ 










্ | ঘাজিশ বধ : ৯ম সংখ্যা 








_ হয়। শুকনে| সময় ( নভেম্বর--মাৰ্চএ) প্রধানত 
ae উচু জমিতে নোনাভাব বেশী দেখা যায়। 

'_  ুন্দৱৰন অঞ্চলের গড় বৃষ্টির পরিমাণ ১৭৬৩ 
fafa নববই শতাংশ বাৎসরিক বৃষ্টিপাত 


মম থেকে অক্টোবরের মধ্যে হয়। বিশেষভাবে 


_ দেখ| গেছে যে ৭০% থেকে ৭৫% বৃষ্টিপাত প্রায় 
ৰে ৫৮ থেকে ৬৮ দিনের মধ্যে হয়ে থাকে (জুলাই 
থেকে সেপ্টেম্বর )। দক্ষিণের বাতাস মার্চ থেকে, 
আর. কালবৈশাখীর হাওয়া এপ্রিল-মে থেকে 
শুরু হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থমী বায়ু আরম্ভ 
'_ হয় জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে । এটা শেষ হয় 
1 ৰ! ফিরতে আৰম্ভ করে অক্টোবর থেকে। 
এখানের ভাপমাত্ৰ৷ ফেব্রুয়ারী মাসের 
মাঝামাঝি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত উঠতে থাকে 
ৃ এবং বং মে’তে সবচেয়ে বেশী হয়। আর অক্টোবরের 
_ < মাঝ, থেকে নামতে থাকে। ঝড়ের আবির্ভাব 
_ ঘটে এপ্রিল থেকে নভেম্বরের মধ্যে। কথন 
| কথন, এই সময় প্রবল ঘূৰ্ণিবড় হয়ে থাকে 
(গড়ে ২ বছৱরে একবার)। আর সমুদ্রের 
_ জলোচ্ছাস্‌ এই বদ্বীপ অঞ্চলের খুবই ক্ষতি করে। 
জমিতে বাঁধ ভেঙ্গে নোনাজল ঢোকে কিংবা বৃষ্টির 














_ অতিরিক্ত জল জমি থেকে বার করার we চাষীরা 






৫ টে দেয় (পয়ান কাটা )। 

সুন্দরবনের মাটিতে শতকরা ৯৬ ভাগেই 
ৰ হয়ে থাকে। 
| ie শস্ত খুবই কম হয়। কিছু কিছু অংশে 





দৰ্জি, Ramis শস্য, ভাল (খেসারী) | 


on শন্ত হয়। হালে কিছু কিছু সূর্যমুখী, 
_ বালি, লঙ্কা, তরমুজ হচ্ছে। এর মধ্যে লঙ্কা ও 
বশ ভালই হয়। মাটি নোনা থাকলে 
রা ফসল ভাল হওয়ার সম্ভাবনা কম । 







সুন্দরবন অঞ্চলে সেচের অবস্থা দেৱ 


ভাল নয়।. মাটিৰ নীচের জল (water table). ৯ 





০০০ মিটাৰ নীচে যাওয়ার প্ৰয়োজন হয়। 
নলকৃপ কর! খুবই ব্য _ অন্যদিকে 
নদীর জল নোন| এবং সেচের পক্ষে একেবারে 
অনুপযুক্ত | তাই বর্ষার বাড়তি জলের সংরক্ষণ 
করা একান্ত প্রয়োজন। .. 
একমাত্র কৃষি ও aft সংক্ৰান্ত ie 
যোগ্য অস্ুব্ধাগুলি নিচে দেওয়া হোল। a 

১। জমির নোনা ment 

২। জমি থেকে বেলী জলনিকালী করার 
বাবস্থার Bois | 

ot ate) ও বাজারের সীমিত সুযোগ । i. 

81 কৃষকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
অবস্থার অবনতি জনিত দুরবস্থা | Seo 

প্রথমত বেশীদিনের ধানের জাতের চাষই 
এখানে করা হয়ে থাকে। মোঁস্বমী বর্ষার সময় % 

জুলাই-আগষ্টে ধান বোনা ও রোরা হয়ে থাকে। | 
এই সময় এই অঞ্চলের জমিতে জল জমে এবং 
নোনাভাব কম হয়ে যায় (জুন অবীডূত হওয়ার 
জন্য )। যেহেতু ধান অপেক্ষাকৃত বেশি নোন|- _ 
ভাব সহ৷ করতে পারে, তাই ধান ভালই হয়। _ 
_ভেড়ি বাধ-যুক্ত জমিতে ক্ষেতের জল নিকানীর 














জমি উঁচু € জোয়ারের লের তেৱে নীচু হত্যার ৷ ও 
ভেড়ি বাধ দ্বার! সমস্ত জমি ঘের! থাকার জল- 
নিকানী ব্যবস্থার খুবই অসুবিধা হয়। এই সমস্ত 





ক্ষেত্ৰ ব্যাপক জলনিৰাশ নালী দয়কার। 


ই. pee 





মোটামুটি দেখ| গেছে যে, প্রতি ২৫০ থেকে 
৬** একরে একটা স.ইস্‌ (shuice) নালী সহ 
জলনিকাশী ব্যবস্থা করা দ্রকার। আবার অনেক 
জায়গায় রাস্তার জন্য কালভার্ট (culvert) 
_ দরকায়। ঠিকমতো জলনিকাশী ব্যবস্থা ও 
জোয়ারের জল আবাদী জমিতে ঢুকতে না 
দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে এখানে চাষের 






_. প্রভূত উন্নতি হতে পারে। জলদি জাতীয় অধিক 


_ ফলনশীল ধান করাও সম্ভব হবে, ষা জমিকে 
.. তাড়াতাড়ি খালি করে সময়ে রবিশস্য চাষে 
সাহায্য করে। তাছাড়। মজে যাওয়া নালী, 
'_ জলাশয়; স,ইস্‌ ইত্যাদির সংস্কার, নির্মাণ ও 
_ সংরক্ষণ করে কালক্রমে সুন্দর দ্বিফসলী জমিতে 
পরিণত করে শস্তের ভাণ্ডার কর! যেতে পারে। 
__ বৃষ্টির মিষ্টি জল মাঠের বড় বড় নালায় কিংব! 

_ বড় বড় জলাশয়ে ধরে রাখতে হবে সেচ দেওয়ার 
wa) এইভাবে সারা বছরের চাষের ব্যবস্থা 
করে চাষীদের “অর্থনৈতিক উন্নতি করতে 
পারা যাবে। 

কিছু বেশী নোন| এলাকায় জিপসম্‌ 
© (Gypsum) দিয়ে মাটি শোধন কর! যায়। 
কিন্তু এট! খুবই ব্যয়সাপেক্ষ্য। ভাই বৃষ্টির 
_ জলে মাটি ধুয়ে নোনাভাৰ কমানোই একমাত্র 
ৰ, লোৱা পথ। 

ee ৰহরকমের চাষের অসুবিধার কথা বিবেচনা 
_ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি সংরক্ষণ বিভাগ 
খেকে ৰহমুখী « প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে 











বসুন্ধরা! £ পৌষ £ ১৩৮৭ 


ভেড়ি বাঁধ বা জমির সীমানা বাপ 
কিংবা কোনটুর বাঁধ প্রকল্প । 
জলনিকাশী নালী প্রকল্প । 
সুইস (Sluice) প্রকল্প । = 
৪ ৷ সেচের জন্য জলাধার প্রকল্প । 
৫। কালভার্ট (Culvert) ইত্যাদি ৷ 
দেখা গেছে এখানের মাটি পটাশ ও হৃপাৰ = 
ফসফেট ছারা শক্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে খুব একটা 
eerie হয় না। নাইট্রোজেন জনিত সার 
প্রয়োজনভিত্তিক ২-৩ ক্ষেপে দিলে ভাল ফল 
পাওয়া যায়। চি 

এই অঞ্চলে নারকোল) তা) সফেদা, 
তরমুজ, কলা ভালই হয়। জ্বালানি হিসাবে 
(খামার বন) নিম্নলিখিত গাছ লাগান যায়। 

১ 1 ঝাউ (Casurina SPP) 21 আকাশ 
মনি (Accacia anriculi formis)) . © 1 
বাবলা! (Accacia arabica) | ৪। কৃষ্ণচূড়া ৷ 
৫ ৷ বাঁদর কাঠি। ৬। খেজুর। . 

নোন| সহ করতে পারে এই রকম আন্ত 
গাছ ও গুল লাগানোর চেষ্টা কর! যেতে পারে; 
তাতে জালানির স্থবিধা ও টব = 
করা যাবে । 
করে এই সমস্ত সমস্য! বৈজ্ঞানিক উপায়ে নূর করে = 
কৃষিভিত্তিক অর্থ নৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে 
হবে। আর যদি কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নতি = 
করা যায় তে! চাষীদের বেকারদ্ব দূর হবে ও এ 


যথা 2 


২} 
৩ 


_ রাজ্যের কৃষির প্রভূত উন্নতি হবে। 


২১ 





ডঃ BAL ভূষণ চট্টোপাধ্যায় 


(পুর্ব প্রকাশিভোর পর ) 


গম গাছের পাতার উপর যেসব ছত্রাকের আক্রমণ হয়ে থাকে তার মধ্যে হেলমিনধো- a 


স্পোরিয়াম (Helminthosporium ) ও অলটারনেরিয়া ( Alternaria ) উল্লেখযোগ্য । t 


আগেই বল! হয়েছে যে হেলমিনথোস্পোরিয়াম-এর আক্রমণ হেতু চার! অবস্থায় গাছের রঃ 


ক্ষতি হতে পারে। চারাতে যে রোগ নুরু হয়; পাশকাঠি ছাড়ার পর তা পাতাতেও দেখা বায় 


| এবং গাছ পেকে মার! যাওয়ার আগে পর্যন্ত এ রোগের প্রসার হ হ'তে পারে। এ রোগের 
আক্রমণে পাতায় গোলাকার ai ডিম্বাকৃতি গাঢ় বাদামী রঙের দাগ পড়ে seul ধানের বাদামী = 


রঙের দাগের মতন। দাগের চারপাশে হলদে হয়। 
__ _ অলটারনেরিয়ার আক্রমণের লক্ষণ অনেক দেরীতে দেখ! যায়। - অলটারনেলি। 
রোগের বীজাণু গরমবীজের মধ্যে থাকে, তবু চার। অবস্থায় বা পাশকাঠি ছাড়ার পরে পরেই এই 


ৰু রোগ সাধারণত: দেখা যায় ন! । যখন আবহাওয়া আস্তে আস্তে গরম হ'তে থাকে, তখন এ. 
ৃ রোগ আস্তে আস্তে দেখ! দিতে স্থরু করে। এ রোগের লক্ষণ হোল পাতায় গোলাকার = 

অপেক্ষাকৃত ছোট দাগ, রং কালো, আক্রান্ত জায়গায় অনেক সময় গুড়ো গুড়ো ভাব থাকে; 

_ অসংখ্য বীজাণুৱ (Conidia) উপস্থিতির জন্ত আঙ্গুল দিলে হাতে আসে এবং কালো দাগ. 


পড়তে প পারে নাহলে । এ রোগের আক্রমণের কলে mi পাত৷ আন্তে আস্তে শুকিয়ে যায় ও তাদের = ৬ 









বি শিকারি + কৰি শিকার, শি কা 
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= even ঘটে। পাতার এইসব রোগ পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ গুরুতপূর্ণ। প্রথমতঃ পশ্চিমবঙ্গে 
অপেক্ষাকৃত কম Stel ও স্থাতসে তে আবহাওয়া হেলমিনথোল্পোরিয়াম ও অলটারনেরিয়া 







ভারতের যেসব অঞ্চল থেকে উদ্ভূত হয়েছে সেইসব অঞ্চলে এসব রোগের প্রকোপ অনেক কম, 
ৰ ae মরিচা রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে অনেক জাতের এই রোগ প্রতিরোধ সদা 

















জাত রিনি আক্রমণের isa : 
কাল মরিচা]. বাদামী মরিচা হিলি টিক 2 
Boe OS রোগ রোগ স্পোরিয়াম  নেরিয়া 
জনক, যৎকিঞ্চিৎ যংকিঞ্চিৎ ৫ a ই 
৷_ কল্যাণসোন। যৎকিঞ্চিৎ মাঝারি ধরণের টি 
১ রোগ প্রবণ ২.৯ 
_ সোনালিক। . যংকিঞ্চিং মাঝারি ধরণের 
রোগ প্রতিরোধক ৩ ৭ 
যৎকিঞ্চিৎ মাঝারি ধরণের | 
Cait প্রবণ ৬ ত | 
_ বিষ _ যংকিঞ্চিৎ যৎকিঞ্চিৎ © ৫ 
ne _ যৎকিঞ্চিৎ যংকিঞ্চিৎ ২ টি 
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৮-সর্বোচ্চ তীৰত ( লিক miter ও অলটারনেরিয়ার ক্ষেত্রে We 


এ ধরণের রোগ বীজের মাধ্যমেই সংক্রামিত হয়, সেজন্য বীজ শোধন একান্ত দরকার । ৷ 
_ যেসব জাতের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা সহনশীলতা বেশী সেগুলি ব্যবহার করা উচিত। 









২৩ 


রোগের বিস্তৃতির পক্ষে অনুকূল, দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে গমের যেসব জাত চাষ করা হয় সেগুলি _ ae 
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ৰ ৰ 6) আলগা | ভল! রোগ { Loose Sein —Cectagd muda} BL 
| পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় এ রোগ সাধারণতঃ দেখা যায় না বা প্রসার লাভ করতে 


পারে না | উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে এ রোগ ব্যপক দেখা হায়? এসব 
রাজা থেকে আনি! রোগাক্রান্ত বীজ ব্যবহার করলে এ রোগ দেখ! দিতে পারে। 


এ রোগের বীজাণু গমের ফুলকে আক্রমণ করে। রোগাক্রান্ত গাছ থেকে শীষ নীৰয়োগ = 
__ গাছ অপেক্ষ। ১০--১২ দিন আগে বাহির হয়। লীষের শুয়া (৪0) ও ডাটা (rachis) = 
কাদে অন্য সমস্ত নষ্ট হ’য়ে যায় এবং রোগের বীজাণু (chlamydospore ) কাল oon 
; আকারে থাকে--পৰে বাতাসে ছড়িয়ে পরে ও নীরোগ গাছের ফুলকে আক্রমণ করে ও তার. 


মধ্য দিয়ে পরিশেষে ডিম্বকোষ ও ক্রণের মধ্যে থেকে যায়। ক্রণের কোনও ক্ষতি করে না এবং __ 
বাইরে থেকে রোগাক্রান্ত দানা বা বীজ চিনবার কোন উপায়ই থাকে না। পরের বছর ওঁ বীজ 


_বুনলে পর যে গাছ বের হ’বে, তার শীষ সম্পূর্ণ ভুসায় পরিণত হয়। রোগাক্রান্ত বীজ থেকে a 


গাছ বের হয়; তার সব কটি শীষই তুসায় পরিণত হয়। 


বর্তমানে বিশেষ রাসায়নিক ওষুধ দ্বারা শোধন করে বীজকে এ রোগমুক্ত কর! সহজ ৷ 
ae কারবক্সিন__ভাইটাভাক্স, বেনোদিল__বেনলেট। কারবেনডাভিম-_ব্যাছিষ্টিন (এক কিলে 


টা গ্ৰাম বীজ শোধন করতে ২৫ গ্রাম ওষুধ ) 
২ : {a} কৰ্ণাল ভুস| ( ( Karnal bunt—Tilletia barclayana ) | 
এ রোগ পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ দেখা যায় না, কিপ্তু বর্তমানে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, = 
হরিয়ানা, দিল্লা ও রাজস্থানের কিছু অংশে ব্যাপকভাবে এর আক্রমণ হচ্ছে । এসব এলাকা থেকে _ 
প্রচুর পরিমাণে গমবীজ পশ্চিমবঙ্গে আসে, cre এই রোগ সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা দরকার । . ৬ 
৷ অন্যান্য ভুসা রোগের মতন এক্ষেত্রে সমস্ত দানা নষ্ট হয় al, মাত্র কয়েকটি দানা 2 হয়; few oe 
__ ৰোগাক্ৰান্ত দানা থেকে পচা মাছের হুৰ্গদ্ধ বের হয় ট্রাইমিথাইল এমিনের (Trimethyl 


_ nine ) দরুণ ; সেজন্য রোগাক্রান্ত দানা, নীরোগ দানার সঙ্গে থাকলে গন্ধের দরুণ দাম কম 
ৰ পাওয়। ata বা ক্রেতারা সহজে নিতে চায় ন! । যেসব দান! আক্ৰান্ত হয়; সেগুলির খোসা ছাড়া { 
ৰাকী সব অংশ বিনষ্ট হয় এবং বীজাণুতে (chamydospore) দান! ভরে থাকে। তৰে এগুলি 


আলগা তুস! রোগের ক্ষেত্রের মত বাইরে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে না সহজে। যখন শীব মাড়াই = 


করা হয়) তখন রোগাক্রান্ত বীজ থেকে বীজাণু বের হয় এবং নীরোগ বীজের গায়ে লেগে 
_থাকে৷ কিন্ত নীরোগ বীজের মধ্যে সংক্ৰ|মিত হয় না বা এ বীজ থেকে যে চার! বাহির হয় তার 
_ মধ্যেও রো | প্ৰবেশ করে ন| ৷ এ রোগের বীজাণু বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে « এবং দানাকে ৷ 
_ব| ফুলকে আক্রমণ করে। পারদ ঘটিত ওষুধ দিয়ে বীজ শোধন করলে বীজাণু 











_ টি a 9 রোগের সম্ভাবনা কমে যায়। রোগ প্রাতরোধক জাতের বাবহারই এই ্‌ 


28> 
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_- রোগ দমনের সহজ উপায় । 1 
ৰ, (১) দানায় কাল দাগ ( Black point ofp grains ) 
দানার অগ্রভাগ অনেক সময় নানাবিধ ছত্রাক, বিশেষ করে হেল্মিন্ধোস্পোরিয়াম বা 
অলটারনেরিয়ার আক্রমণে কাল হয়ে যায়। দানা ধরবার ও পাঁকবার সময় যদি আবহাওয়া 
_ স্থাতসেঁতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হয়, কিংব| কাটবার পর বা মাড়াইয়ের সময় যদি দান! 
_ জলে ভেজে বা আর্জতা বেশী থাকে, তাহলেও এরকম লক্ষণ দেখা যায়। এ রোগের আক্রমণ 
_ হ’লে কাল দাগ থাকার দরুণ বাজারে ভাল দাম পাওয়া যায় না এবং বীজ হিসাবে ব্যবহার 
_ করাও উচিত নয়। = 
(8) ইয়ারককৃল বা Be—( Earcockle/Tendu disease of wheat—assosciation 
of Anguina tritici and Corynebacterium tritici ) 
এই রোগের আক্রমণ সাধারণত: পশ্চিমবঙ্গে দেখ৷ যায় a1 তবে আমদানী করা বীজের 
'_ মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত বীজ থাকলে এই রোগ দেখা দিতে পারে। এই রোগের প্রধান 
_ একটি কারণ বিশেষ কৃমি জাতীয় প্রানী ( nematode )। এ রোগের লক্ষণ হোল যে কতকগুলি 
দ্‌ দান| স্বাভাবিক দানার থেকে আয়তনে বড় ও ফাঁপা হয়, ভেতরে কিছুই থাকে না। এ রোগের 
লক্ষণের সাথে আর একটি রোগের লক্ষণও দেখা যায়--যাকে ‘হলদে পচন’ ( yellowing 
90) বল! যেতে পারে। এই রোগে নীচের ও মধ্যের পাতা ছুমড়ে বেঁকে যায় এবং হলদে 
_ আঠাজাতীয় জিনিস বের হয় ও আক্রান্ত স্থানের উপয় ছড়িয়ে পড়ে। এ আঠা ক্রমশ; শুকিয়ে 
_ আক্ৰান্ত পাতা; শী ও কাণ্ড আটকে ফেলে যার ফলে স্বাভাবিক ভাবে শীষ বের হতে পারে না; 
_ দান! অপুষ্ট হয় এবং বাড়ে না কলে ক্ষতি হয়। এই রোগে আক্রান্ত বীজ বালতিতে জলের মধ্যে 
| সরান ফেলা বায়। আক্রান্ত বীজগুলি হালক! বলে খুব তাড়াতাড়ি ভেসে উঠে 
এবং বেছে নেওয়া যায়। পরে শুকিয়ে বীজ শোধন করে নিয়ে ব্যবহার কর! যায়। বীজের 
তা cs গাজার লোন ee বিনা সহাই চোৰে দেশ যায়। i 


আহাৰ 
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আউশ ও আমনের চেয়ে বোরে। ধানের গড় ফলন অনেক বেশী। যেসব 
এলাকায় পোঁষ থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত ভাল সেচের স্থযোগ আছে সেখানে 
বোরে। ধানের চাষ করুন ৷ সেচের জল কবে পর্যন্ত পাওয়| বাবে তা জেনে কোন 
জাতের বোরে! ধান চাষ করবেন Gi ঠিক করুন; কারণ, অনেক সময় জল টান 
পড়ায় নাবি জাতের ধান শেষের দিকে মার খায়। একথা মনে রেখে বৈশাখ 
মাস পৰ্যন্ত যেখানে সেচের জল পাওয়া নিশ্চিত শুধু সেসব জমিতেই বোরো! চাষ 


সীমাবদ্ধ রাখলে ফলন মার খাওয়ার কোন তয় থাকে ন|। অপেক্ষাকৃত নীচু 


জমি এবং যেখানে মাটির জলধারণের ক্ষমতা বেশী সেখানে বোরে। ধানের চাব 
কর! বাঞ্ছনীয় । 


২৬ 
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to সেচের জল ল পাওয়ার | ৰোনো ধানের জাত 

৩১শে মাৰ্চ পক 0 সি-্নার ১২৬-৪২-১, সি-এন-এম ২৫, _ 

( চৈত্রের মাৰামাৰি ) পূস| ৩৩-৩০, আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি), 
আই-ই-টি ২২৩৩, আই-ই-টি ২৬৮৪ 
(পারিজাত ), আই-ই-টি ৮২৬ ও 
CHEF ৫২-১০২। = 

১৪ই এপ্ৰিল পৰ্যন্ত পলমন ৫৭৯, আই-আৰ ৩০ = 

( চৈত্রের শেষ) আই-আর ৩৬, আই-ই-টি 8°58 
ও Tai 

৩০শে এপ্ৰিল পর্যন্ত সি-এন-এম ৩১, নিব ২৮১৫, 

(বৈশাখের মাঝামাঝি ) লাঠিশাল, কলম! ২২২ ও মাস্ুরি । 

তৎ Sa! এপ্রিলের পরে আই-আর ২০, জয়ন্তী, জয়া, 


(বৈশাখের মাৰামাৰির পর ) আই-ই-টি ২২৫৪ (প্রকাশ), 
সি-এন-বি-পি ২১৭ ও দি-এন-এম ২০। 





যদি কার্তিকের শেষ এবং অগ্রাণের প্রথম দিকে বীজতলায় বীজ ফেল! হয় 

বং আনুমানিক ৪৫ দিনের মধ্যে চার! Catal যায় তবে সেচের জল পাঁওয়ার 
ইউ অনুযায়ী উপরে বল! ধানের জাতগুলির কার্ধকারিত। নির্ভর করবে। 
এর পরে বীজ ফেললে বা রুইলে শেষের দিকে জলের টান পড়ে, পাকতে দেরী 
হয় ও ফলন কম হয়। লাঠিশাল, কলম! ২২২, বাহছি ও আইন ই তোৰ 
মাঝামাঝি মধ্যে রোয়! শেষ করে ফেলতেই হবে। 

বোরো! ধানের জাত ও লাগানোর সময় এমনভাবে ঠিক করুন যাতে বৈশাখের : 
মধ্যেই কেটে ফেল! যায় কারণ এতে (১) জলের সাশ্রয় হবে, জলের টান পড়ায় 
ফসল মার খাবার ভয় থাকবে না, (২) রোগ পোকার আক্রমণ কম হবে এবং 
(৩) বর্ধার চাষের আগে মাটিকে কিছুদিন রোদ হাওয়! খাওয়ালে মাটির বাথ ও 
উর্বরতা ঠিকমত বজায় থাকবে । 

AIG FAIA যেসৰ এলাকায় যে যে পোক! ও রোগের উপজ্ৰৰ অপেক্ষাকৃত 
বেশী সেইসৰ এলাকায় নীচের তালিকা থেকে রোগ বা পোকার আক্রমণ 
প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন সহনশীল জাত বেছে নিয়ে চাষ করুন ৷ LE 
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_ ৰোগ পোকার নাম প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বা সহনশীল ধানের জাত 















টি মাজরা জর! পোকা আই-ই-টি ২৮১৫, আই-জার ২ আই-আৰি ৩০, 
i আই-আর ৩৬ ।' 
ঝলস। রোগ (ব্লাস্ট) জয়া, আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি), “iwi ee, 
আই-ই-টি ৮২৬ । 
ব্যাকটেরিয়া জীবাণুজনিত  আই-ই-টি ৮২৬, আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি), 
পাতা ঝলসানো রোগ আই-আর ৩০; আই-আর ৩৬, সি-এন-এম rey 
বাদামী শোষক পোক] সি-আর ১২৬-৪২-১, আই-আর ৩৬... 
| পলমন ৫৭৯, আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি), ag 
টী রোগ) আই-আর ২৮, আই-আর we, আই-আর ৩৬ 


এক একর জমি রোয়ার জন্তু বীজের ওজন ও রোয়ার দূরত্ব অনুযায়ী ১৮ থেকে ৃ 
২৪ কেজি পুষ্ট ও নীরোগ বীজ দরকার । সরু ধান ১৮ কেজি, মাঝারি ধান 
২১ কেজি ও মোট! ধান ২৪ কেজি লাগবে | 


বীজ শোধন 
বীজ বাছাই ও শোধন করে নিলে চারার রোগ কম হয়। প্রতি কেজি বীজ 


শোধনের জন্য দেড় লিটার জলে চার গ্রাম মিথোক্সি ইথাইল মারকিউরিক _ 


ক্লোরাইড ( যথা এরিটন-৬ ব| ট্যাফাসন-৬ বা এ্যাগালল-৬ ইত্যাদি ) মিশিয়ে = 

৮ থেকে ১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন । যেসব বীজ ভেসে উঠবে তা ফেলে দিন। 

বাকী বীজ ২২ সেমি (১ ইঞ্চি) পুরু করে ভিজে চটের ওপর বিছিয়ে দিন এবং = 

অন্য একটি ভিজে চট দিয়ে ৩২ থেকে ৪৮ ঘণ্টা অথব| যে পর্যন্ত কল ন| গজায় 

ততক্ষণ চাপা দিয়ে রাখুন ৷ 

বীজ বোনার সময় 

কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে অগ্রানের শেষ ( নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের 

ata) পৰ্যন্ত বীজতলায় বীজ বোনার উপযুক্ত সময় । 

বীজভল | তৈরি ও সার দেওয়া 

_ এক একর জমি রোয়ার জন্য ১০ শতক (৬ কাঠ) বা ০০, affira ৰ বা. 
_ ae ২০** বহাত ) জমিতে বীজতল| তৈরি করুন। সেচ ও অঙ্তাজ্ত 





: পরিচর্যার এবং চারা ভোলার হুবিধার জন্য ৭৬২ মিটার (২ ২৫ ফুট ) লঙ্কা এবং 


মিটার (৪ ফুট) চওড়া মাপের পাশাপাশি কতকগুলি বীজতলায় ভাগ = 





করে নিন। প্রতি বীজতলার চারিদিকে ১* সেমি রি ইঞ্চি) গভীর ৩২০ ae a 


২৮ : 

















* 


(৮ ইঞ্চি ) চওড়া নালা রাখুন । 











দশ শতক বীজতলার জন্য সার 
চাপান সায় 
সারের প্রকার . বীজতলা তৈরির সয় বোনার ৩ সপ্তাহ চারা ভোলার 
২ (বীজ বোনার আগে) পরে ১ সপ্তাহ 
ৃ আগে 
cone বা লাৰা __ ৮০* কেজি ৰ Cae 
নাইট্ৰোজেন ২ % ১কেজি ১ কেজি 
ফসফেট ০০২৯ ~~ a 
পটাশ ২ * ২" পি — 








বীজতলায় বোনা, সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা 
© বীঞ্জতল| গভীর করে ভালভাবে চষে, আগাছা! বেছে, পরিমাণমত সার দিয়ে = 
ও সমতল করে কাদানে বীজতলা য় কলানো বীজ পাতল! করে বুনুন। বীজ 
বোনার ২ থেকে ৩ ঘণ্টা পরে বীজতলা য় সেচ দিন। ২৪ NCI বীজতলার = 
উপর ২২ সেমি (> ইঞ্চি) জল রাখুন। পরে বীজতলায় ছিপছিগে 
জল রাখুন। 
* পাখি যাতে বীজ না খায় সেদিকে নজর রাখুন। 
* চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজতলায় জলের পরিমাণ বাড়ান। : 
* সেচের ভাল স্থবিধা থাকলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বীজতলায় জল ঢুকিয়ে এমন _ 
ভাবে জল দাড় করিয়ে রাখুন যাতে চার! পুরোপুরি জলের নীচে না থাকে। 
পরদিন ভোরে বাড়তি জল বের করে শুধু নালায় জল রাখুন। এতে 
_ চারাগুলি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবে । ৃ 
_* ৩ সপ্তাহ পরে চারার বাড় দেখে পরিমাণ মত নাইট্রোজেন চাপান দিন। 
* এবছর কোথাও কোথাও আমন ধানে টুংরে। রোগের আক্রমণ দেখা গেছে ৷ 
বিশেষ করে সেচ সেবিত এলাকায়। তাই, বোরোর বীজতলায় এর 
আক্রমণ কমানোর জগ্ঠ প্রতি ১০ শতক বীজতলায় দানাদার ওষুধ ১ কেজি 
ত কাৰোঁফুৱান (যেমন ফুরাডান ৩ জি ইত্যাদি ) ৩০ দিনের চারায় দিন। 
ৰ দানাদার ওষুধ ব্যবহার করার সময়ে য়ে জমিতে জল ধরে রাখতে হবে। = 


ৰিষ্ট |" (ব্ৰতী সংখ্যক লাগা? 3 


বসুন্ধরা! £ পৌষ : ১৩৮৭ 





পশ্চিম দিনাজপুর 


পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মুখ্য কৃষি আধি- 
কারিক জানালেন যে এবার পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলায় আমন ধানের ফলন আগের সব বছরের 
রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। 
এ জেলায় গত বছর ৭ লক্ষ একরে আমন ধানের 
চাষ হয়েছিল। কিন্তু এ বছর জমির এলাক! 
বেড়ে ৭৪৪ হাজার একর হয়েছে। অর্থাৎ 
৫৪ হাজার একর বাড়তি জমিতে এ বছর আমন 
ধানের চাষ হয়েছে। 

রবি চাষ হিসাবে সরষের চাষ বাড়াবার 
উপরও গুরুত্ব CHEN হয়েছে | এজন্য ৩৫ হাজার 
মিনিকিট এ বছর এ জেলায় বিলি করা হয়েছে। 
এরমধ্যে ১ হাজার মিনিকিট পঞ্চায়েত সমিতির 
মাধ্যমে বিলি কর! হয়েছে। বাকীট৷ কৃষি 





৩০ 


বিভাগের মাধ্যমে ও ব্যবস্থাপনায় প্রদর্শন ক্ষেত 
_ হিসাবে বিলি করা হয়। 






সরষে চাষের লক্ষ্যমাত্ৰা ধর! হয়েছে। প্রতিটি 
_মিনিকিটে থাকছে ১ কেজি Bas জাতের Je 
৪ ১০ কেজি ইউরিয়া ৷ | 
_ এ বছর এই জেলায় গমের লক্ষ্যমাত্র! ধর! 
হয়েছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার একর। গত বছর 
১ লক্ষ ১৫ হাজার একরে গম চাষ হয়। জলের 
Rea থাকলে এ বছরের নিদিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় 
পৌঁছানো সম্ভব হবে। এখানে উল্লেখ কর! যেতে 
পাৰে যে পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় আগে 
যেখানে গম নামমাত্র চাষ কর! হতো এখন রবি 
(ies halal 
গতবারের গম চাৰের ২ লক্ষ ৮৮ হাজার 
একরের জায়গায় এবার রবিতে লক্ষামাত্র! ধর! 
হয়েছে ৩ লক্ষ ২* হাজার একর। গতবার 
প্রায় ৫০ শতাংশ জমিতেই গম চাষ হয় বহরম- 
পুর সদর মহকুমা অঞ্চলে এবং ৩৫ শতাংশ গম 
চাষ হয় লালবাগ মহকুমায়। এবারও এ হই 
মহকুমায় আরও বেশী গম চাষ হবে বলে আশ! 
ক্র! যাচ্ছে। এ সংবাদ জেল! কৃষি তথ্য আধি- 
কারিক a দীনেন্দু পালের কাছে জানা যায় । 








বোনার কাজও শেষ 1 
এই জেলায় এ বছর মোট ৬৭ হাজার একরে 


বনুদ্ধরা £ পৌষ £ ১৩৮৭ 
জলাঙী ব্লকের কাজীপাড়া গ্রামের শক্তি মণ্ডল 


একজন EY প্রান্তিক চাষী । মোট তিন বিশ্বায় 


পাট চাষ করে ৩৪ মণ ফলন পান। বেশী ফলন 
পাওয়ার কারণ উন্নত বীজ ব্যবহার, সঠিক মাত্রায় 
সার প্রয়োগ ও সময়মত পরিচৰ্মা। জী মণ্ডল 
এবার রবিতে এ জমিতে এক বিঘা রাই সরষে ৷ 
ও দশ কাঠায় টোরী সরষে লাগিরেছেন। বাকী 
জমিতে সোনালিকা জাতের গম লাগাবার 
তোড়জোড় করছেন। ডোমকল ব্লকের রায়পুর 


গ্রামের শী রেণুপদ রায় এবার সতেরে। বিধায় 


৩১ 


পাট চাষ করে একরে গড় ফলন পান ৩৬ মণ। 
এর আগে তিনি এত ফলন পাননি । এই জেলায় 
এবার পাট চাষ হয় প্রায় ১ লক্ষ ৮* হাজার 
একরে। গড় ফলন একরে ১৮ থেকে ২০ মণ ৷ 
বহরমপুর ব্লকের বানুদেবখালি গ্রামের 
বিল্লাল হোসেন দেড় frei জমির মালিক হলেও 
সব জমিটাতৈই "ফুলকপির চাষ করছেন। এই 
জমিতে তিনি পাট চাষ করেন। ফলন পান 
বিঘায় ১* মণ। | 
জেলায় মোট ৩*০টি চর্চামগ্ুলের মধ্যে 


মহিলা চচামণ্ডল হোল ৩১টি। প্রশিক্ষণের কাজ : 


পুরোদমে চলছে । ইতিমধ্যে তিনদিনের মহিলা 
শিক্ষা শিবিরের মাধ্যমে প্রায় ১*০ জন কৃষক- 
ঘৰণী কৃষি বিষয়ক শিক্ষালাভ করেছেন। _ 


সেই সমস্যার সমাধান হ’ল $ _ 


_ কম জলের কারণে যদি সেচনের সমস্যায় পড়ে থাকেন তো 















আব এতো আপন!য়াজানেনই, সব রকমের ভোটা উপকরণের 
সাথে আপনি পাচ্ছেন --ভোণ্টাসের বিক্রীরস্পর সেবার 
স্বনিপুণ বাবস্থা । | 


ভোপ্টাস ছারা cles জল-ব্যবস্থ। সম্পর্কিত নানান 


ভোটা স্পিন্চলাস হ'ল খুবই মজবুত নি্ডরযোগ!, দেখাশোনায় 
SEM এবং ছোট-বড় সব রক্ষমের খেতে সেচনের ধ্ৰু এক 
চনংকার সেচ উপকরপ । মাটি, আমির রকমফের, রোপন করা 
ene এবং আকার অনেক বিষয় বিচার-বিবেচন! করে 
cation টেকনিকাল বিশেষজ্ঞরা আপনাদের বাতলে দেবেন 
ca কি ভাবে Perens সিস্টেম যথাযথ প্রয়োগ করে 
আপনারা সবচেয়ে বেশী লাভ ওঠাতে পারেন ৷ ভেটা 
ferent ব্যবহার সবার আপনি আরো ৫৭% অধিক জমিতে 
জল cuba সমৰ্থ হবেন । আর এর ফলে দু' গুণ ফসল ও 
পাৰেন । 
ভেটা area পাস্পের সাথেও আপনি ভোটা Fergal 
বাবার কৰতে পাৰেন । | 
COG ES আপনাদের আলাদা-আলাদ। প্রয়োজন মেটাতে 
আৱয়৷ উপস্থিত করছি: খেটেড পাইপ, পাফ-ও-রেল আর 
fen ইৰিগেশন facta ৷ ভোটার বিবিধ উপকরণের সাথে 
cea দেখাশোনার বাপাত্বে আমাদের 
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ভোটা লিফট ইরিগেশন সিস্টেম 


88 
ভোটা Pears ইরিগেশন সিষ্টেম 
(১৪% “বি ). 









প্রতিক্ষিত বিশেষকদের শু 
টেকনিক্যাল শলা-পরামর্শ ও টা ডিপ ইরিগেশন ধিস্টেম 
পাচ্ছেন একদম লৰা" ঘাপোপ্ত 
লিখরচায়। 


| & wi, আগ্ৰোইওুঠ্বিয়াল পোচাক 
২ প্ৰ : 3 সি fsa 
চাষা ইয়ের উপকারী বন্ধু ! Po নেঙাজী সৃভাস বেও কলিকাতা 15+ **১ 


-পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু ই ক fare পরিকমনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, aa, 
ছোটগল্প, : টিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের wae, প্রশ্নোত্তর, কুষি সম্পকীয় সরকারী 
নীতি, প্ৰকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্তপাতি, সেচ ও বিদ্যুতেস ব্যবহারগত “am ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবাগ্ন ও VG, কুষি বিপনন, বিভিন জেলার কুষকদের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অসাব-অলুবিধায় কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাব, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্যবহার, ভূমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গরাহস্থযবিভন, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কুটির ও suf, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিযয়ে রেখাচিন্ন, আলোকচিত্র, চিত্ৰকলা ইত্যাদি ৷ | 





রচনার জন্তা সন্ম|নমুল? ১ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্ৰকাশিত হবার পর) নিননলিখিত হারে 
সম্মানমূল্য দেওয়! হবে। কে) উচ্চমানের কৃষি প্রযুজিগত টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, খে) সাধারণ কৃষি প্ৰযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ $ ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্ৰবন্ধ|কুষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগন্প £ ৪০ টাকা, ডে) কবিতা প্ক্কৃতি ও গ্ৰাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা! ফুলস্কেপ কানজের এক পৃষ্ঠায় (গোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধয়া, 'মফসেট প্রেস, ৪২ গ্ৰাহ৷মস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে RA) রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছুনীয় । যথাযথ মুল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা কের পাঠান হবে না। 


গ্রাহক হবার fags ? যে কোন মাসে বসলরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে tes পৰ্যন্ত 
এক বছয়ের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হলেও বৈশাখ থেকেই তাকে 
প্রাহক হিসাবে গণ্য করা হবে এবং সেই মাস থেকেই বই পাঠানো হবে। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য 
২৫ পয়সা । অগ্রিম এককাল।ন প্রদেয় বার্ষিক চদার হার ৩:০০ টাকা ৷ চদার টাকা ‘কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ’-এর 
নামে লেখা রেখাক্রিত (HAG) পোম্টাল অর্ডার অথবা রেথাক্কিত চেক্‌-এর মাধ্যমে প্রধান সম্পাদক, বসুদ্ধরা, 
অফসেট প্রেস, ৪২, গ্রাহাম্স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । ভি-পি যোগে কোন বই পাঠানো 
BAAD) পোম্টাল অর্ডার বা চেকে গ্রাহকের নাম Batali স্পষ্টভাবে অবশ্যই নিথতে হবে । 

বিজ্ঞাপনের হার £ প্রেথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে ন!) £ প্ৰচ্ছদ (৪ৰ্থ কণার) £ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (য়/৩য় ভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা,, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা ই ২০০ টাকা । 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজাপনের অগ্রিম প্রদেয় যোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং *'আই-২-এন্‌-এস্‌' এলা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শডাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 

*বসুদ্ধরা' বাইরের মাপ ২৬৫ সে, মি, ১৮৭০ সে, মি. এবং ছাপা অংশের মাপ ১৮৫ সে, তে ৯৫১২৫ সে, মি, । 


ইহা একটি কুষি-সম্পরকিত বসায় এবং গ্রামীন সমস্যা ও উন্নয়নমূলক ঘে কোন বিজ্ঞাপন (সর. 9 "এত ater) নয়) 
প্রচ বর কার্যকরী ও উপযুক্ত নাম 1 সরকারী, |বধিবদ্ধ|স্বয়ংশাসিত দংস্রা অথবা বেসরকাতী = চান, গণি, জমৰায় 


প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় fein দিতে পারেন? 


কমিশন 'গ্রজেন্ট  কলিকাতাসহ হিডেন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয়: ১০০ কপির 
কমে এজেন্সী med হয় না। এজেন্পীশুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এ'জনসীকে আৰ্ডোল। শত 


লী Pa 


_বেজিঃ লং ডব্লিউ ৰিএিসসি-৮৯ 2০ | aye: coe £ ১৩৮৭ ৰ 


ত 


‘সম্পদ’ ta গার 


কলিকাতার জঞ্জাল থেকে - তৈরী হচ্ছে ee ae বা সি নার । পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে এতে আছে, টন: প্রতি ৫-৬ কেজি নাইট্রোজেন, ৭-৮ কেজি ফস্‌ফেট এবং ৷৷ 
৬-৭ কেজি পটাশ যার মূল্য কমপক্ষে ১০০ টাকী। আমাদের এক টন ‘সম্পদ’ জৈব সারের 
মূল্য সমপরিমাণ রাসায়নিক সারের মূল্যের থেকে অনেক কম। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে জৈব 
পদার্থ এই সারে আছে যা জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ত! করে এবং জমির প্রকৃতির উন্নতি করে। . 
এছাডা অন্যান্য wee এই জৈধ সারে আছে। AQHA £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৭ 


প্ৰকৃত ভামীভাইদেন্র.জন্য সান্বলিভাইজভ sen ৪ 


প্রতি মেঃ টন ৪*২ টাকা! কারখানা: থেকে ॥ এছাড়া স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে 
fafa? Fm পৰ্ব্যস্ত শতক] ৫* ভাগ ট্রান্সপোর্ট সাবদিভি পাওয়া যায়। 


বিশদ বিবরণের জন্য আমাদের স্থানীয় ডিলার অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। 


কারখ।ল। ৪--ঘল)।৭ট ম্যানেজার 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল gist ইণ্ডা্ট্ৰীজ্ৰ কপো রেশন fers 
মেকালিকাল arene aie, 
ব/নতজ 1১ ৷ কলি কাত।-৩৯ , 5 WAR'S on % 


রেজিঃ অফিস £_ ওয়ে বেঙ্গল এাগ্রো Sette কর্পোরেশন লিঃ 
( একটি সরকারী সংস্থা) 


20fa," নেতাজী সুভাষ রোড, ৪র্থ তলা, - 
কলিকাঙা-১ 


ফোনঃ ২২-২৩১৪/১৫, ২৩-৩১৯২ 
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| সম্পাদকীয় 
চর আমের শোষক পোক! ও তার প্রতিকার ৫-৬ 


লালমোহন প্ৰামাণিক 
বোরে! ধানের চাষ dss 
মান্তযের পুষ্টিতে সবজির ভূমিক! :-- 
প্রফুল কুমার মণ্ডল 
পশ্চিমবঙ্গে শীতকালীন 
সাদ! ছত্রাকের চাষ 
অজিত পাল ও 
__, আশুতোষ FSA 
চাষবাসে কিছু ভ্রান্ত সংস্কার 
ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি 


৭-১৩ 
১৪-২১ 


২২-২৬ 


ংবাদ 


Sosa 


সম্পাদনা উপদেষ্টা প্যদ 
fawn মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ আধিকারিক, 


ন কুষি facia & 
: of" 
অনিল ক্ষার সেনগুপ্ত, অপর কৃষি অধিকতা (সাধারণ) B 


ডঃ দেবব্রত মুখাজী', অপর কৃষি অধিকতা (গবেষণা) 


, 
t 


আশীষ কুমার মন্তুমদায়,ডিপ সচিব (প্রকল্প), কৃষি বিভাগ ৰি 


কিরন্য় দত্ত, যুগ্ম ofa অধিকর্তা (বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্প) 
ডঃ সুনীল কুমার সেনগুপ্ত, মূখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 


আধিকারিক, কুয়ি অধিকার ৰ 
বনবিহারা চক্ৰুবতী', জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক (সদর) ঘর 


স্লেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 


fas মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


সাম 


Ve 


hy 
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ator 
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কম জলের কারণে যদি সেচনের সমস্যায় পড়ে থাকেন তো 
সেই সমপ্যারি সমাধান হ'ল ৪ 
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আর এভো আপনারাজানেনই, সব রকমের ভোটা উপকরণের 
সাথে আপনি পাচ্ছেন --ভোণ্টাসের বিক্রীর-পর সেবার 
সুনিপুণ বাবস্থা । 
ভোল্টাস দ্বার! প্রস্তুত জল-ব্যবস্থা। সম্পর্কিত নানান 
মী উপকরণ £ 


ভোটা Pago হ’ল খুবই মজবুত, নিৰ্ভরযোগা, দেখাপোনায় 
সহন্দ এবং দ্বোট-বড় সখ রকমের খেতে সেচনের জন্য এক 
চমতকার সেচ উপকরণ । মাটি, আমির রকমফের, রোপন করা 
ফলল এবং BBD অনেক বিষয় বিচার-বিবেচন! কুরে 
ভোন্টাসের টেকনিঙ্কাল বিশেষজ্ঞরা আপনাদের বাতলে দেবেন 
যে কি ভাবে স্প্ৰিনুলাৰ্ব সিন্টেম যথাযথ প্রয়োগ করে 

আপনারা! সবচেয়ে বেশী লাভ ওঠাতে পারেন | ভোটা 
স্প্রিন্যলাস বাবহার দ্বায় আপনি আরো ৫০% অধিক জমিতে 
অল মেচনে সমর্থ হবেল। আর এর ফলে দু’গুণ ফসল ৪ 
পাবেন। 
ভোটা সাবমাসিবল পাম্পের সাথেও আপনি ভোটা শ্প্রিহলার 
বাধহার করতে পারেন। 

CABAL আপনাদের আলাদ।-মআলাদ। প্রয়োজন মেটাতে 
আমরা উপস্থিত করছি: গেটেড পাইপ, পা -ও-বেন আৰু 
“ডিপ ইৰিগেশন সিদ্টেম । ভোটার বিবিধ উপকরণের সাথে 
সেগুলির দেখাশোনার বাপারে আমাদের 

প্রশিক্ষিত বিশেষচ্ছদের 
টেকশিকাল শলা-পবামর্শও 
পাচ্ছেন --একদম 
নিখবুচায় । 














| er 
ডেটা লিফট ইরিগেশন সিস্টেম 


কল-ববস্থা সম্পৃককিত সচিত্ৰ পৃত্তিকা বিনা পয়সায় পেতে এই 
galt নীচের ঠিকানায় ডাক-যোগে পাঠান ? 









গ্রল-বাকস্থ! সম্পর্কে সচিত্র পৃণ্ডিকাৰ এক কপি আমায় 
পাঠাবেন। 
নাম 


ঠিকানা 





লর প্রচুর mates 
প্রচুর দু চি 3 আগো Sema পোডাষ্টস ডিভিসন 


পকারী, মধু , CAST) PAA Cas কলিকাতা ৭০০ ১১১ 








ৰ মাঘ রবিশস্ত চাষের বলতে গেলে পরিচর্যার মাস । এখন মাঠে 
& গম ও অন্যান্য রবিশস্ত তিলে তিলে তৈরি হয়ে উঠছে । তবে. এই 
পূর্ণ পরিণতির মুখে ফসলের জন্ দরকার এক পশলা খৃষ্টির। বিশেষ 
১ ৬৫ করে সেচবিহীন এলাকায় মাঘের শেষে এক পশলা বৃষ্টি ভাল ফলনের 
PME ভন একান্ত দরকার । কৃষকের ভাই প্রার্থনা থাকে মাঘের শেষে এক 
পশলা বৃষ্টির জন্য ৷ 

সেচের স্থবিধা বাড়ার পর থেকেই কৃষকের সাধারণতঃ Gis 
পড়েছে গম ও ধান চাষের উপর। কৃষক যেখানে দ্রদের ভাল সুবিধা 
দেখেন সেখানেই ধান চাষের উপর বেশি জোর দেন। ভারপরই গম | 
গম রবি মরস্থমের এখন বলতে গেলে প্রধান ফসল। কারণ এতে 
[ জলের প্রয়োজন ধানের তুলনায়, কম। এই ছুটি wen শস্ডের 
| প্রয়োজনও যথেষ্ট । তবে তৈলবীজ ও ডালশস্তে এ রাজ্য দারুণ 
{ ভাবে ঘাটতি রাজ্য হওয়ায় রাজ্জ্য সরকার এ বছর ধান ও গমের চাষ . 
| অব্যাহত রেখে তৈলবীজ ও ডালশস্ত চাষের এলাক! বাড়ানোর উপর 
| বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এর ফলে এ বছর বিশেষ করে সরষে 
| চাষের এলাক! গতবারের তুলনায় বেড়েছে । এই ডাল ও তৈলবীজ 
| শস্ত এখন এই মাঘের হিমে পরিণতির, পথে। তবে এই ফসলের 
| ফলন নির্ভর করবে তার ay ও পরিচর্যার উপর । দেখতে হবে গাছে 
| রোগ পোকার আক্রমণ যাতে না হয়। আর কোথাও এর আক্রমণ . 
| দেখা গেলে সময়োচিত প্রতিকারের ব্যবস্থ! করতে হবে। অর্থাৎ zy, 
৷ পরিচর্য! ওষুধ প্রয়োগ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে রবি ফসকে সমৃদ্ধিশালী 
J করে তুলতে হবে। রবি ফসল ছাড়া এ স্ময়ে নান! রকম শীত- 
কালীন সবজিরও চাষ হয়ে থাকে। সবজি যেহেতু খুবই অর্থকরী 
ফসল এবং অন্ত ফসলের তুলনায় কম ATG মধ্যে এর ফলন পাওয়া 
যায়; ভাই কৃষকের সবজি চাষে উৎসাহ খুবই বেশি। সবজিরও ভাল 
তু ফলনের জহা এই সময় রোগ পোকার আক্রমণের হাত থেকে ফসল 

শী বাচানোর দিকে নজর দিতে হবে। 

_ ক্ষেতের ফসল ছাড়া এই সময় আম গাছে মুকুল আসার সময়। 
আম একটি শুধু জনপ্রিয় ফলই নয় এর অর্থনৈতিক গুরুত্বও বথেষ্ট। 
| এর ফলনে যাতে কোন বাধার সৃষ্টি না করে সেজন্য এখন থেকেই 
সচেষ্ট হওয়া দরকার । আম গাছের সমস্ত রোগ পোকার মধ্যে 
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ফলনের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে 
শোধক পোকা | সময়মত এর মনের বাক্হা। 


করতে পারলে এই রাজ্যের বর্তমান উৎপাযন- 


অনায়াসে কম করে শতকরা দশ ভাগ বাড়ানো 
যেতে পারে। শোষক পোক! দমনের জন্য এই 
সময় তাই ব্যবস্থা নেওয়৷ একান্ত দরকার । ভ'ল 


ফলনের জন্য তাই কৃষকের উৎসাহ ও উদ্ভমের 
প্রয়োজন! এই উৎসাহ ও উদ্ভমের প্রমান 
আগেও Stal দিয়েছেন এবং আগামী কালের 
ফসলের ক্ষেতের সফলতা৷ সেই চেষ্টা ও শ্রম 
দিয়ে ভারাই আনবেন ভাতে কোন সন্দেহ 
নেই | 





ঢ় 


পশ্চিমবঙ্গ প্রায় দেড় লক্ষ একর জমিতে 
আমবাগান আছে যার গড় উৎপাদন এক লক্ষ 


BAY এর প্রায় সত্তর ভাগই হয় মালদা, মুশি- ' 
আমগাছের সমস্ত . 
রোগপোকার মধ্যে ফলনের দিক থেকে সবচেয়ে : ' 
_' বেশী ক্ষতি করে এই শোষক পোকা 


দাবাদ ও নদীয়া জেলায়। 


পোকার বিশেষত্ব এর! শুধু আমগাছকেই.. 
আক্রমণ করে; তাও শুধু মুকুলে, যার সময়কাল ৷ 





সহকারী কীটতত্ববিদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। 


এই '_ 





লালমোহন প্ৰামাণিক 

জানুয়ারী থেকে মার্চ পৰ্যস্ত । এই পোকার সহজ 
ও কার্যকরী দমন ব্যবস্থাও আছে। Wate - 
একটু তৎপর হলে এবং সময়মত দমন ব্যবস্থা 
নিলে এই রাজ্যের বর্তমান উৎপাদন অতি 
অনায়াসে কমপক্ষে দশ শতাংশ বৃদ্ধি করা যাবে । 

এই পোকার ইংরাজি নাম Mango 
hopper ও বৈজ্ঞানিক নাম 10105007083 
elypealis. আমগাছের সমস্ত কীটশক্রর মধ্যে 


এরা সবচেয়ে মারাত্মক ও ব্যাপক । প্রতি বছর 
এবং প্রায় সব গাছেই এর. কিছু কিছু আক্ৰমণ : 


may 


পূৰ্ণাঙ্গ পোকা ছোট, ছাই রঙের, খানিকট! 
শ্যামাপোকার মত। অল্প ভাড়া খেলে উড়ে 
যায়। অপূর্ণাঙ্গ পোক! (nymph ) পূৰ্ণাঙ্গ 
পোকার মত, আকারে ছোট । এর সকলেই 
ঝাঁকে ঝাঁকে আমের মুকুল আক্রমণ করে এবং 


ayaa £ দ্বাত্রিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


ডগার কচি পাতা ও মুকুলের রস চুষে ata! 
ফলে মুকুল শুকিয়ে যায়, গুটি কম ধরে ও ফলন 


কমে যায়। ছোট গুটি হওয়ার পরেও কমজোরী . 


হওয়ার জন্য কিছু কিছু গুটি ঝরে যায়। পোকার 
গ! থেকে মধুর মত একরকম রস বেরোয় যা 
মুকুলে লাগার জন্য মুকুল চকচকে দেখায়। এই 
মিষ্টি রসের জন্য আবার মুকুলে ছত্রাক রোগের 
স্বষ্টি হয় যার জন্যে মুকুল ও ডগার পাতা কালে! 
রঙের হয়ে যায়। এতে সালোক সংশ্লেষ বিছুট! 
বাধাপ্রাপ্ত হয়।” দূর থেকে মুকুলের এইরকম 
অবস্থা! দেখলেই বুঝতে হবে শোষক পোকার 
আক্রমণ হয়েছে । ৷ 
স্ত্রী পোক! কচি পাতায় ও মুকুলে ১০০--২** 
ডিম পাঁড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা ( nymph ) 
বেরোয় ও রস চুষে খায়, পরে পূৰ্ণাঙ্গ পোকায় 
পরিণত হয়। সাধারণত ১৫--২০ দিনের সধ্যে 
জীবনকাল সম্পূর্ণ করে । এর! সারা বছর বাগানে 
অল্প সংখ্যায় থাকে এবং মুকুল আসার সময়ে 
বংশবৃদ্ধি করে আক্রমণ শুরু করে। পোকার 
১। কার্বারিল-৫০% 
২। মনৌক্রটোফস্-৪*০% 
৩। ফস্ফামিডন্-১০০ ইসি. 
৫। 
অবহেলিত ও ছায়াযুক্ত বাগানে যেখনে 
আক্রমণের প্রকোপ বেশী সেখানে মুকুল ফোটার 


আগে ছুটি স্প্রে ও গুটি-বীধার পর. একটি স্প্রে. 


প্রয়োজন হতে ATH | 
গাছের আক্রান্ত অংশ CL করে ভালভাবে 


(যেমন সেভিন )--৩ গ্রাম 
ইসি (am নুগ্াক্রন )--১ মিলি > 
(cata ডিমেক্রন )--ই মিলি % - 
৪ | মিথাইল প্যারাথিয়ন-৫০ ইসি (যেমন মেটাসিভ )--১ মিলি *. 
'মিখাইল ডিমিউন-২৫ ইসি ( যেমন মেটাসিস্টক্স )--১ মিলি *. 


খ্যার উপরেই আক্রমণের তীব্রতা নির্ভর 
করে। ছায়া এবং বেশী আর্দ্রতা এদের বংশ 
বৃদ্ধির সহায়ক যার জন্য পুরানো, অবহেলিত ও 
ঘন করে লাগানে! আমবাগানে এদের উপন্রব 
বেশী হওয়ার আশঙ্কা থাকে ।. 

এই পোক! দমনের জন্য কীটনাশক eye 
দিয়ে ছুটি স্প্রে কর! প্রয়োজন। প্রথম স্প্রে 
হবে মুকুলের শীষ ( panicle) আসার পরে 
কিন্তু মুকুল ফোটার আগে অর্থাৎ মুকুলের কুঁড়ি 
অবস্থায়। দ্বিতীয় স্প্রে হবে আমের গুটি হওয়'র 
পর, যখন গুটিগুলি ছোলার মত হয়েছে। AEF 
সম্ভব মুকুল ফোটা অবস্থায় স্প্রে করা উচিত 
নয়। তাতে গুটি বাধ! ( fruit-setting ) 
অনেকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। কীটনাশক 
ওষুধের মাত্রা নিম্নরূপ হবে। ওষুধগুলি কাধু- 
ক্ষমতার যোগ্যতা অনুসারে সাজানে৷ হয়েছে। 


প্রথম তিনটি ওষুধ খুব বেশী কার্যকরী । Ns 


দেয়! কার্যকারিতা বুঝে প্রয়োগ করা ভাল। 
(প্রতি লিটার জলে) . 


ভিজিয়ে,দিতে হবে । এর জন্তে মোটর চালিভ 
বা ফুট ( Foot ) cejata ব্যবহার করতে হবে! 
ছোট গাছে স্প্রে মিশ্রণ-১০--.১৫ লিটার এবং বড় 
গাছে ২০--৩০ লিটার লাগবে ৷ গাছের আকার 
অনুযায়ী স্প্রে মিশ্রণের পরিমাণের তারতম্য হয় 








(পূৰ্ব প্রকাশিতের পর ) 


বীজতলায় ঝলসা রোগ (aps) দেখ! দিলে ১ মিলিলিটার হিসাবে হিনো” 
সান, যেক্ষেত্রে হিনোসান পাওয়| যাবেন! সেখানে ২২ মিলিলিটার কুমান 
এল অথব। ২ গ্রাম জাইরাইড এক লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন। পুষ্ট 
বীজের ব্যবহার, বীজ শোধন এবং বীজতলায় রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থ। ঠিকনত 
নিলে ফসলে রোগের আক্রমণ বিশেষ দেখ! যায় না, দেখা গেলেও প্রকোপ 
বেশী হয় ন!। প্রয়োজন হলে পোকার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রতি 
লিটার জলে ই মিলিলিটার ফসফোমিডন ( যথা ডিমেক্রুন ইত্যাদি) বা 
১২ মিলিলিটার কুইনালফস ( যথা একালাক্স ইত্যাদি ) অথবা ২ মিলিলিটার 
এগ্ডোসালফান (adi থায়োডান ইত্যাদি) বা লিনডেন (যথা লিনটাফ 
ইত্যাদি) গুলে স্প্রে করুন। ১০ শতক বীজতলার জন্য ৩০ লিটার জল 
লাগবে। 

চারা তোলার এক সপ্তাহ আগে চারার বাড় দেখে পরিমাণমত নাইট্রোজেন 
চাপান সার দিন। 

এরপর বীজতলায় ২২ থেকে ৫ সে, মি (১ থেকে ২ ইঞ্চি) পরিমাণ জল 
চার! তোলার সময় AIS ধরে রাখুন । 


বনুদ্ধর] : দ্বাত্রিংশ বধ £ ১*ম সংখ্য। 

জমি তৈরি 

রোয়ার জমি তৈরির ছু সপ্তাহ আগে আড়াআড়িভাবে চাষ করে জল ধরে 
রেখে মাটি পচান দিন। চার। রোয়ার আগে ১০ থেকে ১২ সেঃমি (৪ থেকে 
৫ ইঞ্চি) গভীর করে আড়াআড়িভাবে চাষ করে নরম কাঁদা তৈরি করুন। 
তারপর মই বা পাটা দিয়ে জমি ভালভাবে সমতল করুন। -জমি অসমান থাকলে 
ফলন কমে যায়। | 
পরিমাণ মত সার দিন 

প্রথম চীষেই একর প্রতি ৮ থেকে ১৭ গাড়ী গোবর ay কম্পোস্ট সার দিন। 
মাটি পরীক্ষা কর! থাকলে সেই অনুযায়ী সঠিক পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার 
করুন ৷ ন! হয়ে থাকলে রোয়ার জমি Biel করার সময়ে শেষ চাষের আগে 
নিম্নলিখিত হারে রাসায়নিক সার পুরে! জমিতে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন এবং 
লাঙ্গল ও মই বা পাট। দিয়ে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে জমি তৈরি করুন। 


একর প্রতি সারের পরিমাণ ( কেজি ) 





জাত নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ 

ক) জলধি জাত £ aH, পলমন ৫৭৯; 

আই-আর ৩৬ ইত্যাদি ye ২০ ২০ 
খ) নাবি জাত £ 

জয়া, জয়ন্তী, আই-আর re ইত্যাদি ১২ ২৪ ২৪ 
গ) দেশী উন্নত HS: 

লাঠিশাল, কমা ২২২, মাস্থরী ইত্যাদি ৮ ১৬ ১৬ 
ঠিক সময়ে চারা লাগান 


ক) লাঠিশাল, কলম! ২২২, মান্থুরি ও আই-আর re: পৌষের মাঝামাঝি 
পৰন্ত ( ডিসেম্বরের মধ্যে ) । 

খ) অন্তান্ত জাত : মাঘের মাৰামাৰি পংস্ত ( জানুয়ারীর মধ্যে ) ৷ 

৫ থেকে ৬টি পাতা হলেই চারা রোয়া যায়। এরজন্য বীজতলায় বোনার 
পর ৫ থেকে ৬ সপ্তাহ মত সময় লাগে । বোরো মরসুমে উপযুক্ত বয়সের piss 
রোয়া দরকার ৷ 





{ ইঞ্চি ) ‘ 7 i ৯. > 
9068. (9 ইঞ্চি leer লাগ ন। কঙগমা ও কাঠিশালের চারা ১০ cafe 








) কাল অবস্ঠাং কেয়ার OS] 


ape রেখে দিন। বেয়া? 





মনে বাখবন পাশের ফলন জমিতে গুহিয় সংখ্য! ও শীৰযুক্ত পাশকাঠির সংখ্যার 





৯৯০১ sort 
BH মে 








আয়াত সতত ও 


এতে তে ভেতরে চুকে ক্ষেত প'রচর্শম কৰু! € Ep Sire গাছে? 





দেবার এ spre পরিচর্ধার দুবিধ হৰে। এই ফাক রাখার উন্না ধানের কলন 


তেমন কমে যাওয়ার wigs নেই | 


* পীয়োজনের চেয়ে বেশী সেচ দিলে ete cere (লোলসান বেঙ্ক! উকি 


প্লোয়ার সময় Texter 


Ry 
a 
a 
% 1 
ৰি 
ডু 


bd 


তারপর wires জায়তে ৫ সেকি { ১ Fe 


BTM Base ও 





ALGER: 
ন্য । বেশী জল থাকলে পাশকাঠির সংখ্য কমে যচ, Hy 
টাপান সাত আবার গে সম্ভব হলে জমি থেকে জল বার করে দিন? তপে 
মাটি যেন ফেটে না যায়। এর ফলে মাটি থেকে দুষিত বাতাস বেরিয়ে মৰে 
আৰ চাত্াগুলি মাটির জব পদার্থ থেকে সহজে খাবার নিতে পারবে | 


ঙ্ 
ভল 


বসুন্ধর৷ : দ্বাত্ৰিংশ বর্ষ £ ১*ম সংখ্যা 
* এরপর শুপারিশমত চাপান সার দিয়ে আবার সেচ দিন। এই সময় থেকে 
দানা পুষ্ট হবার সময় পৰন্ত জমিতে অন্ততঃ ২২৫ সেমি (১৯ ইঞ্চি ) 
জল ধরে রাখুন | 


সময়মত নিড়ান দ্বিন 

মাটির ভেতরের দূষিত গ্যাস বের কর! এবং আগাছা পরিষ্কার করার জন্য 
মাঝে মাঝে মাটি ঘেটে দেওয়া দরকার । এজন্য চারা রোয়'র পর ১৫ দিন অন্তর 
> বার হাত দিয়ে মাটি ঘেটে দিন ও আগাছা তুলে ফেলুন। পাশাপাশি সারির 
নধ্যে সরু নিড়ানি যন্ত্ৰ চালিয়েও ম'টি ঘেটে দেওয়া যায়। নিড়ানি zy ব্যবহার 
করলে একই সারির মধ্যে আগাছা থেকে যায় সেগুলি হাত দিয়ে তুলে ফেলুন। 


পরিমাণমত চাপান সার দিন 

পাশকাঠি ছাড়ার সময় একবার এবং থোড় আসার মুখে আর একবার 
নাইট্রোজেন সার চাপান fea চাপান হিসাবে একর পিছু কোন জাতের ধনে 
কখন কতটা নাইট্রোজেন দেবেন তা পরপুষ্ঠার তালিকায় দেওয়া হোল। সম্ভব 
হলে চাপান সার দেবার আগে জল বার করে চাপান দেবার ৪৮ ঘণ্টা পরে 
আবার জল ঢোকান। 





একর প্রতি নাইট্রোজেন (কেজি) 


a a ee i ee ee SR ce পপ পা পপর পাপা শা? বাপ 








ধানের জাত (মেয়াদ ভিত্তিক) পাশকাঠি ছাড়ার সময় থোড় আসার মুখে 
+) জলদি ২০ Se 

গ) দেশী উন্নত ১৬ 

রাগ ও পোকার আক্রমণ থেকে ফসল বীচান 

রোগ 


ঝলস! রোগ (র্লাষ্ট)--এই রোগ দমনের wy ৩:০ লিটার জলে 
sue মিলিলিটার হেনোসান মিশিয়ে প্রতি একরে স্প্রেকরুন। 

প্রয়োজন হলে তবে রোগ দমনের ওষুধ ব্যবহার করবেন । এজন্য নিয়মিত 
নাঠে গিয়ে ফসলের উপর লক্ষা রাখতে স্থলে এবং রোগের আক্রমণ দেখলে ওহধ 
দিতে হবে। 


পোকা 


১০ 


\ 
STAN £,মাঘ £ ১৩৮৭ 
এদের আক্রমণ সুরু হয়! সপ্তাহে অন্ততঃ দুবার আপনার ক্ষেত দেখুন। 
সাধারণতঃ MSHA পীচটি বা ভার বেশী পাঁশকাঠি মাজয়। পোকায় আক্রান্ত 
দেখলে অথবা প্রতি ১০০টি গোছে ছুটি মাজরা পোকার ae বাঁ ডিমের গাদা দেখা 
গেলে কীটনাশক ওষুধ দিন ৷ এজন্য নিচের তালিকায় ওষুধ ব্যবহার করুন । 








দানাদার ওষুধের নাম একর প্রতি ওষুধের 
AEE EE TUE on ৰ "পরিমাণ (কেজি ) 
ফোরেট (যথ| থাইমেট ১০ জি বা ফোরেট ১৭ জি ইত্যাদি) ৫ 
কাৰধোফুরান ( যথা ফিউরাডান ৩ জি ইত্যাদি ) ৭ 
কুইনালফস { যথ| একালাক্স ৫ জি ইত্যাদি) 
এণ্ডোসালফান ( যথা থায়োভান ৪ জি ইত্যাদি) ১২ 


দানাদার ওষুধ ছড়ানোর পর থেকে ৫-৭ দিন পর্যন্ত ক্ষেতে ছিপছিপে জল রাখবেন 
ও মাটি ঘাঁটবেন না। দানাদার ওষুধ কিছু শুকনো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিলে 
ভালভাবে ছড়ানো যায়। ধানে থোড় আসার পরে আর দানাদার ওষুধ ব্যবহার 
করবেন না। এরপরে, দরকার হলে তরল ওষুধ ব্যবহার করবেন। 


প্রতি লিটার জলে প্রতি একরের as 

তরল ওষুধের নাম ওষুধের পরিমাণ ৩০০লিটার জলে 
ওষুধের পরিমাণ 
(মিলিলিটার) (মিলিলিটার ) 


ফসফোমিডন (যথা ডিমেক্রন ১০০% ২ ae 





ইত্যাদি ) 
মিথাইল প্যারাথায়ন (যেমন মেটাসিড 3 ১৫০ 
ইত্যাদি ) 
ফেনথায়ন ( যেমন লেবাসিড ইত্যাদি ) ১ ৩০০ 
কুইনলফস (যেমন একালাক্স ২৫% ইত্যাদি) ১২ ৪৫০ 
এণ্ডোসালফান ( যেমন থায়োনেক্স ৩৫ ই-সি, ২ wee 
থায়োডান ৩৫% ইত্যাদি ) 
লিনডেন ( যেমন লিনডেন ২* ই-সি, ২ ৬০০ 
লিনটাফ ২০ ই-সি ইত্যাদি ) 
ফেনিট্ৰোথায়ন ( যেমন ফলিথায়ন, সুমিথায়ন, ২ woo 


একোথায়ন ৫০ ই-সি ইত্যাদি ) 


১১ 


Bea ; ছাত্রিংশ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা 

প্রতি একর জমিতে হাতে চালানো স্প্রেয়ারে ভালভাবে ওষুধ স্প্রেকরার জন্য 
সাধারণতঃ Wee লিটার ওষুধ গোলা জল লাগে। তবে গাছের ate অনুযায়ী 
কম বা বেশী লাগতে পারে। দরকার হলে ১০ থেকে ১৫ দিন বাদে আবার 
এ পরিমাণ তরল ওষুধ স্প্রে করুন। অমান্য পোকার উপদ্রব হলে উপরে বলা 
যে কোন একটি ওষুধ ( তরল )স্প্রে BHA | 

আজকাল কোরো ধানে বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ দেখা যাচ্ছে। 
এই শোষক পোকা গাছের গোড়ার দিকে থাকে। কাজেই পোকা দেখার a 
গাছের গোড়ার দিকে নজর রাখুন এবং পাতার উপর exe না ছিটিয়ে গাছের 
গোড়ার দিকে ভালভাবে স্প্রে করুন। বোরো ধানে ফুল আসার সময় থেকে 
সাধারণতঃ বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ দেখা যায়; তাই সে সময়ে নিয়মিত 
ক্ষেত ঘুরে দেখুন এবং আক্রমণ হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন। ফুল আস! ক্ষেতে 
বিকালের দিকে ওষুধ CRE করুন । 


নীচের ষে কোন একটি ওষুধ দিন। 


প্রতি লিটার জলে একর প্রতি ৩০* লিটার 
ওষুধের নাম ওষুধের পরিমাণ জলে ওষুধের পরিমাণ 
( মিলিলিটার/গ্রাম) ( মিলিলিটার/গ্রাম ) 





বি-এইচ-সি ৫*% 7 


(জলে গোল!) গুড়ো ৫ গ্রাম ১৫০৯ গ্রাম 
ফসফোমিডন 

(যথা ডিমেক্রুন ১০০% ইত্যাদি) ২ মিঃলি ১৫* মিলি 
ডাইক্লোরভস নুভান ১-২ 

(যথা নুভান ১০০% ইত্যাদি) $ ) seo, 
ম্যালাথিয়ন (যথা ম্যালাথিয়ন ৫০%, 

সাইধিয়ন ৫*% ইত্যাদি ) ২১ ৬৪০ 9) 
কাবারিল 

(agi সেভিন ৫*% ইত্যাদি) ২২ গ্রাম ৭৫০ গ্রাম 
বি-এইচ-সি ১০% গুড়ো — ১২ কেজি 





গন্ধ পোকা; CHL বা শীব কাটা লেদ। পোকার আক্রমণ হলে ১* শতাংশ 
বি-এইচ-সি গুড়ো একর প্রতি ১২ কেজি হিসাবে ক্ষেতে ও আলে বিকালের দিকে 
ভালভাবে ছড়াবেন 
১২ 


TAWA : মাঘ £ ১৩৮৭ 

ফসল তোল 

শীষ বেরুনোর একমায়ের wR দান! পুষ্ট হযে কাটার উপযুক্ত হয়। ধান 
লেকে গেলেই কেটে সঙ্গে সঙ্গে বাঁড়াই-মাড়াই করে পরে খড় ও ধান আলাদ। 
করে ভালভাবে শুকিয়ে faa | ৷ 

দেরী করে কাটলে এবং কাটার পর সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়াই-মাড়াই ai করে মাঠে 
ফেলে রাখলে দানা ঝরে নষ্ট হ'তে পারে? তাছাড়া Rea, পোকা মাকড়ের ছার! 
এবং বান়-নুষ্বিতে ক্ষতি হতে পারে । এছাড়া দেরী করে কাটলে ধান থেকে চাল 
করার সময় বেণী খুদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । ঠিক সময়ে খান কেটে 
ক্ষতির সত্ভাবন| খেকে ফসল বীচান। 


a কপট 





ye 





স্বাধীনতা লাভের পর কৃষি প্রযুক্তির ব্যাপক 
বিকাশের ফলে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ 
Ben জাতীয় We যেমন ধান; গম ইত্যাদির 
উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ানো সম্ভব হয়েছে । তবে 
সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম হিসাবে জীবন যাপন করার 
Se মানুষের দরকার সুষম খাদ্যের I 

শরীরের (১) স্বাভাবিক বৃদ্ধি, (২) দৈনন্দিন 
ক্ষয়ক্ষতি পূরণ, (৩) শ্রম ও কর্মক্ষমতার wy 
“fea যোগান; (৪) জারক ও উত্তেজক রস 
(হরমোন, এনজাইম ইত্যাদি ) নিঃসরণ সম্ভব 
করার জন্য “সুষম খাত” গ্রহণের প্রয়োজন হয়। 

“সুষম খান” কথাটির সাথে “পুষ্টি” কথাটির 
নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। FA, চোষ্য; লেহন ও পেয় 
আকারে যে কোন AG গ্রহণ করার পর সেগুলি 
(>) অশোযণ, (২) আত্মীকরণ, (৩) রেচন wala 
দীর্ঘ জৈবিক প্রক্রিয়ার পর শরীরের মধ্যে যেটুকু 
মূল উপাদান থেকে যায় সেগুলোই উল্লিখিত চারটি 
ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। প্রত্যেক মানুষের 
বয়স ও শরীর অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণে কতগুলি 
মূল উপাদানের প্রয়োজন, যাকে বলে “পুষ্টি” | 





সবঞজি উন্নয়ন আধিকারিক, নিউক্লিয়াস সবজি fe. 
খামার, বড়জোড়া, TST I 


প্ৰফুল্ল কুমার মণ্ডল 


কোন্‌ খাণ্ডে কি পরিমাণ কেহ, তেল, শর্করা, 
প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে এবং 
তার কতথানি সহজপাচ্য তার উপরই ety 
দ্রব্যের গুণগত মান ব! পুষ্টিমূল্য নির্ধারিত হয়, 
কারণ এ উপাদানগুলিই শরীরের পূৰোক্ত চারটি 
ভূমিকা পালনে সমৰ্থ । 

মাছ, মাংস ইত্যাদি আমিষ শ্রেণীভুক্ত থাগ্ত- 
সামগ্রীর মধ্যে প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় পদার্থের 
আধিক্য থাকলেও হুমূ'ল্যের জন্য তা ছুল'ভ। 
এছাড়াও আছে রুচির epg | 

নিরামিষ খাছসামগ্রীর মধ্যে Bee, ডাল, 
শাক-সবজি অন্ত্ভুক্ত। শুধু তণ্ডুল খান্ত কখনোই 
দৈহিক পুষ্টির জন্ত সুষম ety হতে পারে না, তবুও 
গতানুগতিক খাস্ভাভ্যাসের wT কোন কোন 
ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় তা বেশী পরিমাণেই 
গ্রহণ করা হয়। সবঞ্জি উৎপাদনের অপ্রাচুর্ধের 
জন্য এবং Ate তালিকার এর পরিমাণ ও নির্বাচন 
গোঁণ হওয়ায় ত| যখন যেমন পাওয়! যায় তখন 
তেমন গ্রহণ করা হয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
তা কমের দিকেই যায়। 


ND সংগ্রহে এই প্রকার অসামর্থ্য, রুচি ও 
খাগ্যাভ্যাসের জন্য দৈহিক পুষ্টির প্রয়োজনে Waa 
খাচ্যগ্রহণ AGI না হওয়ায় জনসংখ্যার বৃহত্তম 

ংশই অপুষ্টি, স্বল্পপুষ্টি ও অসম পুষ্টিজনিত 
রোগে জর্জরিত । যার ফলে মানুষের মধ্যে দেখা 
যাচ্ছে (ক) নিয়মানের তথা কম উৎপাদন, 
(খ) রোগের আধিক্য, (গ) কর্মক্ষমতা হ্ৰাস ও 
কোন কোন ক্ষেত্রে লুপ্তি । এছাড়।ও দেখা যাচ্ছে 
(ঘ) ক্যালরি শক্তির স্বল্পতাজনিত রোগ, 
(ড) রক্তাল্পতাজনিত রোগ, (5) খনিজ লবণের 
অভাবজনিত রোগ । এই অভাবজনিত রোগগুলি 
শরীরে যেভাবে প্রকাশ পায় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
কিছুট। দেওয়া হোল । 

১। প্রোটিনের অভাব :- স্থাস্থ্যহীনতা, 
অক্ষম দেহ, রোগ প্রতিষেধক শক্তির অভাবে 
স্বদ! রোগজর্জর অবস্থা, রক্তাল্লতা, চুল উঠে 
যাওয়া, নখের ভঙ্গুরতা প্রভৃতি রোগ দেখা যায়। 
এনজাইমের অভাবে অজীর্ণ রোগ হয় ফলে 
পুষ্টিহীনত। দেখা যায়। আবার আ্যাড়িনেলিন, 
থাইরোক্সিন ও ইনসুলিন হরমোনগুলির অভাব- 
জনিত রোগ হয়ে থাকে। 

যেহেতু প্রোটিন প্রতিটি দেহকোষের একটি 
অত্যাবশ্যক উপাদান; সেজন্ত এর অভাবে এগুলির 
নিয়মিত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ ন! হওয়ায় শরীর দুর্বল ও 
শক্তিহীন হয়ে পড়ে । 

২। ভিটাঙিনের অভাব :₹ ভিটামিন “এ” 
( ক্যারোটিন ), শিশুদের উপর এর অভাবজনিত 
প্রভাব বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তির উপর অত্যন্ত 
প্রকট | এর অভাবে রাতকানা; চোখের অচ্ছোদ 
পটলের অস্বচ্ছতা, চামড়ার অমস্থণতা, পাথুরী, 
বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি রোগ দেখা যায়। 


বস্ুস্ধর৷ £ মাঘ £ ১৩৮৭ 
ভিটামিন fa, (থায়ামাইন) :-- হৃদদোৰ্বল্য, 


অজীৰ্ণ; বেরিবেরি; হাত-পা কনকনানি, ঝনঝনি, 
পেশী শৈথিল্য, প! বেঁকে যাওয়া সমূহ রোগ হয়। 

ভিটামিন বি) (রিবোফ্লেবিন) :- চোখের 
কণিকার প্রদাহ ও ঘা; শ্বাসকষ্ট, হাদদৌর্বল্য, 
জিহ্বার উপর ও মুখের কোণে ঘা, দেহের বুদ্ধি 
হাস ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয। 

ভিটামিন বিহ(2) (নিকোটিনিক আযসিড) : 
মস্তিষ্ক বিকৃতি; পেটের অসুখ; চর্মরোগ ও পেলাগ্রা 
শ্লোগসমূহ হয়। 

ভিটামিন বি, :--বিশেষ ধরণের রক্তাল্পত৷ 
রোগ দেখ! দেয়। 

ভিটামিন সি (ত্যাঙ্কবিক আযসিড) :- 
শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা লোপ পায়। 
স্কাণ্ডি, দাতের মাড়ি ও চামড়ার নীচে ও অস্থি 
আবরণীর নীচে থেকে রক্তপাত হয়, ফলে শরীরে 
রক্তান্নতা দেখ! দেয়। | 

ভিটামিন ডি :--এর অভাবে রিকেট রোগ 
হয়। 

ভিটামিন ই :--এর অভাবে পুং বন্ধ্যাত্ব, 
গৰ্ভপাতও হয়ে থাকে। ( এই ভিটামিন মটর, 
লেটুশ ও অংকুরিত গমে পাওয়! যায় ) 

ভিটামিন কে £ঃ-_শরীরের কোন স্থানে 
কেটে বা ছড়ে রক্তপাত ঘটলে তা বন্ধ হয়ন|। 
(আলফা আলফা জাতীয় শুকনো ঘাসে, খড়ে 
এই ভিটামিন থাকে )। 

খনিজ লবণ :--লোহা, তামা, নিকেল 
প্রভৃতির অভাবে শরীরে ASS! দেখ! দেয়। 
আয়োডিনের অভাবে গয়টার নামক গলগ্রন্থি 
প্রদাহ ও স্ষীতি রোগ হয়। ( আনারসে 
আয়োডিন পাওয়া যায় )। 


১৫ 


বন্ুদ্ধর। : দ'ত্রিংশ বধ £ ১*ম সংখ্যা 


অভ বজ্ানত রোগঞগ্চলি জানার সঙ্গে সঙ্গে 


wee পভিন্ন উপাদানগুলির গঠন এ eine 


সম্বন্ধে কিছু অবহিত ভওয়া প্রয়োজন | সে AA 
সংক্ষেপে এখানে কিছু বলা হৌল । 


(ক) প্রোটিন 


2-কতগ্ুলি 


আযাসি৬ মিলিত হয়ে প্রোটিনের জৈবিক সৃষ্টি 
ভয়। তর মধ্যে থাকে নাইট্রোজেন. কাৰন 


হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কোন কোন ক্ষেত্রে 
গন্ধক € ফসফরাস | প্রতি গ্রাম প্রোটিন থেকে 

কালরি শক্তির উদ্ভব sui 
শক্তির 


দেই সংগঠন; 
sages < শরীরে যোগান, চেই- 
কোষের দৈনন্দিন ক্ষয়ক্ষতি পূরণ, CAR su ওঁ 
হরমোন উৎপাদনের vals, farts ক্রিয়ার ইন্ধন 
যোগান শরীরে প্রোটিনের 
খাঁছোর মাধমে গৃহীত প্রোটিন 
আতৱিছু৷ অব্াবহৃত থেকে গেলে শরীবের মনো 
চধির আকারে সঞ্চিভ থাকে যা ভবিষ্যতের 
প্রয়োজনে হলে শক্তির যোগান দেয়! 
প্রোটিন সরাসরি শরীরের অবে 
আনেক হন্মকায সাধন করে থাকে | 

(খ) শ্কর| :--কাবন, হাইড্রোজেন ও 
অক্সিজেনের জৈবিক সংমিশ্রণে শকর। তৈরী হয়। 
১ গ্রাম শকরা থেকে ৪১ ক্যালরি শক্তির উদ্ভব 


ইত্যাদির wey 
প্রয়োঞ্জল ইয়। 


ব।বহৃত 


এছাড়া < 


হয়। অব্যবহৃত গ্কোঞ্জ দেহমধ্যে জৈবিক 
প্রক্রিয়ায় (শ্রেহ-আ্যাসিড ও গ্ৰিসায়োল এবং 
উভয়ের সংযোগে ) চবির স্থষ্টি হয় যা! থেকে 
ভবিষ্যতে safe শক্তির Gaz হয়। erate বা 
একক SEE, প্রোটিন সংযোগে দেহের 
ত! 





আযসমাইঠান৷ " 


er 


এবং wee ফপাদান চসবিকোসাউছ 
(Cerebrosice) এর গালে কি oe হয় । 
গ্ল'ইকুরনিক 
(Glycuronic acid) জি gy: 
in) CRE 4 IB $--কাৰ 


এবং অপ্সিজেল করার (পক 


যকুডের মো হিট 

- হাকডোজেন 
FE অনুপাতে 
জৈবিক সংমিজ্ণ স্নেকোপাদাৰ বা ফাট লাষ্ট 
হয়। প্রতি গ্রাম BAG থেকে ৯৩ 
উদ্ভব হয়। 


৩ কলার শক্জির 
Greate আভ্যপ্তধিক কোষপ্বিত 
স্মেহোপাদানের ক্ষয়ক্ষতি পুরণ এবং লেসিথিন, 


লেোসিণে৷ প্রোটিন ৪ অন্তান্ত SLURS প্রভাত 


পুনর্গঠন ও কোলেষ্টেবোলের উৎপাদন কারে। 
দেহের চবিভাত্ডাগে বিশেষত: স্বলনিয্রে সাক্ষত 
থাকে এবং প্রধোজনাহুসারে শাক্ষর হোগা 
We “ৰসত হৃত ! 


(ঘ) খনিজ্ছজ = লৰণসখীহ $--আযো ডিন, 


ক্যালসিয়াম, ক্লোরিন, গন্ধক, তামা, পটাসিয়াম: 
ফসফরাস, ম্যাগনোসিৱাম, মাঙ্জানীজ। cate, 


সাডিয়াম অতান্ত RETA শরীরে প্রয়োজন 
হয়। খনিজ লৰণগুলি শরীরের অঙ্গ প্রতাঙ্গাঁদর 
নানাপ্রকার কা সাধন করে থাকে? যথা 
(১) দেহের হাড়গুলির পরিপূর্ণ গঠন ও শক্ত করে; 


iz) দেহকোবের দাতা বাড়ায়, (৩) রোগ 
প্রতিরোধক শান্তর সৃষ্টি কৰে, (৪) খাছ্রব্য 


হজম করার উপাদান যোগায়) (৫) কোষ আবরণীর 
প্ক্ৰিয়ত| Fwy রাখে) (৬) হৃদযস্বের কর্মক্ষমতা 
ঠক ব্াখে; (2) sees উপাদানপ্ুলি ঠিক রাখে, 
(৮) SHS নিহাছছ করে, (2) afew ও পেশী 
সমুহের করে, 5০) খাইব য়েড 
aaa করে) ২১১) 


Pe তাৰু এ? BATE Beet wis: 
He = তাৰ rq Baya কাকা es) 


ac Dae a 


সক্ৰিয়্তা বক্ষ 


a 


aca, (১১) পাকস্থলিতে হাই ডোক্লো ৰক অন্ন 


Sere সহযোগিতা করে, (১৩) দাতের গঠনে 
সক্ৰিয় ভূমিকা নেয়। 

(৬) ভিটামিন :--ভিটামিন হোল স্বাস্থ 
রক্ষার SH কতগুলি সহযোগী উপাদান । কাবিন, 
হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ছাড়াও কতগুলি সহযোগী 
যণ। নাইট্ৰোজেন, কোবাল্ট প্রভৃতি সংমিশ্রণে 
জৈৱিক উৎপাদন [ভটামিন। 

শরীর ও বয়স অনুসারে দৈহিক পুষ্টির জন্য 
সে aha বাল্য গ্ৰহণ করার প্রয়োজন ভয় ত! নিৰ্ণয় 
mare ey বিভিন্ন খাণ্তে|পাদানগুলিকর চাহিদা 
জানা দরকার ৷ পুঠি বিশেষজ্ঞদের ১৯৬৮ লালের 
অভিমত wayne দৈনিক গ্রহণীয় পরিপুষ্টির 
একটি ছক এই সঙ্গে দেওয়| Cota: (Human 
Nutrition by M.E,. Mc Divitt and 
S. R. Mudambi) 1 

সঙ্গের সারণীতে লিখিত তথ্যগুলি থেকে 
বোঝা! যায় যে (১) মানুষের পুষ্টির যোগানে 
সবজির অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। 
পুষ্টির আনুষঙ্গিক উপাদানগুলি যোগান দেওয়া 
চাড়াও লবজির উৎপাদনশীলতা অন্যান্য ফসলের 
চেয়ে বেশী । কম সময়ের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে 
চাষ ও ফলন পাওয়া যায় এবং অর্থকরী | 

চাহিদার তুলনায় এখনও সবজির উৎপাদন 
কম এবং প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ৩ এর 
স্থান গোঁণ । 

নদি বাস্তবিকহ নাইমের পুষ্ঠিতে সৰঞ্জির 
গুরুত্থ স্বীকার করা হয়, তাহলে এর উৎপাদন 
ataa wr সাধিক আয়োজন করা উচিত। 
জনসংখার বিরাট অংশকে অপুষ্টি, wea ও 


“gaa. নাতি £ Ltrs 


পুষ্টির অভাবজনিত রাগ থেকে মুক্তির জনা 
খান্ধাভ্যাস বদলে সবজিমুখী করা প্রায় ৷ 

সবজি ফসলগ্লির উৎপাদন বুদ্ধির way (যে 
কয়েকটি ক'নকরী 
তা তোল ১০ 

(১) অধিক উৎপাদনশীল জাত নিবাচন করে 
ভাল বীজ ব্যবহার করতে হবে | | 

(২) প্রযুক্ষিভিতুক চাষ পদ্ধতি অন্লসরণ 
করতে হবে ৷ 


ব্যবস্থ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 


(৩) কীটপতঙ্গ ৪ রোগের আক্রমণ থেকে 
ফসল রক্ষার জন্য সতর্কতার WTA “শস্য রক্ষা” 
ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। 

(৪) বৰ্তমানে যে পরিমাণ জমিতে সবজি চ|ষ 
হয়ে থাকে একদিকে তার একর প্রতি উৎপাদন 
যেমন বাড়াতে হবে তেমনি নতুন জমি নির্বাচন 
করে সেখানেও সবজির চাষ প্রসার করতে হবে। 

(৫) জমি; সবজি ফসল ৪ জত নিবাচন করে 
ধারাবাহিকভাবে একের পর এক সবজি সার৷ 
ABA চাষ করতে FTF | 

(৬) বাসস্থানের নিকটবতী অনাবাদি বা 
নামমাত্র আবাদ কর। জমিতে ভালতাবে সবজি 
চাষ করতে হবে। প্রত্যেক পরিবারের মহিলারা 
এ কাজে মনোযোগ দিতে পারেন। তাদের 
অবসর সময়ে সবজি বাগানের aff ay নেন 
তাহলে রান্নার সময়ে টাটকা সবাজ হাতের কাছে 
সহজেই পাবেন। 

(৭) কৃষক যদি সবজির উৎপাদন বাড়াতে 
পারেন তাহলে তা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থাও রাখ! 
দরকার! নাহলে সবজির অপচয় হবে € 
দামও কমে যাবে। 


বসু্ন্ধৱ! : ছাত্রিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


মানুষের বিভিন্ন অবস্থা 


পুরুষ বয়স্ক 
স্বল্প শ্ৰমী 
মাঝারী আমী 
অতি শ্রমী 
মহিলা বয়স্ক 
ag শ্ৰমী 


মাঝারী শ্রমী 


অতি শ্রমী 
গভাবস্থ। 

৪-৬ মাস 

স্তন্কদাত্রী 
শিশু ৬ মাস পৰ্যন্ত 


7১ 97732 মাস 


বালক বালিক 
১ বছর 


৪-৬ 4, 
৭--৯ 5) 
১৮-_১২)); 

কিশোর 

১২--১৫ বছর 

পুং ১৬--৪৮ 2) 

কিশোরী ১২--১৫% 

স্ত্রী ১৬--৪৮ ১, 


দৈনিক গ্রহণীয় পুঠি (Human Nutrition by M.E. 


+ Yeo 
+ ৭০০ 


প্রতি কিলো 
১২০ মিঃল্লাঃ 


প্রতি কিলো 
১০৬ মিঃগ্রাঃ 


১২০০ ক্যাঃ 


০৫--**৬ 





ভিটামিন ‘এ’ 
(ক্যায়োটিন) 
LU. 


প্রতি কিলো 
১ মিগ্রাঃ ১২০০ 


Mc Divitt & S.R. Mudambi) 


বৃহৃস্ধর| £ মাঘ £ ১৩৮৭ 
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১৯ জয়ক) 


বসুন্ধরা : দ্বাত্রিংশ বর্ষ £ ১৭ম সংখা! 


আলোচ্য প্রবন্ধে পুষ্টীর আসরে বিভিন্ন সবজির গুরুত্ব বিবেচনাই প্রধান বিষয়বস্ত । সুতরাং 
প্রাত্যহিক দৈহিক পুষ্টির চাহিদ| মিটাতে সবজিণগুলি কতখানি সক্ষম ত| জান! প্রয়োজন। সেজন্য 
বিভিন্ন সবজির প্রতি ১০০ গ্রামের পুষ্টিমূল্যের একটি তথ্য এখানে দেওয়া হোল (ভারতীয় চিৰিংস! 
গৰেষণ| পর্ষদের বিশেষ প্রতিবেদন অনুক্ৰম সংখ্যা ৪২ অনুসারে; After Aykroyd 1963 ) 





Ml i ৰ 

(প্রা) 

কাটোয়া ডাটা ৬৩ gre ০৫ 

উচ্ছে (বড়) ৪৭২ ১৬ ত” 

» (ছোট) ৯'৪ ২১ ১০ 
বেগুন ৪০ 
সাধাকপি | ৪৬ 
গাজর ১০৬ 
ফুলকপি gre 
কাচালস্ক। ore 
বরবটি ro 
সীম ৬৭ 
ফরাসী বীন ৪*৫ 
bo GA ৬'৪ 
ধরবৃজ - ৫০ 
মটরপ্ত টী ১৫৭৮ 
কুমড়া ৪৬ 
বিজে ৩৪ 
পালং ২৯ 
বীট পালং — 
টমেটো ৩৬ 
তরমুজ oe 
শালগম ৬২ 


₹ সবজিগুলির বিজি জাত অনুসায়ে-পুষ্টিমূল্য কিছু কমবেশী হরে থাকে। 


১০ 





কা্যালপিয়াম 
৩৯৭ 
ae 


geo 
১৮ 


৭০১৭ 


২১ 


AIHA £ মাঘ £ ১৩৭ 


খনিজ পদাৰ্থগুলি(মিলিগ্লামঘ) 


BARAT 
৮৩ 


লৌহ 





* অসিত পাল 
8 
আশুতোষ সাতরা 





* রিসার্চ অফিসার (মাইকোলজি ) 
উদ্ভিদ রোগতত্ব শাখা, ধান্য গবেষণ| কেন্্র চুচুড়া। 





ছত্রাক বা ছাতু আন্তজা'তক ক্ষেত্রে মাশরুম 
নামে পরিচিত । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষত: 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন; ইংলণ্ড ও ইউরোপে 
অনেক দেশে সাদা ছত্রাকের ব্যাপক চাষ হয়ে 
থাকে। ভারতের উত্তরপ্রদেশের ভীম-তাল। 
হিমাচল প্রদেশের সোলান, চাইল, কশোলী : 
জন্মুকাশ্শীর উপত্যকায় এবং দাক্ষিণাতো+ 
উৎকামণ্ডে এযাগারিকাস বাইস্পোরাস জাতী? 
সাদ! মাশরুমের চাষ হয়ে খাকে। এ জাতীর 
ছত্রাক সাধারণতঃ শীতপ্রধান অঞ্চলে জন্মায়। 

পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমিতে শীতকালে 
স্বাভাবিক অবস্থায় এযাগারিকাস বাইস্ংপারাল 
জাতীয় মাশরুম চাষের যথেষ্ট সম্ভাবন| রয়েছে | 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের প্রচেষ্টা 
চু চুড়ায় অবস্থিত ধান্য গবেষণ৷ কেন্দ্রে শীতকালে 
(নভেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পৰ্যন্ত । 
পরীক্ষামূলকভাবে এর চাষ তরে যথেষ্ট সফলত। 
পাওয়া গেছে ৷ সম্প্ৰতি উদ্ভিদ রোগতত্ব শাখা: 
পরিচালনায় চু'চুড়া ও কালিষ্পঙকে কেন্দ্র করে 
পশ্চিমবঙ্গে ছত্রাক চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে 


w 


এই দুই কেন্দ্ৰ থেকে ছত্রাকের বীঙ্গ উৎপাদন করে 
চাষীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা হয়েছে। তাছাড়া 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্া/লয়ও 
SHH চাষ প্রচারের ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছেন। 
মাশরুম এক fay জাতের উদ্ভিদ যাদের 
ছত্রাক বল! হয়। সবজির মতই এর ব্যবহার । 
যে কোন সবজির চেয়ে এর খাগ্াগুণ বেশী । এতে 
প্রচুর পরিমাণে আমিষ) খনিজ পদার্থ ও খান্ত- 
প্রাণ রয়েছে। এর স্বাদ অনেকট মাংসের 


মত। মুশর্মু সুহংজ্পাচ WBF ও যাথা 


বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৮৮৭ 


বিশেষ ay নিয়ে তৈরী করতে হয়। আদৰ্শ 
কম্পোষ্ট তৈরী করতে কম করে ৬০০ কেঞ্জি খড়, 
১৫ কেজি গমের gia, ৬ কেজি কালপিয়ান 
এযামোনিয়াম নাইট্ৰেট, অভাবে সমপরিমাণ 
আমোনিয়াম সালফেট, ২'৪ কেজি ইউরিয়া, 
৭৫ কেজি সুপার ফসফেট, ৩ কেজি পটাসিয়াম 
সালফেট বা মিউরেট অফ পটাশ, ৫০ কেজি 
কাঠের গুঁড়ো ও ৩০ কেজি জিপসাম দরকার | 


গম বা ধানের খড় ৮ থেকে ১৭ সেমি লম্বা 
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রোচক। জান! গেছে মাশরুম চোখ, দাত ও 
ও হাড়ের গঠনে বিশেষ উপযোগী । রক্তহীনতা, 
শোথ, বেরিবেরি ও হৃদরোগে 
প্রয়োজনীয়তা আছে। এতে শৰ্কর৷ না থাকায় 
বহুমূত্ৰ রোগীর কাছে মাশরুম একটি উপযোগী 
পথ্য | 
মাশরুম চাষের প্রয়োজশীয় সামগ্রী 

মাশরুম চাষের জন্য ১। 
চলাচল যুক্ত একটি ঘর ২। বিশেষভাবে তৈরী 
কম্পোষ্ট ৩। কাঠের বারকোষ ৪ । বিশেষ- 
ভাবে তেরী মাশরুমের বীজ্জ বা ‘স্পন’ 
৫। বিশেষভাবে তৈরী ঝুরো মাটী ( Casing 
soil) vi জল দেওয়ার জন্য হস্তচালিত 
সিঞ্চন যন্ত্র দরকার । : - 

মাশরুম ঘর $_ অন্ততঃ তিন মিটার উঁচু 
প্রয়োজনীয় পরিসরের একটি পরিচ্ছন্ন ঘর 


এর যথেষ্ট 


পরিচ্ছন্ন ও বায়ু 


ধানের খড় হলে ২৪ ঘণ্টা পরিষ্কার জলে ভিজিয়ে 
রাখতে হবে। ভেজ। খড়ের বাড়তি জল ঝরে 
গেলে এ ভেজ! খড়গুলি খোল! জায়গায় পাকা 
মেঝের উপর ১৩ মিটার বর্গাকারে ২০--২৫ 
সেমি উচু স্তরে স্তরে সাজাতে হয়। প্রতি স্তরে 
রাতভর ভেজ! কাঠের গু'ড়োর সাথে গমের ভুষি; 
ক্যান, ইউরিয়া, পটাসিয়াম সালফেট ও সুপার 
ফসফেট ভালভাবে মিশিয়ে সমানভাগে প্রয়োগ 
করতে হয়। জিপসাম পরে দিতে হয়। 

এইভাবে সাজান খড়ের স্তপের ( Heap ) 
পচন ক্রিয়া তাড়াতাড়ি শুরু হয়। ৩-৪ দিনের 
মধ্যে স্ত্রপের ভেতরের উত্তাপ কম করে 
৬৫৭০০ সেন্টিগ্ৰেড উঠবে । তাপমাত্রা উক্ত 
পরিমাণ উঠলেই বুঝতে হবে যে কম্পোষ্ট তৈরীর 
কাজ ঠিকমত চলছে! ২৮--৩০ দিনের মধ্যে 
কম্পোষ্ট তৈরী হয়ে যায এবং এই সমাহার মাধ 


বস্ুজ্জল৷ ১ দাতিহশ বর্ষ £ Som সংখ্য! 
এ চু তে Ja 
শ্পার্টেক weap বিনে গত হার) দাম 


0 ee রর ৩৯ আসত 
লি. হ্বাতীয়ুবার উল্টে দিতে হুয়। এড শাক 
ow. 
Te OF 


এট ৯৮, 
তত ধুন 1 


তিমান বস্তার একবার করে জর টি 


রি 
চর 


ভতয দফায় উস্টানোর সময় জিপলাহ মশা ও 
হয এৱং এরপন স্থপে আর বাড়তি জ্বল দেয়া 
শবে qt | | 

চি ১৮ দিন চলার পর জপ শি 
৪ পঢ় বাদামী হয় 


AR 


থাল না! আমেনিয়ার শঙ্ক He জল 
৬-৪ দিন অপেক্ষা করে এ গছ পুর কমত 
হাৰ ৷ শেযের দিকে আলতো ছাপ দায় 


স্পের কম্পোষ্ট সাজাতে ভবে | বেশী চাপে? 


ফলে স্থাগের ভিতরে বায়ু চলাচলে? সংঘাত ত জ 
কশ্পোই্ট তুৰ্গকধুক্ত ও কালো রডের 
হানে! হাতের তালুর মধ্যে কু শরিসাগ 
arora নিয়ে চাপ দিলে যদি দেখা স্বায় হে 
হাতের ভালু ভিঙ্গেছে কিন্তু আঙ্গুলের ২ 
কাটা ফৌট| জল পড়ছে না তাহ বুঝ ৬ 


হা 


টাক দিয়ে 


হবে কম্পোষ্টে জলের মাত্জা ঠিক wee জঁটা 
ফোটা জল পড়তে দেখলে বাড়তি আরে; few 


কিপসাম মিশিয়ে ঠিক করে নিতে হবে । এইভাবে 
কম্পোষ্ট তৈরী হলে বারকৌষে ভরে নিতে |, 
বারকোষ ( Tray ) 2--ম!শতব,ম চালের 


জনা ১০০ সোম xX ৫০ সেমি ১ ২৯ সেমি ৱা 


৯০ সেমিএ৬৭ সেমি৮১৫ সোম মাপের 
1[সুকোষ ব্যবহার করা হয়। যেসব কাঠ we 
Feary বেঁকে যায় ন; এমন কাঠি দিযে এঞ্জল 


তৈয়া কর! দরকার ! 
বীজ (Spawn) £--বীজ বা ma হল 
সতের আকারের ছত্রাকের অংশ বা য়াইসেহি- 


যাম { Mycelium ) যা গম বা জোয়ারের 


28 


fo ne & ৯ a 8 
দানার দপ্‌শ বাহিত থাকে {তেজক জাসদ 
পা ন 5 #2, ভক্ষণত gts হন £ woe By 
AEBS MC PLEASE fee? দয়। 
বড় RQ সংধরণত?, soe লিটার heey 





a, 


ভাল BE মাতে কদর নগিয়াগ এমন ইহা 
দরকার গে মাটি are ইলে fey adie আখ 
ছেলে ধরল বেন ডেলা পাকিয়ে না যাগ 

প্রয়োগের আগে মাটি শহর একশ Beye 
মিশ্রিত জলে শেদন কার ETH ছে ফরয ন 


“Mars জল দাৰ! wi আজিব ২ কযা 
পালধথিনের টাক দ্বার! বদ, BER (4 
গাথা! মাটি OffeR হয়ে Tea, | Peasy ca 
সমে নল. ফৰথ|লিলৈত গন্ধ cou ন। থাকে । 
চান পদ্ধতি তৈরী কস্পোছি ভালভ,। ৭ 
নাকিয়ে নিছে হারকোছে wars হবে। ভাত 
করার আগে সমস্ত কম্পোষ্ট শতকরা এক দশনাল, 
(০১%) লিনডেন জাতিয় কীটলাশক ost 
মেশান ey ছিটিয়ে শোধন আরে নিতে জম | 
বারকো গলিত শতক eet ae 


ফরমালিন মিশ্রিত জলে হয়ে নিতি sre) 
বায়কোষে কাপত ভরে CE সহি দিয়ে 
ভালভাবে চোপ দিতে হবে gee ২১-০২১ ne 


উপরে খালি থাকবে: ergs ভাত বাৱক্তোও 
মাশরুম ঘরে হাকয়ে নিতে এৰে ! 
সারকোষ ঘরে নেওয়ার ৭-৮ দিন 


ঘরের মেঝে, ছাদ ও দেওয়াল শতকৰর৷ একভাগ 


আগ 


বনুদ্ধরা £ মাঘ £ ১৩৮৭ 





সোপানাকারে সাজানে| বারকোষে শীতৰালান ছতাকের ফলন 


(3%) ফরমালিন মেশান জল ছিটিয়ে এবং 
বন্ধ অবস্থায় গন্ধক পুড়িয়েও ঘর শোধন করা হয়। 
কম্পোষ্ট ভি বারকোষ ঘরে নেওয়ার পর 
বীজ প্রয়োগ কর! হয়। এক বোতল বাজ 
২--৩ বারকোষে প্রয়োগ কর! চলে । মাইসেলি- 
স্যাম জড়ান গম বা জোয়ারের দানাগুলি এক ব| 
একাধিক স্তরে কম্পোষ্টের মধ্যে ছেটাতে হয়। 
কম্পোষ্টে বীজ প্রয়োগ করার পরেই বিশেষ- 
ভাবে তৈরী ও শোধিত মাটি ( casing soil ) 
২--২২ সেমি পুরু করে চাপা দিয়ে কাঠের বোর্ড 
দ্বারা জোরে চেপে দিতে হয়। অনেক সময় 
বীজ প্রয়োগের পর ১০--১৫ দিন পর্যন্ত ডাইখেন 
( শৃতকৰর৷ **১% ) জেড-৭৮ মিশ্রিত জলে 
_এ4ভেজান খবরের কাগজ ছারা ঢেকে রাখার পর 
মাটি চাপ! দেওয়| হয়ে থাকে। কিন্তু বীজ 
প্রয়োগের সাথে সাথে মাটি চাপ! দিলে মাশরুম 
তাড়াতাড়ি জন্মায়। মাটি চাঁপা দেওয়ার পর 
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প্রতিদিন সকালে ও বিকালে সিঞ্চন যন্ত্রের 
সাহায্যে অল্প মাত্রায় জল ছিটিয়ে দিতে হয়। 
ফসল তোলার শেষদিন পর্যন্ত এইভাবে চলবে | 
বীজ প্রয়োগের পর প্রথম অবস্থায় ঘরের 
তাপমাত্রা ২২*_২৫০ সেন্টিগ্ৰেড এবং মাশরুম 
জন্মাতে আরম্ভ হলে তাপমাত্ৰ৷ ১৬--১৯? 
সেন্টিগ্ৰেড হলে ভাল হয়। প্রধানত: নভেম্বর 
মাসের শেষে বা ডিসেম্বর মাসের প্রথমদিকে বীজ 
প্রয়োগ করা হয়ে থাকে এবং এ সময় উক্ত 
তাপমাত্রা প্রায় বজায় থাকে | আবাষ ডিসেম্বরের 
মাঝামাবি থেকে মাশরুম জন্মাতে শুরু করে এবং 
2 সময় সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় তাঁপমাজা বজায় 
থাকে । তবে এ সময়ে যদি ঘরের উত্তাপ বেশী 
বেড়ে যায়-- তখন ঘরের মেৰো ও দেওয়ালে জল 
ছিটিয়ে ঘরের তাপমাত্রা কমান যায়। আবার 
ঘরের উত্তাপ যদি খুৰ কমে যায় ঘরের মধ্যে 
হিটার বা জলন্ত আগুনের ব্যবস্থা করে ঘরের 


বসুদ্ধর| £ দ্বাত্রিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্য! 


তাপমাত্রা প্রয়োজন মত বজায় রাখা যায়। 
বারকোষে মাটি চাপ! দেওয়ার ২০-২৫ 
দিন পর সাধারণতঃ মাশরুম জন্মাতে শুরু করে। 
প্রথমে সরষে দানার মত সাদা মাশরম দেখা 
যায়। ২-৩ দিনের মধ্যে এগুলি বু হয়ে 
বোতামের আকার হয়। আরো ২-৩ দিন পর 
এগুলি বেশ বড় হয়ে তোলার উপযোগী হয়ে 
যায়। মাশরুমণ্ডুলির SIS! যখন সবেমাত্র খুলতে 
আরস্ত হয় তখনই এগুলি তুলে নিতে হয়। 
মাশরুম স্বাভাবিক অবস্থায় ৩-3 দিন রাখ! যায়! 
তবে ফ্রিজের মধ্যে ১০-১৫ দিন পৰ্যন্ত রাহ! চলে। 
মাশরুম জন্মাতে আরম্ভ হলে ত! থোকে 
থোকে ১ থেকে ২ মাস অবধি জন্মতে থাকে । 
দেখা যায় ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রয়ো- 
SAT তাপমাত্রা বজায় থাকে এবং এ সময় 
পর্যন্ত এর ফলন পাওয়! যায়। এরপর আর 
স্বাভাবিক অবস্থায় মাশরুম জন্মানো! সম্ভব হয় A | 
চুঁচুড়া গবেষণাকেন্দে পরীক্ষামূলকভাবে 
| মাশরুমের চাষ করে গড়পড়তা! যা ফলন পাওয়া 
4 গেছে তা বেশ উৎসাহব্যঞ্জক । প্রতি বর্গ মিটারে 
& কেজির মত ফলন পাওয়া গেছে। বার:কাষের 
হিসাবে প্রতি বারকোষে গড়ে ২ Cafe ফলন 
পাওয়া যায় । তাপমাত্রা বেড়ে যাওগ্রায় যে 
পরিমাণ মাশরুম নষ্ট হয়ে যায় তাতে মনে হয় 
প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখা সম্ভব হলে 
ফলন দ্বিগুণ হতে পারে। 
এই জাতীয় মাশরুম চাষে প্রধানত: গমের 
খড় ব্যবহার Fal হয়। কিন্তু চু চূড়া গবেষণাগারে 
ধানের খড় ব্যবহার করে গমের খড়জাত কম্পোষ্ট- 
এর সমান ফলন পাওয়া গেছে | 


পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমিতে শীতকালে এবং 
পাহাড়ী অঞ্চলে সার] বৎসর নিয়ন্ত্রিত স্যংস্থ! 
ছাড়াই সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে ব্যবসাষ্টিত্তিক 
সাদ! ছত্রাকের চাষের সম্ভাবনা রয়েছে। 

চুঁচুড়া গবেষণাগারে এবং কালিম্পঙ্ডে এ 
জাতীয় মাশরুমের বীজের (spawn) Ser দনের 
প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমানে সীমিত প্রমাণ 
বীজের উৎপাদন হলেও, বীজের ব্যাপক 
উৎপাদন ও সরবরাহের উদ্ভোগ নেওয়া হয়েছে। 
কলকাতা বশ্ববিষ্ঠালয় এবং কল্যাণী বিশ্ববিক্পলয়ও 
বীজ সরবরাহের উদ্ভোগ নিয়েছেন। হিমাচল ৰ 
প্রদেশের সোলানন্থ মাশরুম গবেষণা কেন্দ্ৰ পেকে 
চাহিদ! মত বীজ বা স্পন পাওয়া যাবে। 

২৫টি বারকোষের মাশরুম চাষের খরচ, 
উৎপাদন ও লাভ নিচে দেখান হলো] | 





৩০০ Cafe ধানের খড় ৬০০ টাক! 

প্রয়োজনীয় সার, কাঠের গুড়া, 

জিপসাম, গুড় ইত্যাদির খরচ ৭০১০০ ৯ 

ৰীজ বা স্পন খরচ ১১০০০ ৯৮ 

বারকোষ ও স্প্রেয়ার ৯ 

ডেপ্রিশিয়েশন বাবদ খরচ ৭৫০০ 

মজুর বাবদ খরচ ১০৫০০ ৮ 
মোট খরচ = ৪২০০০ টাঁক। 


২৫টি বারকোষে গড়ে ২ কেজি হিসাবে 
মোট ফলন পাওয়া যাবে ৫০ কেজি। ১৫**« টাকা! 
করে কেজি ধরলে মোট টাকা গাওয়া 
যাবে ৭৫০০০ টাকা। সুতরাং লাভ Toe 
টাকা। এখানে উল্লেখ থাকে যে 
মাশরুমের ঘরের কোন খরচ ধর! হয় নাই। 
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ডক্টর রাধাগোবিন্দ মাইতি 


‘খবরদার, বাড়ীর বাগানে পটেল লাগিও না” সাবধান করে দিজেন পাড়ার বর্ষীয়ান 
হরিশখুড়ো। । বাজারে পটে।ল বেশ তেজী বিকোচ্ছে ক’ বছর। ভাই সদানন্দ ঠিক, করেছিল, 
উঠানের লাগাও যে কাঠা তিনেক জমি আছে সেখানে সে পটল লাগাবে। বর্ধমানের পিচকুড়িতে 
তার স্বশুরবাড়ী। সেখানে খুব পটোল চাষ হয়। ভেবেছিল পূজোতে সেখানে বেড়াতে গেলে 
পাচ কেজি পটোলের মূলও নিয়ে আসবে। খবরটা হরিশখুড়োর কানে যেতেই বাড়ী বয়ে এসে 
সাবধান করে দিয়ে গেলেন-__“ভিটেয় পটোল লাগালে আর পটোল তুলতে KANGA দেরী হবে 
না। একটা অশুভ আশংকায় সদানন্দের মনের আশ! মনেই মরে গেল। হরিশখুড়ো আর 
তার conta কিন্তু আমাদের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছেন। 

পটোলের সঙ্গে পটোল তোলা’কে যেদিন তুল করে এক করে ফেললাম সেদিন থেকে 
আমাদের কুসংস্কারের পাহাড়ে আর একট! পাথর জড়ো হল। ‘পটোল তোল!’ অর্থে “মরা?) । 
“আলু” আর 'আলুবোখরা” যেমন এক নয়, তেমনি “পটেল? আর ‘পটোল তোলা?র মধ্যে আকাশ- 
পাতাল তফাত। 

“ঠাকুরদা বলে গেছেন; আমাদের বংশে পটোল ফলে না”--বললে পূব গায়ের ভোলা নাথ 
yea “আমিও কয়েকবার চারা লাগিয়ে দেখেছি, কেবল গাছ ভ’রে ফুল ফোটে; ফল ধরে 
All ভাবলাম জাতের CHA! তাই এবারে ভাল ফল ধরা গাছের মূল নিজের হাতে তুলে 
এনে লাগিয়েছি। তবুও কিচ্ছু হচ্ছে ন!” | 

ভোলানাথের কথা ঠিক। যে কেউ গেলে দেখতে পাবেন, সকালবেল। তার পটোল 
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গাছ ফুলে ফুলে সাদা; গাঁটে গাঁটে ক্ষুদে পটোল হলুদ হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। এরপরে আর 
ভোলান।থের স্ব্গতঃ ঠাকুরদার কথা না মেনে উপায় কি? 

কিন্তু আসল ব্যাপারট! হলো--পটোলের দু'রকম গাছ-_মদ্দা আর মাদী। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে মন্দ! গাছ না থাকায় পরাগমিলনের অভাবে ফল ধরে না। 

অনেক পটোল চাষী একথা স্বীকার করতে চান না। তারা বলেন--দ্দ। গাছে ফল 
ধরে AL, তাছাড়া এশুলো তাড়াতাড়ি বাড়ে বলে মাদীগাছগুলোকে চেপে মেয়ে ফেলে । তাই 
আমরা মদ্দাগাছগুলোকে উপড়ে ফেলি। তবুও তে! গাছে ফল ধরে। মদ্দাগাছগুলোকে উপড়ে 
ফেলা সত্বেও যে পটোল ধরে, তার কারণ তুলে দেওয়ার পরও অলক্ষ্যে কিছু গাছ জমিতে থেকে 
যায়। সেগুলোই পরাগ মিলনের কাজ চালায়। তাছাড়া আশপাশের পটোল ক্ষেত থেকেও পরাগ 
চলে আসে মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতির গায়েপায়ে জড়িয়ে। সাধারণ নিয়ম হলো" শট 
মধ্যে একট! মদ্দাগাছ থাকা চাই। 

অনেক চাষীর ধারণা--পূবালী হাওয়া দিলে পটোল ধরে না। কথাটা খাটি। পূবে 
হাওয়া বইলে বিষ্টি নামে । বিষ্টিতে পরাগ ধুয়ে যায়; তখন পর’গ-মিলনের অভাবে ফল ধরে না। 

আজকাল আর এক আপদ জুটেছে। পোকা তাড়াতে পটোল ক্ষেতে ছিটান হচ্ছে 
প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক ওষুধ ৷ এর ফলে পরাগমিলনকারী পোকামাকড় মরে যাচ্ছে । ওষুধের 
ভয়ে বাইরে থেকে পোকামাকড় আসতে পারছে ai) তাই পটোল তেমন ফলছে না। 

এই ব্যাপারগুলে! ঠিকমত জানা ন! থাকায় অনেক কুসংস্কারের জন্ম হয়েছে । লাধায়ণে 
ধারণ!--(১) পটোল ক্ষেতে ঢুকতে হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে চুকতে হয়; (২) মহিলাদেয় পক্ষে 
বিশেষ শুচিতার প্রয়োজন। অবশ্য এ সব ধারণার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। 

স্ব @ * ক 

“নারকেল গছ লাগিও না বাবা”- বললেন গাঁয়ের ভট্‌চাধ মশাই। “গাছে কল 
ধরলেই বেক্মদত্তি ঘাড় মটকে দেবে। তবে নিতাস্তই যদি লাগাতে চাও) তবে কোন সদত্রাহ্মণের 
হাত দিয়ে লাগিও, তাহলে দোষ কেটে যাবে। খুশী করে দক্ষিণ! দিও কিন্তু” | 

“বেক্ষদত্তির কথ! জানি না; তবে নারকেল ধরার আগে যে গাছ লাগায়, তার মরণ 
হয়”__ ফোকল। মুখে পান চিবুতে চিবুতে বললেন পাড়ার দিদিমা । “নিজের চোখে দেকেছি”। 

এ সব শোনার পর আর নারকেল গাছ লাগানর কথ! ভাবা যায় না। হুটে। নারকেল 
খাওয়ার লোভে খামকা পৈতৃক প্রাণট! খোয়াতে যাবে কোন আহাম্মক। 

একটু ভাবলেই এইসব বদ্ধমূল ধারণার পেছনে একটি জুতসই কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। 
সব জায়গায় নারকেল ভাল হয় না। নারকেলের জঙ্ক চাই ভ্যাপসা-গরম আবহাওয়া । সমুদ্র 
মাঝখানে দ্বীপে আর সমুদ্রের উপকূলে তাই ভাল নারকেল হয়। তা ছাড়া WIA কুঁয়োর 
জল যদি ছু'হাতের ভিতর এসে যায়, আর গরমে দশ হাতের নীচে না নামে) তবে সে অঞ্চলে 
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ভাল নারকেল হবে। অন্তত্র ভাল হবে না। 
বাগানপ্রেমীর। তো সে কথা শোনেন না। তারা THEA নারকেল লাগাতে Be! 
যে পরিবেশ নারকেল চাষের অনুকূল নয়, সেখানে নারকেল গাছ লাগালে হয় আদৌ ফল ধরবে 
না) নয়ত ফল ধরতে ধরতে মালিক বুড়ো হয়ে মরে যাবে। তালগাছ নিয়েও এ একই কুসংস্কারা- 
BOR প্রবাদ চালু আছে। 
* * * 2 
‘পানের বরজে অশুদ্ধ অবস্থায় মেয়ের ঢুকলেই বিপত্তি; পানের লতা শুকিয়ে মরে 
যাবে? । এটাও ভুল ধারণা । পান বরজের চতুর্দিক ছাউনী দিয়ে ঢাকা; মাথার উপরও 
ঘেরা-টোপ। ভিতরে আলো-আধারির খেল।। আবহাওয়া ভিজে-ভিটজ। পানের পক্ষে 
এটাই আদৰ্শ পরিবেশ । আবার এ পরিবেশ রোগ-জীবাণুর পক্ষেও অনুকূল । তাই ময়ল! 
কাপড়-চোপড় পরে এলে সেই সঙ্গে বরজে যদি রোগজীবাণু এসে যায় তবে অনুকূল আবহা- 
ওয়ায় তাদের WS বংশবৃদ্ধি হয়ে রোগের আক্রমণ হতে পারে। তাই সংস্কারের বাধন দিয়ে 
এই সাবধানতা | 
ৰ _* * @ 
‘বাগানে হাসনুহান। লাগালেই বিপদ ; তীব্র গন্ধে সাপ SAC’) শিক্ষিত লোকেরাও 
এ তয় থেকে যুক্ত নয়। হাসমুহানার গন্ধে যে সাপ আসে এ ধারণ! ঠিক নয়। আসলে 
হাসগ্হানায় ডালপাল। মাটির উপর ঝুঁকে পড়ে ঝোপ তৈরী করে। ফুলের গন্ধে আসে পোকা- 
মাকড়। পোকামাকড়কে খেতে এসে ব্যাং এ ঝোপে আশ্রয় নেয়। ব্যাঙের খোঁজে তখন 
সাপ এসে হাজির হয় সেখানে । বাড়ীর কাছে যে কোনরকম ঝোপ-জংগল থাকলে সাপের 
বিপদের সম্ভাবনা থাকেই । বেচার! হাসমুহানাকে কেবল দোষ দিয়ে লাভ কি? তার চেয়ে 
ডলার দিকের ভাল-পাল। ছেঁটে আর ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার করে বাগান সাফ রাখলে সাপে 
বিপদের সম্ভাবন। থাকবে না। 
* | গু * 
আমাদের শাস্ত্রে আছে-_চন্দনগাছের সারা গা জড়িয়ে থাকে ব্যিধর সাপ। তাই 
মানুষের পক্ষে সহজে আসল চন্দন পাওয়া সম্ভব নয়। বারে কাছে যেসব গাছ থাকে সেগুলোই 
নাকি চন্দনের তীব্র গন্ধে হবরভিত হয়ে যায়। আমর! চন্দনকাঠ হিসাবে যা ব্যবহার করি সেগুলো 
নাকি এসব গান্েরই কাঠ! 
কত ভ্ৰান্ত ধারণ! ! দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পর্বতে Sey চন্দনের গাছ। ফেলো 
উঁচুতে সাধারণতঃ ১৫--২* ফুট । চায়ের তাজ! পাতায় যেমন চায়ের ত্রাণ নাই, তেমনি চন্দনের 
গাছেও মাই তেমন ফোন গন্ধ। ৩*--৪০ বছরের বুড়ো গাছ কেটে নিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় 
- রাখলে ভৰে তাতে চন্দনের গন্ধ আসে । 


২৯ 


বহ্ধুক্ধর! : দ্বাত্রিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


এ রাজ্যেও বহু সৌখিন লোকের বাগগনে চন্দন গাছ আছে। সেগুলো দক্ষিণ ভারতের 
গাছের চেয়ে অনেক বেশী বড় SH | তবে তাতে GS YAS হয় ন! ৷ উপযুক্ত আবহাওয়ার অভাবে 
আমাদের বাগানে লাগানো! দীরুচিনির গাছে ষেমন ভাল সুগন্ধ হয় না, এটাও অনেকটা! সেইরকম 
আবহাওয়ার খেল। । 

চন্দন গাছের একটি মজার ব্যাপার ভাস্ছে। এই গাছে অজত্র বীজ হয়। সবুজ 
ফলগুলে। পাকবার সময় কালোজামের মত রং হয়; তারপর তলায় ঝরে পড়ে । অথচ সে বীজ 
থেকে চারা বের হয় না; এমন কি যত্ন করে টবে বা নারসারীতে বুনলেও চার! বের হয় না। 
অথচ জংগলে বীজ পড়ে গাছ হয়। লোকে ভাবে এট ঠাকুর-দেবতার লীল| ৷ কিন্তু বিজ্ঞানীর! 
সে কথ! মানবেন কেন? বহু গবেষণার ফলে শেষ AGG এই BW ভেদ কর! সম্ভব হয়েছে। 

জান! গেছে AT অংকুরিত চন্দনের চার! মাটি থেকে খাবার নিতে পারে না। চন্দনের 
বীজ বুনতে হয় অন্য বীজের সঙ্গে গায়ে গ| লাশিয়ে। এজন্য বনতুলসী বা ল্যান্টানার বীজ চলতে 
পারে। ছুট বীজ একসঙ্গে অংকুরিত হলে চন্দনের ক্ষুদে চারাট! পাশের চারার শিকড়ে শিকড় 
ঢুকিয়ে তার রস চুষে খায়। এর ফলে পাশের নেরাট। কিছুদিন পরে মরে যায়। ততদিনে চন্দনের 
চারাট! নিজেই খাবার জোগাড় করার উপযুক্ত হয়ে arg কী রাক্ষুসে স্বভাব ! 

* % ® * 

পশ্চিম বাংলায় ভাল আমর হয় না। আগেও ভারতের বহু প্ৰদেশে GFA হ’ত না। 
সেই থেকে লোকের বিশ্বাস জন্মেছিল__আঙ্গুতের গোড়ায় তাজ! রক্ত চাই। অনেকে পাঠার 
রক্ত দিয়ে উপকারও পেয়েছিলেন। কারণ রক্তে প্রচুর নাইট্রোজেন ও লোহাঘটিত খাদ্য আছে। 

আসল কারণ ভিন্ন রকম ৷ বিভিন্ন জলবায়ুর উপযোগী জাত আগে পাওয়! যায়নি । 
কৃষি বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে এখন এ ধরধের জাত খুজে পাওয়া গেছে। তাই এখন উত্তর 
প্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে ভাল আঙ্গুর ফলছে। 

ভিজে আবহাওয়ায় আঙ্গুর গাছে খুব রোগ হয়। তাছাড়! পাকার সময় বৃষ্টি পড়লে 
ফলের ছাল ফেটে গিয়ে আঙ্গুর পচে যায়। SFA পাকে মে-জুনে। সে সময় পশ্চিম বাংলায় 
বৃষ্টি নেমে ata এ রাজ্যে আঙ্গুর না হওয়ার এটাই প্রধান কারণ। হলদিয়ার কাছাকাছি 
একজন উদ্ানবিদ আছেন--যিনি ফলের থোকা পলিথিনের থলিতে ঢেকে বৃষ্টি থেকে বাঁচান। 

তার ছাদের উপর লতিয়ে দেওয়া আঙ্গুর গাছ ণেকে এইভাবে তিনি প্রচুর মিষ্টি আঙ্গুর পান। 
পক ® * ¢ 

চাষবাস নিয়ে আরও বহু ভ্রান্ত ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের 
আলোয় এগুলো ধীরে ধীরে দূর হওয়! দরকার । 


— ৷ 





শন্তরক্ষায় নদীয়া জেলা 

ফসলে রোগ ও পোকার আক্রমণ-জনিত 
ক্ষয়ক্ষতি রোধ করার জহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
কৃষি বিভাগ বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। এই 
উদ্দেশ্যে গত ২৭ ও ২৮শে অক্টোবর এক উচ্চ 
Sea রাজ্যভিভিক আলোচনার আয়োজন 
কর! হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের 
মধ্যে ছিলেন যুগ্ম কৃষি অধিবর্তাগ্রণ, উপ কৃষি 
অধিকর্তাগণ? জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিকগণ 
ও শস্তরক্ষ। আধিকারিকগণ। 

বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিস্ভালয়েব উপাচার্য, 
কেন্দ্রীয় পাট কৃষি গবেষণাগারের অধিকর্তা, 
কৃষি বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপকগণ এবং বিশ্ব 
Bsa পল্লী শিক্ষা সদনের অধ্যাপকগ্ণণ সহ 
কৃষিবিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা আলোচনায় যোগ 
দেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের 
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কৃষি সচিব শ্রী তরুণ চন্দ্র দত্ত । স্বাগত ভাষণ 
দেন রাজ্যের কৃষি অধিকৰ্তা শ্রী বিষ্ণুপদ sea 
রাজাযস্তরের আলোচনায় ঠিক হয় যে, এই ধরণের 
শস্যারক্ষা। কৰ্মমূচী সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ শিবির 
প্রতিটি জেলায় অনুষ্ঠিত হবে। 

রাজান্তরের সিন্ধান্ত অনুযায়ী সম্প্রতি একটি 
আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা হয় নদীয়! জেলার 
চাপড়া ব্লকের বড় আন্দুলিয়া লোকসেব! 
শিবিরে। চাপড় পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় 
নদীয়ার মুখ্য কৃষি আধিকারিক শ্রী জীতেশ চন্দ্র 
আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব 
করেন প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী ড: সুধাংশু ভূষণ 
চট্রোপাধ্যায়। সারাদিনের এই আলে চনায় 
হাসখালি, চাপড়া, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি ব্লকের ছুই 
শতাধিক কৃষক অংশ নেন ৷ বর্তমানে ধান চাষে 
এসৰ অঞ্চলে যে মারাত্মক রোগ পোকার 
সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য 
এই আলোচনাঙ্চকের ব্যবস্থা । গত শয়লা 
মে-তেও চাষীর! চাপড়ায় মে দিবস পালন করে- 
ছিলেন জেল! কৃষি বিভাগের উদ্যোগে এই 
উদ্দেশ্যে । 

আলোচনাচক্রের উদ্বোধনী ভাষণে, জেল| 
পরিষদের সহ-সভাপতি জী শান্তিতৃষণ ভট্টাচাৰ্য 
বলেন কৃষি বিভাগের এই ধরণের কার্যকরী এ চেষ্টা 


ধর 


জি 


At 


কৃষকদের VIB! করে অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধনে 
সাহায্য করবে বলে তিনি আশা করেন। বিধান 
সভার সদস্য শ্রী সাহাবুদ্দিন মণ্ডল, চাপড়। 
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী মীরকাশেম 
মণ্ডল ও আরও অনেকে আলোচনায় অংশ নিয়ে 
শস্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। 

মুখ্য কৃষি আধিকারিক শ্রী জীতেশ চন্দ্র ধর 
বলেন কৃষিকাজে তার বড বছরের অভিজ্ঞতায় 
দেখেছেন, কৃষকদের ফলানো ফসল যদি বক্ষ] 
করতে সাহায্য না কর! যায় তাহলে কৃষির 
অর্থনৈতিক উন্নতি ন! হয়ে বিপর্যয়ই ডেকে 
আনবে। 

জেলার শস্ক সংরক্ষণ আধিকারিক শ্রী পবিত্র 
মোহন সরকার কৃষকদের নান! প্রশ্নের বিস্তৃত 
উত্তর দিয়ে কৃষকদের ফসল বাঁচানোর প্রচেষ্টায় 
তারা যে সব সময়েই HVS আছেন তা তাদের 
জানান। 

তাছাড়া আলোচনায় শস্তকরক্ষ। সংক্রান্ত 
বক্তব্য রাখেন ডঃ সুধাময় বশ্বাস, ডঃ মাধবে্দর 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা শ্রী হর্যনাথ 
ঘোষ প্রমুখ । 

এই ধরণের অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত 
হওয়! দরকার বলে স্থানীয় কৃষকেরা মন্তব্য 
করেন। 





পত্ৰিকা; প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ ₹€: বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদ, প্ৰৱন্ধ, 
ছোতগল্প, Ba, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিক! প্ৰযুক্তিগত was. ও সমাধানের স্গরিশ, cosa, কুষি সম্পকীয় সরকারী 
নীতি, প্রকর-পরিচিডি ও কাজের অগ্ৰগতি, কৃষি যন্ত্ৰসাতি, সেচ ও বিদ্যুতেৰ ব্যৰহারগত শসা ও সুপারিশ, শসা ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও বিন, কৃমি বিপনন, বিভিন জেলার কুষকদের অভিজতার সংবাদ ও রচনা, কুষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত তঠাব-অসবিধায৷ Sal, পশুপক্ষী পালন, মৎসাচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, তুম সংরক্ষণ ও সদ্বাবহার, ভূমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থাবিতিন, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, sales ata ও ক্ষ, দ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিণ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি ৷ 


রচনার জঙ্কা সম্ম(নমূল; * কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে 
সম্মানমূলা দেওয় হবে । কে) 'দচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, খে) সাধারণ কৃষি প্রযুজিগত 
(টেৰুনিক্যাল) প্ৰবন্ধ $ ৫০ টাকা, (7) সাধারণ ক্ুষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কুষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, (a) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ Bo টাকা, ২৬) কবিতা (কৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা FAW ক৷ণসজের এক পৃষ্ঠায় তেণউ ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুঙ্ধয়া, RAS প্রেস, ৪২ গাহ মস রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইফপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্রাহক হবার সিমুম 2 যে কোন মাসে বসরা গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পৰ্যন্ত 
এক AOD কম সময়ের জনা গ্রাহক করা EH না। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হলেও বৈশাখ থেকেই তাকে 
প্রাহক হিসাবে গণ্য করা হবে এবং সেই মাস থেকেই বই পাঠানো হবে । মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য 
২৫ পয়সা । অগ্রিম এককাল।৭ প্রদেয় বার্ষিক চাদার হার ৩০০ টাকা । চাঁদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-এর 
নামে লেখা রেখাঙ্কিত ক্রেস্ড্)ট পোম্টাল অডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে প্রধান সম্পাদব, বসুন্ধরা, 
পফসেট প্রেস, ৪২, প্রাহাম্স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০- পাঠাতে হবে । ভি-পি যোগে কোন বই পাঠানো 
হয় না । পোষ্টাল অর্ডার বা চেকে গ্রাহকের নাম ঠিকান। স্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখতে হবে। 

বজ্ঞাপনের হার ত প্রেথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) ঃ প্রচ্ছদ (৪থ কডার) £ 
200 "কা, প্রচ্ছদ (২য়|৩য় সভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূৰ্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা,, সাধারণ তার্য পৃষ্ঠা 2 ২০০ টাকা । 
বাৰ্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মলোর উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই-ই-এন-এস" এয়া স্বীকৃত 
sxe বিজ্ঞাপনের মোট মূলোর উপর ag শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। 


*বসুগ্ধরা'-র বাইরের মাপ ere সে, মি. ১20 সে, সি. এবং ছাপা অংশের মাপ ১৮% সে. 0৯২৫ সে, মি, । 
ইহা একটি ক্ুষি-দম্পকিত ৰ,.লসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক থে কোন বিঙ্গাপন Ge. 0 পাদপরী মং 
প্ৰচ। প্র কাখেকরী ও উপযুক্ত TU werd baie দ্ুয়ংশাপিত তক অথবা বেসরকান সমবায় 
পতিহান ইত্যনি সকলেহ হই afer dass (দিশে ও এ 

কামশন গজেণ্ট 2 কলিকতাসহ lea tel. একা 1 মকারী এজে সী ঠদিকাতুস্ করা হয় ২০ কপির 
কমে ome. শোয়া হয় নাঃ । ্রজেনসীপ্ত্রিক ১ eerie toe কমিশন দেওয়া হয় । soa he হাৰ ছি হয়া 


কাপিব নোট rata Brat (5০০৮ কমিশন crm পতি! খাটা তক ভজা | 


বন্দর! ; মাঘ ; ১৫৮৭ 


রেজি: নং ডব্লিউ বি|এসসি-৮= 
রে ইশা, 
a টী টি ৮৯, 
“* Wome জেবগার ৯৬ 
৮ 4 =, wae’ 
৬ é >, > 


কলিকাতার জঞ্জাল থেকে তৈরী হচ্ছে উচ্চমানের কম্পোষ্ট বা জৈব লার। পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে এতে আছে টন প্রতি ৫-৬ cafe নাইট্ৰোজেন; ৭-৮ কেজি ফস্‌্ফেট এবং 
৬-৭ কেজি পটাশ যার মূল্য কমপক্ষে ১০০ টাকা ৷ আমাদের এক টন ‘সম্পদ’ জৈব সারের 
মূল্য সমপরিমাণ রাসায়নিক সারের মূল্যের থেকে অনেক কম। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে জৈব 
পদার্থ এই সারে আছে যা জমির উৰ্বরত| বৃদ্ধিতে সহায়ত! করে এবং জমির প্রকৃতির উন্নতি করে। 
AVG অন্যান্য meee এই জৈধ সারে WE | TAHA £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৭ 


ABS চাম্বীভাইদেন্প জন্য সাত্বধসিডাইজড sen ? ies 


প্রতি মেঃ টন 8* টাকা কারখানা থেকে। এছাড়া স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে . ) | 
রা 


নিদ্দিষ্ট সীম! পৰ্যন্ত শতকরা ৫* ভাগ ট্রান্সপোর্ট সাবলিভি পাওয়া যায়। ; ১৯4 
x : ১ Fy 


বিশদ বিবরণের জন্য আমাদের স্থানীয় ডিলার অথৰ| নিয়লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগধক্ম"। 
কারধান( £_প্লঃ।ণ্ট ম্য/নেজ।র 
; . 
ওয়েছ বেঙ্গল ais Basia air nana লিঃ 


মেক৷নিকাল কলম্পে৷ষ্ঠ ais, 
wasal, কলি কাঁত।-৩৯ 


রেজিঃ অফিস £--ওয়েঠ বেঙ্গল এগ্রো ইণ্ডাষ্টীজ কর্পোরেশন লিঃ 
€ একটি সরকারী সংস্থা ) 


২৩বি,'নেতাজী সুভাষ রোড, sl তলা, 
কলিকাতা-১ 


ফোন £ ২২-২৩১৪/১৫১ ২৩-৩১৯২ 


। ( কৃষি Ser Hea ARS অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রচারিত ) 
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সম্পাদকীয় 
ফলবাগান পত্তনের পরিকল্পনা 
ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় 
সবুজ অরণ্যে আমি 
একাকী পুরুষ (কবিতা) = ১১ 
স্থভাষ মজুমদার 
পোয়াল ছাঁতুর চাষ ১২-১৪ 
অসিত পাল, আশুতোষ সাতরা 
পাটের বিকল্প তিল :-- ০১ 
সুভাষ রায়চৌধুরী 
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কৃষি বিভাগের কুষি-তথ্য সংস্থা 
জিডি প্ৰকাশিত 


) পু 


সম্পাদনা উপদে! পর্বদ 
faa an মণ্ডল, কৃষি অধিকতা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ AVS ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ আধিকারিক, 
ofa fauin & 

অনিল কুমার সেনগুপ্ত, অপর কৃষি অধিকতা (সাধারণ) 

ডঃ দেবব্রত মুখাজী, অপর কৃষি অধিকৃত (গবেষণা) 

আশীষ কুমার THANG, উপ সচিব (প্রকল্প), কৃষি বিভাগ 

কিরন্ময় দত্ত, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (বিশ্বব্যাঙ্ক প্ৰকল্প) 

ডঃ সুনীল BAA সেনগুপ্ত, মূখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকারিক, কৃষি অধিকার 

বনবিহারী চক্ৰবৰ্তী, জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক (সদর) 

জুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 

চিদানন্দ গ্রোস্থামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 


fawn মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


সিন, 





৩২শ বর্ষ £ ১১শ সংখ্য| 
ফান্তুন ১৩৮৭ 





ফীন্ধনে বসন্তের দক্ষিণা বাতাস আর মাঠে অরণ্যে শিমুল 
পলাশেয় রক্তরাঙ্গ। আবীর রঙের মেল! গ্রাম বাংলায় যে মনোরম 


| পৰিবেশ সৃষ্টি করে ত! শহরবাসী থেকে গ্রামের সাধারণ মানুষ সকলেরই 
টি মনকে RCA যায়! থতু পরিবর্তনে কখনও শীতের তাগুবতায় গাছের 


তা শীর্ণ শু হয়ে ঝরে পরে--আবার বসন্তে নবীন সবুজ সজীব 


WD হয়ে প্রকৃতি নতুন বেশে সজ্জিত হয়ে ওঠে। বছরের পর বছর ধরে 
|' কৃষকের জীবনের উপর দিয়ে ay উৎসব রূপায়িত হয়ে চলেছে। 


কৃষকের মনে এই প্রাকৃতিক রূপ স্পৰ্শ করে গেলেও, তার ধ্যান ধারণ! 
সবই ক্ষেতের মধ্যেই প্ৰধানতঃ VS । 

ay পরিবর্তনের সঙ্গে ক্ষেতের ফসলেরও রদ বদল হয়। এই 
BAA কৃষক এখন ব্যস্ত রবি ফসল কেটে ঘরে তোলার কাজে । ছোলা 
TRF এই সময় যেমন তোলা হবে আলুও কৃষক ঘরে তুলবে এখন 
থেকেই। আলু এই সময়ের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফসল । আলু 
তোলার পরই তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা একটি বড় সমস্ত৷! আলু 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা! ঠিকমত না হলে কৃষকদের উৎপাদনে উৎসাহ কমে 
ষায়। অনেক জায়গায় আলু চাষের উজ্জল সন্তাবন| থাক! সত্বেও 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা ন! থাকায় এর উৎপাদন বাড়াতে কৃষক তেমন 
উৎসাহ পান না। এই বিষয়ের উপর সরকারের দৃষ্টি রয়েছে এবং 
হিমঘতরর সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করা ছাড়া হিমঘরে আলু রাখার 
যেসব সমস্যা রয়েছে সেদিকে নজর দিয়ে তা দূর করার চেষ্টাও কর! 
হচ্ছে। 

এই সময় রবিশস্ত ঘরে তোল! ছাড়! বোরে!র পরিচর্যার কাজও 
রয়েছে। এইসব ফসল ছাড়! কৃষক একটু চেষ্টা করলে এই সময় 
একটি নতুন ফসলও চাষ করে কিছু আয় করে নিতে পারেন। ছুটি 
প্রধান ফসলের মাঝে স্বল্পমেয়াদী ফসল হিসাবে ডালশস্তের চাষ 
লাভজনক TE পর্যায়। সেচপ্রাপ্ত এলাকায় গম, আলু, শীতকালীন 
সবজি ব| রাই সরষের পরে চৈতালী মুগ তুলে নিয়ে সেই জমিতে 


{ আউশ বা আমন ধানের চাষ কর! যেতে পারে। এ ছাড়া দক্ষিণ 
| ২৪-পরগণা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে 


আমন ধান কাটার পরেও জমিতে যে রস থাকে তার সাহায্যে বিন! 


| সেচে চৈতালী যুগের চাষ কর! যায়। চৈতালী মুগ বোনার উপযুক্ত 


বনুদ্ধর। s দ্বাত্রিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্য! 


সময় হোল পুরে। ফাল্গুন মাস। তবে মাঘ মাসের উন্নয়নের যেহেতু শেষ নেই তাই উন্নয়ন প্রচেষ্টা : 
শেষ থেকে চৈতের প্রথম পর্যন্ত বোন! যায়। আমাদের ক্রমাগত বাড়িয়েই যেতে হবে। ক্ষেতে & 
তবে সাধারণতঃ BBA মাসে বোন! ফসল যে ফসল তৈরী হচ্ছে তার বড় পরিচধ| করে এবং 
থেকেই ফলন বেশি পাওয়। যায়। সীমিত চাধের জমির সদ্যবহার করে আৰও 

আমাদের লক্ষ্য সৰ রকম ফসলের উৎপাদন বেশি ফসল কিভাবে উৎপন্ন sai যায় তার চেষ্টা 
বাড়িয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন। করা এবং তাতেই উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব । 


আশি সা স্পিন Wei 


ve 





বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী ফল কিকি? 
ফলবাগান পত্তনের পরিকল্পন। করার আগে 
বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী প্রধান ফল কি কি, 


জানা দরকার। পশ্চিম বাংলাতে প্রায় সব 
রকমের জলব'ণু ও মাটি রয়েছে । মোটামুটি 
জলবায়ু ও মাটির তারতম্যের উপর ভিত্তি করে 
পশ্চিমবাংলাকে ৬ ভাগে ভাগ কর। যেতে পারে। 

প্রথমতঃ পার্বত্য অঞ্চল--যেমন দাৰ্জিলিং । 
এখানকার প্রধান ফল কমলালেবু | 


অধ্যাপক, বিধানচন্্ৰ কৃষি বিশ্ববিস্বালয়, কৃষি বিজ্ঞান 
বিভাগ, কল্যানী, নদীয়া | 


দ্বিতীয়তঃ তরাই অঞ্চল--যেমন দাজিলিং- 


/ এর সমতলভূমি, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার । 


এই সমস্ত অঞ্চলে আনারস, সুপারী, কাঠাল, 
কলা, পেঁপে, আম ইত্যাদি ফল ভাল হয়। 

তৃতীয়তঃ গঙ্গার উত্তরের সমভূমি অঞ্চল-- 
এই অঞ্চল বলতে বোঝায় পশ্চিম দিনাজপুর, 
মালদহ এবং মুশিদাবাদ। এখানকার প্রধান 
ফল আম, লিচু, কলা, কাঠাল? আনারস, পেঁপে, 
নারকেল ইত্যাদি । 

betes গঙ্গার দক্ষিণের সমভূমি অঞ্চল 
-যেমন নদীয়।, হুগলী. হাওড়া এবং ২৪- 
পরগনার কিছু অংশ। এখানকার প্রধান ফল 
আম, কলা, লিচু, কাঠাল, নারিকেল, পেয়ারা 
ইত্যাদি । 

পঞ্চমতঃ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং বর্ধমান, 
বীরভূম ও মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশের অপেক্ষা- 


হল বাগান 


পারিক"পলা 


ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায় 


বনুন্ধর। £ দ্বাত্রিংশ বধ £ ১১শ সংখ্য! 


কৃত Qs, লালমাটি অঞ্চল। এই সমস্ত অঞ্চলের 
প্রধান ফল আম, কাঠাল, পাতিলেবু, কাজুব দামঃ 
আতা, কালোজাম; ডালিম; পেয়ারা, খেজুর 
ইত্যাদি | 

এ ছাড়া রয়েছে সুন্দরবনের লোন! মাটি 
অঞ্চল। সেখানে নারিকেল ছাড়া আর কিছুই 
চোখে পড়ে AL 
ফল চাষের জমি নির্বাচন কেমন হবে 

ফল চাষের জন্য জল জমে ন| এমন ধরণের 
১১ জমিই উপযোগী । তাছাড়া সারাদিন রোদ 
পড়ে, সেচ দেওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে এব' বড় 
রাস্তার কাছাকাছি এমন জমিই ভাল । আর 
লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মাটির নিচে শক্ত পাথরের 
স্তর না থাকে। সাধারণতঃ উর্বর বেলে দো আশ 
ও দে|-আশ মাটিতে ফল চাষ ভাল হয়। 
বিভিন্ন ফলের বিঘা পিছু গাছের সংখ্যা 

বিঘা প্রতি গাছের সংখ্যা কতো! হবে তা 
নির্ভর করে সারি হতে সারি এবং গাছ হতে 
গ'ছের দূরত্বের উপর, ফলের জাতের উপর, 
মাটির উর্বরতা ও জলবায়ুর উপর ৷ এছাড়া 
বীজের গাছ কি কলমের গাছ তার উপর। 
ফলের গাছ সারি করে লাগানোই উচিত। 

প্রধান ফল গাছে faq প্রতি সংখ্যা এইরূপ 
ষেনন-- 

আম- আমের চার। যদি সারি ও গাছের 
মধ্যে ৪০১৫৪* ফুট দূরতে লাগানে। হয় তাহলে 
বিঘা প্রতি গাছের সংখ্য! হবে ৯। 

কলা- ছোট জাতের কলার জন্য ৬১৫৬ ফুট 
FAW ভাল। এক্ষেত্রে ৪০*টি গাছ এক বিঘাতে 
বসানো যাবে। কিন্তু বড় জাতের সময় এই 
aay কিছুট। বেশী দিতে হবে। সোক্ষতে 


ত 


৮১৫৮ ফুট দূরত্বে বসানে| উচিত এবং ২২৫টি গাছ 
বিঘাতে বসানো যেতে পারে। 

পেয়ারা--উন্নত জাতের কলমের পেয়ারার 
ক্ষেত্রে গাছ ও সারির মধ্যে দূরত্ব হবে sexe 
ফুট এবং তাহলে বিঘ। প্রতি ৬৪টি গাছ লাগানো 
যাবে। 

নারিকেল-_নারিকেল ৩০ x ee ফুট দূরত্বে 
বসালে ভাল হয়। এবং বিঘা প্রতি গাছ লাগবে 
১৬টি | 

পেঁপে--পেঁপের বেলায় সারি ও গাছের 
মধ্যে ৮১৫৮ ফুট দূরত্ব দিলেই চলবে এবং ২২৫টি 
গাছ বসানো! যেতে পারে বিঘ। পিছু । 

আনারস- আনারসের গাছ লাগানোর 
পদ্ধতিট! একটু অন্ত রকমের । এক্ষেত্রে কাছা- 
কাছি দুই সরি গাছ বসানো! হয় ২ ফুটের মধ্যে । 
তারপর ৩ ফুট জায়গা ছেড়ে আবার ছুই সারি 
গাছ বসানো হয়। যে ৩ ফুট জায়গা! ছেড়ে 
রাখা হয় তাতেই নালার কাজ চলে; এছাড়। 
আগাছা তোলা ও সার দেওয়াও zai সারির 
মধ্যে গাছের দূরত্ব দেওয়া হয় ২ ফুট । এইভাবে 
আনারসের চাষ করলে বিঘা! পিছু ২০০০-৩০০০ 
গাছ লাগানে! যেতে পারে । 
ফলের জাত নির্বাচন 

উন্নত জীতের অধিক ফলনশীল কলমের চারা 
লাগানোই ভাল আম ও পেয়ারার ক্ষেত্রে। 
আম 

আনের উন্নত জাতের মধ্যে হিমসাগর) ফজলে; 
বোম্বাই, ল্যাংড়া, মেঘলঠঠন, মোহনভোগ, 
গোলাপখাস পশ্চিম বাংলার পক্ষে উপযুক্ত ৷ 
পেয়ারা 

লখনোঁ-৪৯, এলাহাবাদ সফেদা» বারুইপুর, 


te 


হারিজ। নাসিক ইত্যাদি খুবই ভাল জাত । 
কলা 

মর্তমান; টাপা; কীঠালী, কাবুলি ভাল জাত। 
তাছাড়া ছোট জাতের জায়েট গভর্ণর খুবই 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর ফলনও খুব বেশি 
এবং অল্প জায়গাতে বেশি গাছ লাগানো যেতে 
পায়ে। 
নারিকেল 

আন্দামান জায়েণ্ট, হাজারী, মালদিভি 
CURR’, চৌঘাট ডোয়াফ লম্বা বেঁটে জাতের 
শঙ্কর প্রজাতি; এছাঁড়া বেবী কোকোনাট খুবই 
ভাল জাত। 
পেঁপে 

ওয়াশিংটন, হানিডিউ) রাচি, সিঙ্গাপুর, 
সিলোন এবং কো-১ খুবই উন্নত জাতের পেঁপে ৷ 
আনারস 

আনারসের ভাল জাতের মধ্যে জায়েন্ট কিউ, 
কিউ, কুইন, মোরীসাস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 
ফলবাগান পত্তনের পরিকল্পনা ( Lay out ) 

ফলের গাছ লাগানোর আগেই বেড়া দিয়ে 
বাগানকে ঘিরে ফেলতে হবে। কাট! তারের 
বেড়া বেশ টে'কসই হবে | যেসব এলাকাতে ঝড়- 
AIA Gta প্রকোপ বেশি সেখানে ঝড় আটকানোর 
জন্য, শক্ত ধরণের যেমন ইউক্যালিপটাঁস, 
শিরীষ ইত্যাদির গাছ উত্তর, দক্ষিণ দিকে ২--৩ 
সারি লাগিয়ে দিলে ঝড়ে বাগানের গাছের 
কোন ক্ষতি হবে না। এর পর চাষ ও মই দিয়ে 
জমিটাকে মোটামুটি সমান করে নিতে হবে যাতে 
বর্ষার জল ন! দীড়ায়। এ ছাড়া উপযুক্ত জল 
নিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হবে, নাল! করে। 
জমির নিচের দিকে প্রধান নালাতে যেন বাড়তি 


বহুন্ধর! : ফাল্গুন £ ১৩৮৭ 


জল এসে পড়ে, এমন কয়েকটি শাখ! নাল! 
আগেই করে নিতে হবে। তারপর হুই সারির 
মাঝে মাঝে একাট করে জলসেচ দেওয়ার নাল! 
করে নিতে হবে। এই নালার Wasi ৯ ইঞ্চির 
বেশি হওয়া উচিত নয় এবং ১২ থেকে ২ ফুট 
চওড়া হবে আর নালার ছুই ধার ভাল করে 
বেঁধে দিতে হবে। এবং পূর্ব পশ্চিমে সারি করে 
গর্ত খুঁড়ে নিতে হবে। ফান্তন চৈত্র মাসে গর্ত 
খুঁড়ে গর্ভের মাটিকে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে 
নিয়ে বর্ষার আগে প্রতি গতের ay এক ঝুড়ি 
গোবর সার মাটিতে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে 
দিতে হবে। 
ফলের গাছ লাগানোর পদ্ধতি 

বিভিন্ন পদ্ধতিতে ফলের গাছ লাগানো! হয়। 
যেমন, বর্গাকার পদ্ধতি । এতে ছুই সারির এবং 
সারির মধ্যে দুই গাছের দূরত্ব সমান হবে। এই 
পদ্ধতি খুবই জনপ্ৰিয় । 

আয়তাকার পদ্ধতিতেও ফলের গাছ লাগানো 
যেতে পারে । এই পদ্ধতিতে দুই সারির এবং 
সারির মধ্যে দুই গাছের দূরত্ব সমান হয় না। 

এছাড়। আরও বিভিন্ন পদ্ধতিতে ফলের গাছ 
লাগানো যেতে পারে যেমন ত্ৰিভুজাকার পদ্ধতি, 
যড়ভুজ পদ্ধতি ইত্যাদি । পাহাড়ের ঢালু গায়ে 
ফলের গাছ লাগাতে গেলে পাহাড়ের গা কেটে 
সমান উচ্চত। সম্পন্ন সিড়ি তৈরী করতে হয়। 
এইসব সিড়িগুলে! সরলরেখায় হয় না; তাদের 
চওড়াও সব জায়গায় সমান AH তাই সেখানে 
সরলরেখায় সমদূরত্বে গাছ লাগানো যায় না। 
ফলের সাথে অন্য জলদি ফসলের চাষ 
কি ভাবে করা যায় 


কোন নিদিষ্ট ফলবাঁগানের জমিতে অতি 
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সহজেই জলদি জাতের অন্য ফল, শাকসবন্তি ও 
মসলাপাতির চাষ কর! যায়। যেমনঃ আম” 
বাগানে ২ সারির মাঝে আনারস, পেপে, আদা, 
হলুদ, লঙ্কা প্রভৃতির চাষ করে বেশী আয় করা 
যেতে পারে । তাছাড়া আমের সাথে স্থপারী ও 
নারিকেলের চাষ করা যেতে পারে। আবার 
তেমনই নারিকেলের বাগানে অতি সহজেই 
কলা, আনারস, গোলমরিচ ইত্যাদির চাষ কর! 
খুবই লাভজনক । আম, পেয়ারা, কাঁডাল 
প্রভৃতি বাগানে যখন গাছ ছোট থাকে তখন 
নানাধরণের সবজির চাষ কর! হয়। এতে 
ফলের জন্ত সার ও জলের খরচ! লাগে না অথচ 
ফলনের দিকেও কোন কমতি হয় ন! ৷ তাছাড়া 
বাগানের জমিও আগাছামুক্ত থাকে। সবন্জির 
জন্য যা সার দেবেন তাতেই চলবে। আমাদের 
দেশে জমি সঙ্কটের জন্য এইভাবে ফল; শ্ক- 
সবজি ও মসলাপাতির একসাথে চাষ জনপ্ৰিয় 
হওয়া দরকার । শুধু কলের বাগান করতে 
কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু একসাথে 
ফল, শাক-সবজি ও মসলার চাষ করলে আর 
অপেক্ষা করে থাকার দরকার হবে না। 

মিশ্র ফলবাগান করলে সারা বছরই কিছু 
না কিছু ফল পাবেন। এক একর মিশ্র ক্ল 
বাগানের পরিকল্পনা হবে এইরূপ £-- 

বাগানের পশ্চিম দিকে ছুই সারি আম 
লাগান। যদি ৪০১৫৪* দূরত্বে গাছ লাগানো 
যায়, তাহলে ২*৯১৫২০৯ বাগানের ২ সাবিতে 
১৭টি গাছ লাগানো যেতে পারে। ততে 
সফদার পসন্দ, গোলাপ খাস, 
শোরিখাস, হিমসাগর) রাণীপসন্দঃ ল্যাংড়া, 
বিশ্বনাথ চ্যাটাজি, ফজলি এবং অসওয়ানা বা 


বোম্বাই: 


ধসেরি জাতের ১টি করে গাছ লাগাতে পাৰেন । 
ফল পাবেন এপ্রিল-_-জুলাই মাস অবধি | 

আমের পরে ১ সারি লিচু দিন। এতে দৃরৰ 
দিতে হবে ৩০১৩০ এবং তাহলে সারিতে ৬টি 
গাছ লাগানো যেতে পারে । একটি করে জাত 
লাগান যেমন, জলদি মজফরপুর বেদানা, বোস্বাই, 
এলাচি, চায়না, মজফরপুর-নাবি ইত্যাদি । ফল 
পাবেন মা্চ--মে মাসে। 

তারপর একসারি পেয়ারা দিন। ২৯১২০ 
দূরত্বে গাছ বসালে ১০টি গাছ লাগাতে পারবেন। 
এই ১০টি গাছের মধ্যে হারাজা ৩টি, এল-৪৯ 
৪টি এবং এলাহাবাদ সফেদা ৩টি করে লাগান। 
ফল পাবেন বছরে ২ বার। প্রথম, বর্ষার সময় 
(জুন- আগষ্ট) এবং দ্বিতীয়বার শীতকালে 
(নতেম্বর-_ডিসেম্বর মাসে )। যদি বর্ষার ফুল নষ্ট 
করা যায় তাহলে শীতে ফলন ভাল হবে। আর 
শীতের ফলও হয় খুব VUNG! 

পেয়ারার পরে ১ সারি কীঠাল দিন । 
২০৮২০ দূরত্বে গাছ বসালে গাছ লাগবে ১০টি। 
এর ফল পাবেন জুলাই--আগষ্ট মাসে । 

তারপরে একই দূরত্বে এক সারি কুল দিন। 
কুলের ভাল জাত বেনারসি ৫টি এবং বোস্বাই- 
এর ৫টি গাছ লাগান। ফল পাকবে জানুয়ারী 
ফেব্রুয়ারি ater | 

কুলের পরে একই দূরত্বে যদি ১ সারি অর্থাৎ 
এ ১০টি জামরুলের গাছ বসানো যায় তাহলে 
এ গাছের ফল পাওয়া মাবে নাৰ্চ--এপ্ৰিল মাসে। 

জামরুলের সারির পর ১০ ফুট জায়গা ছেডে 
দিয়ে এক সারি লেবুর গাছ লাগান। লেবুর জন্য 
১*% ১০ দুরত্ব দিলেই চলবে । তাতে ২০টি 
গাছ লাগানো! ষাবে। ১০টি বাতাবী লাগালে 


tr 
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ফল পাবেন সেপ্টেম্বৱ--অক্টোবর মাসে। 

লেবুর পর ৮ ফুট জায়গ| ছেড়ে দিয়ে ২ সারি 
কল! বসানো যেতে পারে। কলার দূরত্ব 
৮৮৮ দিলেই চলবে । আবার ছোট জাতের 
বেলায় এ দূরত্ব ৬১৫৮ দিলেও হবে। তাহলে 
ছুই সারিতে মোটামুটি ৫২টি গাছ লাগাতে 
পারবেন। এর মধ্যে SAT গভর্ণর ১৫টি, 
রোবাষ্টা ১৫টি, কাঠালি ১০টি, কাবুলি ৫টি এবং 
মর্তমান ৭টি গাছ বসান। ফল পাবেন জুলাই 
থেকে ফেব্রুয়ারি অবধি ৷ 

তারপর ৮ ফুট জায়গ| ছেড়ে এক সারি 
পেঁপের চার! বসিয়ে দিন। এর দূরত্ব কলার মত 


তাহলে এ 
aifs 


অর্থাৎ ৮ Xv । 


দিলেই চলবে। 
সারিতে ২৬টি চার! বসাতে পারবেন। 
জাত বসান ১টি, হানিডিউ বসান ২০টি ও কুর্গ 


ডোয়াফৰ বসান ৬টি। ফল পাবেন ডিসেশ্বর-- 
ফেব্রুয়ারি মাসে। 

তারপর পূর্ব দিকের সীমান বরাবর ২ সারি 
আনারস বসিয়ে দিন । গাছ লাগবে প্রতি সারিতে 
৬৮টি । এভাবে মোট ১৩৬টি গাছ বসাতে 
পারবেন। আনারসের ভাল জাত জায়েণ্ট কিউ 
১০০টি বসান এবং কুইন ৩৬টি বসান। ফল 
পাবেন জুলাই-_ আগষ্ট মাসে। এভাবে সার! 
বছর পরিকল্পনার ফল ভোগ করুন। 


পপ আপদ সা 





অযাকোধিয়ন ৫০% 2.x. 
ব্যাপক-ক্ৰিয়ানীল কীটনাশক-সায়নামিড দ্বার! প্রবতিত 






অপহাপ্ত ফসলের জন্য 


আপনার ক্ষেতখামার ফলবাগান এবং পালিত জীবজস্তদের পোকামাকড়ের 
আক্রমণ থেকে অধিকতর সুরক্ষিত রাখে আ্যাকোখিয়ন ৫০% ই.সি. 

জ্যাকোথিয়ন coy, ই. জি. নানাবিধ পোকামাকডের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ফলপ্রদ এবং ইহার বাবঞার 
বহুল অনুমোদিত ৷ ইহার সহজাত নিরাপত্তার জন্য জত্বদের পোকামাকড়ের বিরুদ্ধেও ব/বহার করা IT 
বন্ধ বিধ পোকামাকড় এবং ফসলের জন্তু 

দুর্দমনীয় চোষণ-চৰ্বনকারী পোকামাকড় যেমন - মাজর। পোকা, ফড়িং, বীটলস, গুককীট, দয়ে Cs, 
আফিড ও অন্যা পোকাযাকড দমনের জর জ্যাকোথিয়ন ৫০% ই.সি. ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। 
ধান, তুলো, জওয়ার, আখ, চা, কফি, তৈলৰীজ, শাকসন্তী, লেবৃজাতীয় SH, GTI এবং অন্যান 
ফসলের অনিষ্টকারী বহুবিধ পোকামাকড্‌ জ্যাকোখিয়ন ৫০% ই-সি. দমন কৰে। 
















wand জীবদের পক্ষে ইহা অপেক্ষাকৃত কম বিষাক্ত হওয়ার দরুণ ইছার Utes অন্ঠার সাধারণ 
প্রচলিত কীটনাশক অপেক্ষা অধিকতয় নিরাপদ! 

সুবিধাজনক 

একবার প্রয়োগ করলেই ফসল বহুবিধ পোকামাকড় এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। 

সাপ্ৰয়কযর 

পোকামাকড়ের আক্ৰষণ খেকে দীৰ্ঘক৷লীন yar অধিকতর ফসল। 


দীর্ঘকালীন সুরক্ষার জন্য আকোথিয়ন ৫০% ইসি ব্যবহার করুন 









পোঃ ৰঃ নং ৬১৯৯, হোমাৰ Bee cre 







ক্র 


সবুজ অরণ্যে আমি একাকী পুরুষ | সুভাষ মজুমদার 
সবুজ অরণ্যে আমি একাকী পুরুষ | 


ভালো লাগে-- 

ঝরে যাওয়| পাতায় পাতায় শব্দ তুলে 

বহুদূর হেঁটে চলে যেতে ৷ 

ভালো লাগে 

বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দ রে লতা-গুল্মের দীর্ঘছায়া 
মাটির বুকের পরে সৃষ্টি করে যে মোহন ছবি । 
'মনে হয় সেই ছবি একে নিয়ে মনের গভীরে 
বেঁচে থাকি আরো কিছুকাল । 


সবুজ অরণ্য যেন সমুদ্রের মতে। নিষ্পাপ মন নিয়ে 
বিশাল পৃথিবীটাকে করেছে আপন 
শুধুমাত্র ভালবাস! দিয়ে 


আমিও যে ভালবাসি তাকে-_ 

তাই এই সবুজ অরণ্যের ডাকে 

ফিরে আসি বার বার 

ফেলে দিয়ে লেনদেন, হিসেবের খাত৷ 
সবুজ অরণ্য- সেতে! 

আমার জীবনে যেন প্রজ্ঞাপারমিত|। 


১১ 


ছাঁই বা ছত্রাকের ইংরাজি নাম মাশরুম। 
সাধারণতঃ বর্ষাকালে পচা জিনিসের উপর প্রকৃতি- 
গতভাবে এই ছাতু জন্মায়। প্রকৃতিগতভাবে 
যে ছাতু জন্মায় সেগুলির মধ্যে ভোজ্য ও বিষাক্ত 
সব রকম ছাতুই থাকে। বিচক্ষণ লোকেরা 
অতি প্রাচীনকাল থেকেই খাওয়ার উপযোগী 
ছাতু সংগ্রহ করে Uw হিসাবে গ্রহণ করে 
থাকেন। সার! পৃথিবীব্যাপী এই ছাতু ৰা 
মাশরুম খান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এর 
কদরগ বিদেশে যথেষ্ট । ভারতবর্ষেও এর 
চাহিদ! ক্রমেই বাড়ছে। 





* রিসার্চ সফিসার (যাইকোলজি) 
উদ্ভিদ রোগতত্ব শাখা-ধান্ত গবেষণ| বেস? চু’চুড়া । 


১২ 





আশুতোষ সাতর! 





oe 


৯৮ 


ধানের খড়কে পোয়াল বল! হয়। আয় 
এই পোয়ালে যে ছত্রাক জন্মায় তাকে পোয়াল 
ছাড় বলে। এই ety নিচু জাতের উদ্ভিদ এবং 
সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । মাশক্লম 
AUG, মুখয়োচক, তৃপ্ডিদায়ক ও সহজ পাচ্য। 
এতে প্রচুত্ন পরিমাণে প্রোটিন, খনিজ পদাৰ্থ ও 
ভিটামিন আছে। চোখ; দাত ও ছাড়ের পক্ষে 
এর ব্যবস্থায় বিশেষ কার্ধকরী। বেরয়িবেরি, 
শোধ, রক্তস্থীনত! ও হৃদরোগে এই Erp বিশেষ 
উপকারী। এতে শর্কর! ন| থাকায় বহুমূত্ৰ 
রোগীর পক্ষেও এটি উপযোগী । 

সম্প্ৰতি পশ্চিমবঙ্গে কৃষি বিভাগের প্রচেষ্টায় 
PRUE ধান্য গবেষণ| কেনে কৃত্রিম উপায়ে এব 
চাষের ঘে পরীক্ষা-নিরীক্ষ! চলে তাতে বিশেষ 
সাফল্য পাওয়। গেছে। এখন এর চাষ বাড়াবায় 
অন্ত প্রচেষ্ট। চলছে। 

অতি সহজে; অল্প খরচে ও অনায়াসে এই 
পোৱাল ছাতুর চাষ Sai যায়। মাচ মান থেকে 
সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কমপক্ষে ৭৫০ wi: উত্তাপে 
এন্স চাষ BA যায়। চাষের মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে 
SAM পাওয়া যায়। 

এই ছাতু চাষের ow নিম্নলিখিত জিনিস- 
গুলির দরকার। 

(১) ছায়াযুক্ত জায়গা (২) হাত-ঝাড়াই 
ধানের খড় (৩) ইট, কাঠ, বাশ বা টিনের তৈরী 
পাটাতন (৪) ডালের গুড়ো (৫) বিশেষভাবে 
তন্বী বীজ at স্পন (৬) সাদ! স্বচ্ছ পলিথিনের 
চাদর (৭) জল দেওয়ার জন্য টিনের ঝারি। 
ছাতুর পাল! বা বেড তৈরীর পদ্ধতি 

একটি বেড তৈরী করতে মোটামুটি ৫০ কেজি 
শুকনে! খড়ের দরকার । এ ৫* কেজি খড়ে 


> 


বসুস্ধর! £ ফান্তন £ ১৩৮৭ 


লমপরিমাণে ৩২টি আটি বেঁধে নিতে হয়। খড়ের 
জাটিগুলি চোবাঙ্গার পরিষ্কার জলে ১২ থেকে 
Se ঘণ্টা তিজিয়ে রেখে বাড়তি জল ঝারয়ে 
নিতে হবে । | 

এখন পুৰে উল্লিখিত যে কোন ধরণের পাটা- 
তনের উপর একইন্গিকে মাথ। রেখে পাশাপাশি 
চার আটি খড় সাজিয়ে আবার বিপরীত দিকে 
মাথা রেখে এ চার আটি খড়ের উপর আরে। 
চার আঁটি খড় সাজাতে হবে। পাটাতনের 
প্রান্ত বরাবর খড়ের বাড়তি অংশ কান্ডে দিয়ে 
কেটে দেওয়া হয়। এইভাবে আট আটি খড়ে 
একটি স্তর হল। এখন এ স্তরের উপর প্রান্ত 
বরাবর প্রাপ্ত থেকে ৩ ব| ৪ সেন্টিমিটার ভিতরে 
টুকরে! খড়ের দ্বার! তৈরী বীজ হলে ৮ থেকে ১০ 
সের্টিমিটার দূরে দূরে বীজের টুকরো রেখে ডালের 
গুড়ে ছিটিয়ে দিতে হয়। দানাদার বীজ হলে 
প্রাপ্ত বরাবর সমানভাবে চারদিকে ছিটিয়ে দিতে 
হয়। প্রথম স্তরের কাজ এইভাবে শেষ হলে 
দ্বিতীয় স্তরের আট আটি খড় একইভাবে প্রথম 
স্তরের আড়াআড়ি সাজিয়ে বীজ ও ডালের 
গুড়ে! দিতে হয়। তৃতীয় স্তরের আট আটি খড় 
প্রথম স্তরের সমান্তয়ালে সাজিয়ে বীজ ও ডালের 
গুঁড়ে। দিতে হবে। চতুর্থ স্তরের আট আটি খড় 
দ্বিতীয় স্তরের সমান্তরালে সাজান হয়। চতুর্থ স্তরে 
বীজ ব! ডালের গুড়ে! দেওয়ার দরকার হয় না। 
স্তর চারটি সাজ!নোর পর তক্তার সাহায্যে পুরে 
স্বপটি জোরে চাপ দিয়ে চেপে দিতে হবে। 
তারপর we পলিথিনের চাদর দিয়ে ঢেকে 
রাখতে হবে। 

প্রথম চারদিন চাদর খোল! ব! জল দেওয়ার 
দরকার হয় না। তারপর প্রতিদিন চাদর খুলে 


বসুন্ধর! : দ্বাত্ৰিংশ eqs ১১ম সংখ্যা 





কিছুক্ষণ আলগা! রেখে ঝারির সাহায্যে প্রয়োজন 
মত জল ছিটিয়ে দিয়ে আবার চাদর ঢাক! দিয়ে 
রাখতে হয়। এইভাবে থাকলে ৮১০ দিনের মধ্যে 
ছাতুর কুঁড়ি জন্মাতে থাকে এবং কুঁড়ি দেখ! 
দেওয়ার পর আর চাদর ঢাক দেওয়ার দরকার 
হয় ন]; তবে সকালে ব| বিকালে প্রয়োজন হলে 
হুই বেল! জল ছিটিয়ে দিতে হবে। ১৫ দিনের 
মধ্যে ছাতু তোলার উপযোগী হয়ে যায় এবং ছাতু 
তুলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রায়| কর! দরকার নতুবা 
ছাতু নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ৷ তবে রেক্রিজা- 
রেটারে রাখতে পারলে ৩--৪ দিন রাখা যায়। 
পোয়াল ছাতুর চাষে যে বিষয়গুলির উপর 
বিশেষ ভাবে যত্ন নিতে হয় সেগুলি হ'ল ঃ-_ 

১) ভালভাবে শুকনো হাতে-ঝাড়াই কম করে 
এক বছরের, উর্ধপক্ষে তিন বছরের পুরানো 
ধানের খড় দরকার | 

২) স্তুপে জলের মাত্রা নির্ধারণ | 


বারকোষে শীতকালীন 
সাদা ছত্রাকের কুড়ি ও 
ফুটস্ত ফসল . 


৩) স্তুপটিকে সরাসরি সূর্যের আলে, বৃষ্টিপাত 
ও ঝোড়ে! হাওয়া থেকে রক্ষা করা । 

৪) স্তপের তলায় কোনমতেই অতিরিক্ত 
জল জমতে না দেওয়া | 

৫) স্বচ্ছ পলিখিনের চাদর ব্যবহার । 

৬) সময়মত অর্থাৎ ছাতুর ead খোলার 
ঠিক আগে ছাতু কুঁড়িগুলি তুলে ফেল! । 

পোয়াল ছাতু প্ৰধানতঃ ধানের acy ভাল ' 
জগ্মায়। ধানের খড় ছাড়াও শুকনো কলাপাঁতাঃ 
জোয়ার ব| ভুট্টার পাতা, শুকনো কচুরীপানা, 
শুকনে। আখের পাত৷ ও ছিবড়ে প্রভৃতিতেও 
এই ছাতুর চাষ করা যায়। | 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের উদ্ভিদ- 
রোগতন্ববিদের তত্বাবধানে চু চুড়ার ধান্য গবেষণ| 
কেন্দ্র ছত্রাক চাষের প্রধান কাধালয়। এখান 
থেকে ছত্রাক চাষ করতে ইচ্ছুক সকল ব্যক্তিকে ৯. 
প্রশিক্ষণের ও বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। 


সস সত জল" পপ 


১৪ 





মহ: মুর্শেদ সেখের সঙ্গে মুশিদাবাদে কথা 
হচ্ছিল। সরকারী ভাষায় তিনি প্রান্তিক চাষী ৷ 
জমি আছে আড়াই বিঘে। নিজের জমিতে 
ফাকে-ফৌকরে চাষ করেন। জনমজুরি করতে 
হয় অপরের জমিতে । যা দিনকালের অবস্থা, 
পাঁচজনের পেট চালান দায়। মুর্শেদভাই নিজের 
জমিতে পাট বীজ বুনে খরায়ঝরায় ফলন 
ঠিকমতে| পাননি । ছুবিঘে জমিতে গড়ে 
পনের-_ ষোল মণ পাট হয়। এবার দশ age 
হয়নি । এই দশ মণ পাটই বেচতে তাকে নাকানি- 
চোবানি খেতে হয়েছে । দাম কম, তায় নগদ 
সবট। মেলে ন| ৷ শেষ পৰ্যন্ত ৭* টাক! মণ দরে 
মহাজনকে মাল দিলেও পুরে টাক! কবে পাবেন 
সেকথ। খোদায় মালুম । এদিকে ধার-দেন| শোধ 
দিতে গিয়ে হাতে পয়সাকড়ি নেই। তাই মনে 
করছেন সামনের বছর পাটের বিকল্প কিছু চাষ 
করবেন। | 

একই কথা চিন্তা করছেন কৃষ্ণনগরের 
শ্রী কালীপদ বিশ্বাস । তিন বিঘে জমিতে তিনি 
১২ মণের বেশী পাটের ফলন পাননি। অথচ 
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পাট চাষে afe কত? তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 
পাটের বদলে আউশ ধানের চাষ করেননি কেন ? 
বিশ্বাস মশাই নিশ্বাস ছেড়ে বললেন; আউশ 
fawifa খরচ কত জানেন? পাট খেতে তবু 
“বদলি” কাজের লোক পাওয়! যায়। আউশে 
ঘাস বাছতে গিয়ে লাভের আশা থাকে at 
এবার তিনিও পাট বা আউশ ধানের পরিবার্ত 
অন্য কিছু চাষ করার কথ! ভাবছেন। 

পাট চাষের GNF এ বছর বেড়ে সাড়ে 
পনের লাখ একরে দীড়িয়েছে। পশ্চিমব।ংলার 
ক্ষেত্রে এই এলাকা বাড়াট৷ হচ্ছে সর্বকালীন 
রেকর্ড | UAW ফল ভুগতে হচ্ছে হাজার 
হাজার পাটচাষীকে। অর্থনীতির স্বাভাবিক 
নিয়মেই চাহিদার চেয়ে যোগান বেশী হলে দম 
পড়ে যেতে বাধ্য । ফলে, পাটচাষীরা৷ অর্থকরী 
ফসল হিসেবে পাটের চাষ বাড়িয়ে অনৎক 
ঝামেলায় পড়েছেন। 

শুধু ঝামেল! নয়, তারকেশ্বরের | তিনক ড় 
হাজরার মতে, পাট চাষে লাভ শুধু জালন। 
জ্বালন অর্থে জ্বলুনী নয়। পাট কাঠি। পাট 
চাষ করে যদি জ্বালানি সংগ্রহ করতে হয় সেটা 
দুঃখের বৈকি । 

চাষীদের সঙ্গে এই ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় 
পড়েছেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগের কর্তার।। 
পাটের বিকল্প হিসেবে চাষীদের অন্যন্য শস্য 
চাষে পরামর্শ দেওয়ার কথা তারা চিন্তা করছেন | 

এ রাজ্যে পাট চাষ যেমন বেড়েছে সেরকচটি 
বাড়েনি ডালশস্য বা তৈলবীজের চ'ষ। এ 
দুটোতেই ঘাটতির মাত্ৰ৷ বেশী। চড়া দাম দিয়ে 
ডাঁল-ভাঁতের সংস্থান করা কঠিন হয়ে পড়েছে। 
মাঝখানে মাছ সস্তা হয়েছিল। fee তেলের 


৮: 


অভাবে অনেকে সাধ থাকলেও তেল কিনতে 
সাধ্য নেই বলে মাছের দিকে মুখ ঘুরিয়ে 
নিয়েছেন। যে কদিন ইলিশ সস্তা ছিল সেদিন 
কট! চোখ-কাঁন বুজে কেউ কেউ সত্তদ! করেছেন 
ইলিশ। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তা করা অর্থাৎ 
“মাছের তেলে মাছ ভাজ!’ সেট। সফল হয়নি। 
কারণ এ ইলিশে তেল ছিল নাঁ। ঘরের থেকে 
তেল দিয়ে আর যাই হোক ইলিশ খেতে কারই 
বা মন চায়? 

সমস্যা সমাধানে হাবড়ার হরিবাবু তাই 
পরামর্শ দিলেন তিল চাষের । তিনি নিজেও 
এক বিঘায় তিল চাষ করে থাকেন। সরষের 
সঙ্গে তিল মিশিয়ে চমতকার তেল হয়। ছ; কেজি 
তিলের সঙ্গে চার কেজি সরষে মিশিয়ে কাঠের 
ঘানির তেল খুব স্বাদের। গায়ে মাখা থেকে 
ভাতে, পোড়া মাথায় অপূব লাগে। তেলের দাম 
যা তাতে হরিবাবু এবার তিন বিঘেতে তিল চাষ 
করবেন ঠিক করেছেন পাটের জমিতে তিল 
বোনার আইডিয়া হরিবাবুর কাছে পেয়ে রাম 
মণ্ডল; শ্যাম সাহা, বলাই বসাক সকলেই একমত। 
তারাও ভাবছেন' তিলের চাষ বাড়াবেন | 

তিলের চাষ বাড়ছে হুগলি ও বর্ধমান জেল! 
ছটিতে। a ef জেলার প্রত্যেকটিতে অনেক 
চাষী আলুর পর সেই জমিতে তিল বুনে একরে 
১৪-১৫ মণ পর্যন্ত তিলের ফলন পেয়ে থাকেন। 
এ বছর প্রাক-খরিফ aggre জেল! ছুটির 
গ্রত্যেকটিতে ২২ হাজার বা তার বেশী জমিতে 
তিলের চাষ হবে বলে জানা গেছে। 

পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশী তিলের চাষ হয় 
বাকুড়। জেলায়। আগামী প্রাক-খরিফ মরস্ুমে 
প্রায় ৫২ হাজার একরে তিলের চাষ করে বাঁকুড়া 
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জেল! রেকর্ড সৃষ্টি করৰে। এমনিতে বাঁকুড়া 
থেকে এ বছর পশ্চিমবঙ্গ এ্যাগ্রে| ইণ্ডাঞ্িস 
কর্পোরেশন মিনিকিটে দেওয়ার জন্য প্রায় ৭* টন 
তিলবীজ সংগ্রহ করেছেন বলে জানা গেছে। 
আগামী বছর বাঁকুড়ার চাষীরা ১০০ টন তিল 
বীজ সরবরাহ করতে পারবেন বলে আশ! কর! 
| RAI 

তিল চাষে হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা ও 
মুশিদাবাদ জেলার স্থান বেশ উপরে । চেষ্টা 
করলে এইসব জেলাতে তিলের চাষ আরে 
বাড়ানো যায়। তিলের চাষ বাড়ানোর grata 
রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। উচু জমিতে প্রাক-খরিফ 
ফসলে দক্ষিণবঙ্গের মাটিতে ২-৩টি সেচ দেওয়ার 
প্রয়োজন হতে পারে । কিন্ত উত্তরবঙ্গে এ সময় 
সেচ দেওয়ার দরকার হয় না। 

বি-৯, বি-১৪ বা বি-৬৭ জাতের উন্নত তিলের 
চাষ করা হলে এবং বীজ বোনার ৪০--৪৫ দিনের 
মাথায় একরে দশ কেজি নাইট্ৰোজেন সার চাপান 
দিলে ফলন ভালই হবে। তবে বর্তমানে উন্নত 
জাতের বীজের অভাব হতে পারে প্রথম ২১ 


বছর । সেক্ষেত্রে স্থানীয় জাতের চাষ কর! যায়, 
পরে উন্নত জাতের বীজ সংগ্রহ ধরে স্থানীয় 


জাঁতটাকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। তিলের 
চাষ বাড়লে তেলের দাম কমবে এ কথা জোর 
দিয়ে বল! যায়। 

সেচ-সেবিত এলাকায় অ'লুর জমি বাদে 
By জমিতে চাষ করলে একরে দশ কেজি হারে 
নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ মূল সার হিসেবে 
প্রয়োগ করার সুপারিশ করা হয়ে থাকে। 

উচু পাটের জমিতে যেখানে জল দীড়ায় ন] 
সেখানে ফাল্গুন চৈত্র মাসে একটা সেচ দিয়ে তিল 
চাষ কর| যেতে পারে। তিলের চাষ বাড়িয়ে 
পশ্চিমবঙ্গকে তিলে তিলে তিলোত্তম| করার 
প্রয়াস চালাতে চাষীরা আগ্রহী হয়ে উঠেছেন ৷ 
বিশেষ করে পাটের জমির একট! অংশে তিল 
বোনা হলে তেলের অভাব মেটাতে সাহায্য 
করবে সন্দেহ নেই । আর, তিলের দামও বেশ 
তেজী আছে। Ware তিলের চাষ বাড়ানোর 
কথা ভাবুন। পাট চাষের এলাকা না৷ বাড়িয়ে 


- তিল চাষ বাড়ান। 


দি লাস 


ta 


Years of dedicated research and 
investigation have bestowed on us 
significant achievements in innove- 
ting improved agricultural techno- 
logy like—balanced and scientific 
application of fertilizers, evolution 
of pests and disease-resistant hich 
yielding varieties and many othe: 
improved agricultural practices. 
Now, it is the responsibility of tha 
Extension Workers to make the 
farmers aware about the innovaticns 
and to assist them to put the innowva- 
tions in. practice for boosting up 
theirs as well as the country's 
production. 


With our limited resources but 
strong determination, we have joir ed 
our hands with the farmers of 1750 ° 
villages of West Bengal, so that 
they can adopt the modern tech- 
nology in their day to day farming 
operations. 








Our methods and media are— 
Demonstrations, Group Discussions, 
Field Days, Fertilizer Festivals, 
Seminars, Trainings, Free Soil Testing 
Services, Technical Literatures and 
many more. 


Furthermore, to help the farmers to 
follow the practices, we do our 
best to arrange timely supply of all 
the agricultural inputs in collabora- 
tion with the State Agricultural 
Department, Nationalised Banks, 
Pesticides Association of India and 
other allied ofganizations. We are 
with the farmers from the very 
initial stage of soil testing up to the 
marketing of their produce. 


Now, we are making our farmers 
substantially competent to produce 
quality seeds in their own fields for 
themselves and others. 

Thus we are on the move to help | 
farmers keep the country’s granary | 
ever-filled. | 


EDUCATIONAL PROJECT 
128, শে Street, Caicutta-700 071. 
Phone : 631-35 
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কেন্দ্রীয় সংবাদপত্ৰ রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৮৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল । 


১। প্রকাশ স্থান-_ ৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০ 
২। প্রকাশ কাল-- মাসিক 
৩। মুদ্রাকরের নাম--- তারাপদ রায়চৌধুরী 
জাতি--- ভারতীয় 
ঠিকানা-_ ৪২, প্লাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০ 
৪1 প্রকাশকের নাম--- কৃষি অধিকারের কৃষি তথ্য সংস্থা 
wife— === 
ঠিকানা — 
৫1 প্রধান সম্পাদকের নাম-- বিষ্ণ,পদ মণ্ডল ' 
জাতি--- ভারতীয় 
ঠিকানা-_ রাইটার্স বিজ্ডিংস, কলিক্কাতা-৭০০০০১ 


আমি শ্রী বিষ্ণুপদ মণ্ডল, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জান ও বিশ্বাস মতে সতা। 


স্বাঃ--বিষ্ণু গদ মণ্ডল 
প্ৰধান সম্পাদক, বগুদ্ধরা 
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ডঃ দেবপ্রসাদ ঘোষ দক্তিদার 


বিশ্বের জনসংখ্যা ক্রমশঃ যত বৃদ্ধি পাচ্ছে 
সারা পৃথিবী জুড়ে শক্তির সমস্যাও প্রকট আকার 
ধারণ করছে। বিজ্ঞানের অগ্ৰগতি থেমে নেই, 
কিন্তু সমস্যা যেন ক্রমশই জটিকাতর হচ্ছে! 
পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি দেশের মত ভারতবর্ষেও 
শক্তির যোগান প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই 
অপ্রতুল । এর প্রধান কারণ অবশ্য লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধির হার। ১৯৭১ সালের গণনায় দেখা যায় 


ভারতের জনসংখ্য। ৫৪ কোটি এবং ১৯৬১ থেকে 
১৯৭১ সালে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে 


সেই হার যদি বজায় থাকে তবে বিশেষজ্ঞদের 
মতে ২০০১ সালে এই সংখ্যা দাড়াবে প্রায় 
১১০ কোটিতে । এই বিপুল সংখ্যক জনগণের 
উপযুক্তভাবে পরিচর্যার ew কৃষি ও শিল্পের 
প্রসার অনস্বীকার্য। কিন্তু তারজন্ সর্বপ্রথমে 
দরকার শক্তির যোগান বাড়ানো । আমাদের 


রিসার্চ অফিসার (CHAR), মেদিনীপুর )। 


দেশে শক্তির মূল উৎস কয়ল! এবং জলবিহ্যুৎ | 
তাপবিহ্যতের জন্য প্রচুর কঃলার প্রয়োজন । 
সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর wow পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চলছে। তবে পল্লী অঞ্চলে এখনও শক্তিয় 
‘মূল উৎস কেরোসিন, কয়লা) খু টে এবং জ্বালানী 
কাঠ ৷ ভারতে প্রায় পাচ লক্ষাধিক গ্রাম আছে 
এবং মোট জনসংখ্যার ৭০ তাগ গ্রামের 
বাসিন্দা। তাই পল্লীবাসীদের দৈনন্দিন জীবন 
ধারণের (রায়; আলো) চাষবাস) জন্য যে 
শক্তির যোগান দরকার তা সমাধানের জনা বায়ে; 
গ্যাস প্লান্টের ভূমিকা কতট। কার্মকরী তাই নিয়ে 
এখানে আলোচনা কর! হলে! | 

১৯৬৬ সালের এক সমীক্ষাৰ প্রকাশ ভারতে 
প্রায় ২৩ কোটি গো-মহিষাদি আছে, তার মধ্যে 
১৭ কোটি ৬* লক্ষ গরু, ৫ কোটি ১ লক্ষ মোষ 
এবং বাকী ৩০ লক্ষ BT, প্রতিটি জন্তু 


৬ 


[ৰ 


থেকে গড়ে প্রতিদিন ২ কেজি শুকনে! গোবর 
বা ১* কেজি ভিজে গোবর পাওয়া যায় 
অর্থাৎ বছরে প্রায় ১৭ কোটি টন শুকনো গোবর 
উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন গোবরের সবটাই যদি 
বায়োগ্যাস প্লান্টের মাধ্যমে ব্যবহার করা যায় 
তবে এর থেকে বছরে যে পরিমাণ শক্তি মিথেন 
গ্যাস হিসাবে সংগৃহীত হবে তা প্রায় ১* কোটি 
টন প্রতিষ্থাপনযোগ্য কয়লার সমতুল। পল্লী- 
বাসীর গোবরকে জ্বালানী ও কম্পোষ্ট সার 
রূপেই মুখ্যতঃ ব্যবহার করে থাকেন। কিন্ত 
বায়োগ্যাস প্লাণ্টের মাধ্যমে ব্যবহার করলে 
বিষয় 


(ক) ইনভেষ্টমেণ্ট প্লান্ট 

(খ) পরিচালনার খরচ 

(গ) সংগৃহীত গোবর ( শুকনে। ) 
কেজি/দিন 

(ঘ) উৎপন্ন গ্যাস--ঘনফুট/দিন 

(৬) উৎপন্ন গ্যাস থেকে সংগৃহীত 


শক্তি/বছর 
(গ্যাসের কার্যকরী দহন ক্ষমত] 


শতকর! ৬০ ভাগ) 
(6) {xB থেকে সংগৃহীত--শক্তি|বছর 
( {cba কার্যকরী দহন ক্ষমত! শতকর! 


১১ ভাগ) 
(ই) সংগৃহীত সারের পরিমাণ 


নাইট্রোজেন/বছর 
টাকা/বছর (৪৫০ ট1:/কেজি 
নাইট্রোজেন) 


(জ) জালানীর ey ক্রয় কর! দরকার 
কেরোসিন--কেজি/বছর 
ঘুটে--টাকা/বছর 





২১ 


বহৃদ্ধর। : ফাল্গুন £ ১৩৮৭ 


উপরোক্ত হুই পদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশী 
বাড়তি সুবিধা আদায় কর! সম্ভব। কম্পোষ্ট 
সারে সাধারণতঃ শতকরা ০*৭৫--১০* ভাগ 
নাইট্রোজেন থাকে। গোবর গ্যাস প্লান্ট থেকে 
জ্বালানী গ্যাস ছাড়াও সার হিসাবে ব্যবহার 
যোগ্য যে সাজ পাওয়া যায় তাতে প্রায় শতকর! 
২*০--২"২ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। 

নিচের টেবিলে ৫ জনের একটি পরিবারের 
জন্য আলানী ও সারের প্রয়োজনীয়তার উপর 
ভিত্তি করে উপরোল্লিখিত তিন পদ্ধতিতে গোবর 
ব্যবহারের একটি তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হ’ল। 





বায়োগ্যাস প্লান্ট জ্বালানী কম্পোষ্ট সার 

২৯০০ টাকা = — 
৫০ y =, sammy 
১৩০ ১০ Se 
৬৪ — — 

১৯১০ ১৫১০৩ লা — 

কিলে! ক্যালরি 

oe ১৩২০ X ১০৩ = 

কিলো ক্যালরি 

৫২৬ cafe — ২৯৯ কেজি 

২৩৬'০০ — ১৩৪০০ 

= ২৫ ২৫ 

pe de ২৮৫ 


বসুন্ধর| £ ছ্বাত্রিংশ বধ £ ১১শ সংখ্য। 


বিঃদ্রঃ--১ কেজি শুকনো গোবর থেকে 
৬৪ ঘনফুট গ্যাস এবং ০৭২ কেজি শুকনে৷ সাজ 
(যাতে ২% নাইট্রোজেন থাকে ) পাওয়া যায়। 
১ কেজি শুকনো! গোবর থেকে ০"৫ 
কেজি কম্পোষ্ট (যাতে ১০-_-১'৫% নাইট্ৰোজেন 
থাকে) পাওয়া যায়। 
কিরিট এস পারিখের “সেকেণ্ড ইণ্ডিয়া 
ষ্টাডিজ--এনাজা” থেকে জান! যায় ৫ জনের একটি 
পরিবারের জন্য ve ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন 
ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট যথেষ্ট। 
উপরের তুলনামূলক চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে-- 
১০ কেজি শুকনে| গোবর থেকে ৬৪ ঘনফুট গ্যাস 
উৎপন্ন হয়। সুতরাং ৫ জনের পরিবারের জন্য 
আলো! Atel প্রভৃতি কাজের ao আর বাড়তি 
শক্তি HI করার প্রয়োজন তে! থাকেই না 
উপরস্ত ২৩৬'*০ টাকা মূল্যের জৈব সার উৎপন্ন 
হয়। কিন্তু গোবর থেকে ঘুঁটে তৈরি করে 
জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করলে বছরে আরও 
২৫ কেজি কেরোসিন ও ৯০ টাকার মত ঘুটে 
ক্রয় করা দরকার। গোবর শুধুমাত্র কম্পোষ্ট 


WEB বাবহীর করলে বছৰে ২৫ কেজি নষ্ট সুবিধাও অনেক খুণু বেশী। একটি 


কেরোসিন এবং ঘুঁটে পুরোটাই ক্রয় Fal 
দরকার । শুধু তাই নয় se কেজি শুকনে। 
গোবর থেকে কম্পোষ্টের মাধ্যমে যে নাইট্রোজেন 
পাওয়| যায় তার পরিমাণও বায়োগ্যাস প্রাণ্ট 
থেকে সংগৃহীত সমাজের নাইট্রোজেনের তুলনায় 
বেশ কম। 

* কিরিট এস পারিখের আর একটি সমীক্ষা 
থেকে জান! যায়-_ভারতে মোট ১ কোটি ২০ 
লক্ষ পরিবারের (প্রতি পরিবারের লোকসংখ্যা 
গড়ে ৭৫ জন ) গড়ে ৫টি করে গোবর নিঃসরণ: 


২২ 


কারী বয়স্ক জীব আছে। সুতরাং ইচ্ছে করলে 
এই ১ কোটি ২০ লক্ষ পরিবারই নিজস্ব বায়ে|- 
গ্যাস প্লান্ট বসাতে পারেন এবং তা থেকে 
> কোটি লোক উপকৃত হতে পারেন। সাধারণতঃ 
একটি মাঝারি বয়সের গরু/মোষ থেকে প্রতিদিন 
গড়ে গোবর পাওয়া যায়--মোষ--১৪ কেজি, 
গরু-__১০ কেজি; বাছুর--৪ কেজি করে। একটি 
৬* ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রান্টের 
জন্য প্রতিদিন গড়ে ৪৫ কেজি ভিজে গোবর 
দরকার। অতএব যে পরিবারের ৪--৫টি 
গরু/মোষ আছে তারা ইচ্ছে করলেই একটি 
৬০ ঘনফুটের গ্যাস প্লান্ট বসাতে পাংরন। 

এখন এমন হওয়াটা স্বাভাবিক যে প্রত্যেক 
বাড়ীতেই হয়তো! ৪--৫টি গরু/মোষ নেই। 
সেক্ষেত্রে সরকারী ব্যবস্থাপনায় বা যৌথ উদ্যোগে 
গ্যাস প্লান্ট স্থাপন কর! যেতে পারে। প্রত্যেক 
বাড়ী থেকে গোবর সংগ্রহ করে এনে একটি 
কেন্দ্রে জম| কর! এবং সেখান থেকে কমিউনিটি 
ace নিয়ে গিয়ে কাজে লাগানো । ফ্যামিলি 
সাইজ asa তুলনায় কমিউনিটি ata 


৫০০০ ঘনফুট ধারণ WAS] সম্পন্ন প্রান্টের 
মূল্য প্রায় ৪০,০০০ টাক| এই প্লান্ট থেকে 
প্রতিদিন গড়ে ৪৫** ঘনফুট গ্যাস উৎপন্ন করা 
সম্ভব তবে Stray প্রতিদিন ৬৮০ কেজি শুকনো 
গোবরের সরবরাহ থাক! প্রয়োজন। প্রতিটি 
গ্রামে ২--৩টি উপরোল্লিখিত সাইজের প্লান্ট 
বসানো যেতে পারে। উৎপন্ন গ্যাস ১৫** 
পি. এস. আই সিলিগারে সঞ্চয় করতে হবে। 
এরূপ একটি সিলিগারের গ্যাস ধারণ ক্ষমতা 
৬০০ ঘনফুট । এরূপ একটি গ্যাসপূর্ণ সিলিণ্ডারে 


bg 


একটি পরিবারের ১০ দিন ভালভাবেই চলে 
হায়। ৪৫০০ ঘনফুট গ্যাস উৎপন্ন করার oy 
ফ্যামিলি সাইজের প্লান্ট (৬০ ঘনফুট) প্রায় 
৭০টি বসান দরকার। এই ৭০টি প্লান্টের খরচ 
একটি কমিউনিটি প্লাণ্টের খরচের তিন ভাগের 
এক ভাগ বেশী। অর্থনৈতিক সুবিধা ছাড়াও 
কমিউনিটি প্লান্টের আর একটা বড় সুবিধা 
হ’ল---এতে সব ধরণের জন্তুর মল ব্যবহার কর! 
সম্ভব য| ফ্যামিলি সাইজ প্লাণ্টে সম্ভব নয়। 


বসুন্ধরা! : FIBA £ ১৩৮৭ 


হিসাব করে দেখ! গেছে, বায়োগ্যাস 
প্রান্টের মাধ্যমে পল্লীবাসীদের রান্না, আলে! 
সেচের কাজ প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় মোট 
শক্তির শতকর! ৭৫ ভাগ পূরণ করা সম্ভব। 

সরকারী প্রচেষ্টায় খাদি ও গ্রামীণ শিল্প 
সংস্থার মাধ্যমে, বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবের মাধ্যমে 
গ্রামে আরও বেশী সংখ্যায় বায়োগ্যাস প্লান্ট 
বসানোর প্রচেষ্টা চালানো দরকার । এবং 
এভাবে গ্ৰামোয়য়নের পদক্ষেপ নেয়! সম্ভব । 


* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিচের পুস্তক থেকে গৃহীত হয়েছে। 
১। কিরিট এস পারিখ--“বেনিফিট-কষ্ট আনালিসিস্‌ অব বায়োগ্যাস প্রাণ্ট ইন ইণ্ডিয়া,” ১৯৬২ 
২। কিরিট এস পারিখ--সেকেওড ইণ্ডিয়া সাভিস--"এনাঞ্জি--১৯৭৬ 


খর! বন্যা ও ভূমিক্ষয় আমাদের রাজ্যে 
প্রতিবছর চাষবাসের প্রচুর ক্ষতি করছে। এঞ্ই 
প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলি এড়াবার জন্য সরকারি ও 
বেসরকারি দুই তরফেই এঁকাস্তিক চেষ্টা চলছে। 





প্রধান কারণ এবং ওই একই কারণে এ’ রাজে র 
পুরুলিয়া; বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেল! প্রায় প্রতি 
বছরই খরার কবলে পড়ে। বৈজ্ঞানিকরা বাৰ- 
বার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে; cay 
যথেষ্ট বনভূমি তথা awrite যদি না থাকে তাঁ- 
হলে সেই দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। 
অনাবৃষ্টি, অতিবৃ্টি ও শীত degra প্রকোপ হুব 
বেড়ে যায়। অথচ প্রাচীনকাল থেকেই মানব 
সমাজ এই ভুল করে এসেছে ৷ সভ্যতা প্রসারের 
নামে একের পর এক গভীর বনাঞ্চল উত্খ"ত 
করা হয়েছেঃ আজও হচ্ছে। ফলে আজকের 
এই বন্যা খরা ভূমিক্ষয় এবং ব্যাপক চাষবাসের 
ক্ষতি বন ভূমিকে সরস ও উর্বর রাখে; মাৰে 





জনসংযোগ আধিকারিক: বন বিভাগ, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার | 


এইসব প্রাকৃতিক দূর্ঘটনার কারণ খুঁজে 
দেখলে একট। মস্ত বড় ব্যাপার আমাদের কাছে 
ধর! পড়ে যে নদীর উৎস ও অববাহিক। অঞ্চলে 
যথেষ্ট বন না থাকা এ’ রাজ্যে বন্যা! ও ভূমিক্ষয়ের 


বংশী মান্না 


en 
৬ 


তলায় জলের স্তর সঞ্চিত রাখে এবং বৃষ্টিকে 
আকর্ষণ করে--এ কথ! বৈজ্ঞানিকের। বার বার 
বলেছেন। বন ধ্বংসের ফলে বহু জনসমুদ্ধ 
অঞ্চল আজ পরিণত হয়েছে মরুভূমিতে ৷ যেমন 
ভারত উপমহাদেশের মহেঞ্জোদারে৷ ও zasii 
অঞ্চল। একদ! যা ছিল বনে ঘেরা সুসভ্য 
প্রাচীন শহর, আজ সে অঞ্চল জনবসতিহীন 
BRI মরুভূমি | 

বৃটিশ রাজত্বে এদেশের বনসম্পদকে উন্নত 
করার চেষ্টা তৎকালীন শাসকগোষ্ঠি করেনি । 
স্বাধীনতার পর আমরা জাতীয় অর্থনীতিতে বনের 
ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি কিন্তু এখনে! কি 
নিধিচারে বন কেটে ফেলা বন্ধ হয়েছে? 
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ভারতের জাতীয় বননীতিতে (National 
Forest Policy) aaj হয়েছে যে; দেশে অন্ততঃ 
পক্ষে ৩৩'৩ ভাগ বসতিতে বন থাকা দরকার। 
এদিকে; এই পশ্চিমবঙ্গে মোট জমির মাত্র 
soe ভাগ জমিতে বন আছে। তাহ'লে 
আমাদের উচিত এই রাজ্যে বনের পরিমাণ 
বাড়ানো, কিন্তু তারও উপায় নেই। কারণ 
আমাদের রাজ্যে নতুন নতুন এলাকায় বন তৈরী 
করার জন্য জমি পাওয়া যাবে না। এখানে 
চাষবাস; কল কারখান!, শহর, বন্দর; রাস্তাঘাট 
তৈরীর জন্যে জমির চাহিদ1 এত বেশী যে, এখানে 
বনাঞ্চল বাড়ানোর স্যোগ নেই বললেই চলে। 
পতিত জমি খুব বেশী নেই। সামান্য যা আছে 
তাতে বন তৈরীর কাজ চলছে । এই অবস্থায় 
আমর! একটা কাজ করতে পারি, আমরা বন- 
ভূমির বাইরে বন অর্থাৎ প্রচুর গাছপাল। তৈরী 
করতে পারি। সমাজভিত্তিক বন তৈরীর এটিই 
হ’ল মূল কথ! ৷ যার যতটুকু পতিত বা খোলা 
জমি আছে সেটুকুতেই গাছপালা লাগিয়ে 
সাধারণ মানুষ নিজেদের জমিতে আবাদী বন 
তৈরীর কাজে আগিয়ে আস্ত্ন। সরকারের বন 
বিভাগ বিনামূল্যে চারা দিয়েঃ পরামর্শ দিয়ে 
দরকার হ’লে সার দিয়ে সাহায্য করবেন। 
এইসব আবাদী বনের গাছগুলি বছর দশেকের 
মধ্যেই কাটার যোগ্য হয়ে উঠবে এবং এইসব 
কাঠ বিক্রি করে যে আয় হবে তা জমির 
মালিকেরই নিজস্ব সম্পন্তি। সেগুলির উপর 
সরকারী দাবী নেই বা থাকবে at | 

এই প্রকল্পে কয়েকটি সাফলোর নজির তুলে 
ধরা যেতে পারে । পুরুলিয়া জেল খরা প্রবণ 
এলাকা | এখানে বৃষ্টিপাত হয় কম। ফলে 
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TIAA £ ফাল্গুন £ ১৩৮৭ 
চাষবাস অনিশ্চিত । অধিকাংশ গ্রামীণ মানুষ 
আদিবাসী এবং রুজি রোজগারের জন্য বনজ 
উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। আবার তারাই 
কোথাও কোথাও নিধিচারে বন কেটে ফেলেছেন 
সাময়িক রোজগারের আশার । কিন্তু এর ফলে 
তাদের নিজেদেরই রুজি রোজগার যে আগামী 
দিনে বন্ধ হয়ে যাবে সে কথা ভাবছেন alt 
এদিকে সার! পশ্চিমবঙ্গে জ্বালানি কাঠ, 
চাষবাসের যন্ত্রপাতি তৈরীর কাঠ ক্রমেই দুস্পাপ্য 
হয়ে উঠছে। দাম বাড়তে বাড়তে এখন প্রীয় 
আকাশ ছোয়া ৷ 

এই পটভূমিতে পুরুলিয়ার বনাঞ্চল নিশ্চিত 
অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এর মধ্যে 
১৯৬৯ সাল থেকে একটি সরকারী কর্মী সংগঠন 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল সাব-অন্ডিনেট ফরেষ্ট সার্ভিস এসো1- 
সিয়েশন নিজেদের উদ্যোগে এই বনভূমি ধ্বংসের 
বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষদের সাবধান করে 
দিচ্ছিলেন। তারা নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের মধ্যে 
চাদ! তুলে মিটিং করে গ্রামের মানুষদের বন 
ধ্বংসের বিরুদ্ধে গাছপালা লাগানোর সপক্ষে এবং 
চাষবাস ও angina নিবিড় সম্বন্ধের কথ! বলে 
নিজেদের বক্তব্য রেখে এসেছেন। ১৯৭৭ সালে 
পুরুলিয়া জেল। শহরে এ ধরণের একটি বড় মিটিং 
হয়। সেই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৮ সালে 
পুরুলিয়ার কাশীপুর যানবাজ্জার, বান্দোয়ান, 
বলরামপুর, কেন্দা ও বাঘমুণ্ডিতে ওই ধরণের 
কয়েকটি ছোট ছোট মিটিং হয়। প্রত্যেকটি 
মিটিং বা কনভেনশন যে অঞ্চলে হয়েছে সেখান- 
কার সাধারণ বনকর্দীরা স্বেচ্ছায় একদিনের 
বেতনের সমপরিমাণ টাকা btm দিয়ে মিটিংয়ের 
ফলে গেল যে 


খরচ চালিয়েছেন । দেখা 


বস্ুুন্ধর| £ দ্বাত্রিংশ বধ £ ১১শ সংখ্য। 


পুরুলিয়ার গ্রামবাসীর! বনকর্মীদের কথায় বিশ্ব:স 
করলেন, বিশ্বাস করলেন “নিজের জমিতে face 
গাছ লাগাও আমর! তোমার সাথে আছি'__ 
বনকর্মী কনভেনশনের এই শ্লোগাদে। গ্রামের 
সাধারণ মানুষ ও বনকর্মীদের ভেতর এক সুস্থ 
বোঝাপড়ার পরিবেশ তৈরী হল। 

একজন বনকর্মী বাসুদেব পাণ্ডা অকরবাইদ 
গ্রামে ভার নিজের এক একর জমিতে জাল-নী 
কাঠের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে 
একটি ছোট আবাদী বন (প্ল্যান্টেশন) তৈরী 
করেন। তীর গ্রাম ও আশেপাশের গ্রামের 
মানুষ তর্‌ তর্‌ করে বেড়ে ওঠা ওই আবাদী বনটি 
দেখে খুব উৎসাহিত হন। ১৯৭৯ সালে ayers 
বাবুর পাশের গ্রাম উলিডির বহু মানুষ ওই রকম 
আবাদী বন তৈরী করতে এগিয়ে এলেন। 
উলিডির অধিবাসীরা সবাই আদিবাসী । 
নিজেদের ছোটখাটো! পতিত জমিগুলি মিজিয়ে 
মোট প্রায় ২৯ একর জমিতে সমাজকল্যাণবুধী 
বন তৈরী করলেন গ্রামবাসীর! নিজেদেরই 
হাতে। বন বিভাগের সমাজভিত্তিক বন শব্খ! 
বিনামূল্যে ৫৪ জন গ্রামবাসীকে চারা দিন | 
বনকর্মীরা কিভাবে গাছ লাগাতে হবে ষেট! 
গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে দিলেন। ঠিক বর্ষার বুখে 
গাছগুলি ANT হয়, ফলে মাত্র এক বছরেই 
গাছগুলি রীতিমত বেড়ে উঠল। . 

পরের বছর ১৯৮০ সালে উলিডি গ্রামে 
আবাদী বনের সাফল্য পাশের গ্রামগুলি শালিখা- 
কুমারদা এবং আকর বাইদের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে 
পড়ল । ছুই গ্রামে যথান্তমে ২৭ ও ২৮ একর 
পতিত জমিতে নতুন আবাদী বন তৈরী করা হস্ল। 
এ বছর বর্ষার সময় সরকারের সম'জভিত্তিক বন 
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শাখা ওই তিনটি গ্রামের আবাদী বনে সরকারী 
খরচে চার! প্রতি ৪০ গ্রাম হিসাবে মোট 
৭০ বস্তা সুফল! সার দিয়েছেন বনকর্মীদের 
প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে । আগষ্ট মাসে পুরুলিয়ার 
ডেপুটি কমিশনার, ডি পি এ পির প্রোজেই 
অফিসার, জেলা প্রচার আধিকারিক ইত্যাদি 
অনেকে এই তিনটি গ্রামের সাফল) দেখে 
এসেছেন। বন বিভাগের অনুরোধে দিল্লির 
ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ পাবলিক এ্যাডমিনি- 
ষ্ট্ৰেশন এই প্রকল্প সরেজমিনে দেখে একটি রিপোর্ট 
দিয়েছেন; যে রিপোর্টে এই সাঁফল্যকে অভিনন্দন 
জানানে। হয়েছে। 

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার 
জামবনি মৌজায় ১৯৭৯ সালে স্থানীয় 
অধিবাসীরা! তাদের পতিত দশ একর জমিতে 
সমাজভিত্তিক আবাদী বন তৈরী করেছেন। 
এছাড়া ইক্রাশোল মৌজার চার একর জমিতে, 
বলিয়। মৌজার তিন একরে এবং ছুবরা মৌজার 
১৭ একর জমিতে একই ভাবে আবাদী বন তৈরী 
করা হয়েছে। এরমধ্যে জামবনি অঞ্চল 
পঞ্চায়েতের প্রধান কেশব চন্দ্র মণ্ডল এবং Faz} 
অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান হীরেন্দ্র নাথ সংপথী 
বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছেন। ফলে ওই ছুই 
অঞ্চলের বহু চারাগাছে এ’ বছর সরকারী খরচে 
সুফল! সার দেওয়া হয়েছে। গাছগুলি সঠিক 
ভাবে বেড়ে চলেছে। 

বৰ্ধমান জেলার নানা জায়গায় তিস্তর 
পঞ্চায়েতের স্তরগুলির জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে 
১৯৭৯ সালে সাব-অন্ডিনেট ফরেষ্ট সাভিস 
এ্যাসোসিয়েশনের বহু মিটিং বা কনভেনশন হয়। 
গাছ লাগানোর মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলের অথ- 


নৈতিক পরিবর্তন আন৷ সম্ভব এই ধারণ! গ্রামের 
মানুষের মনে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা কর! হয়। 
বনকর্মীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সহযোগিতার 
সফল রূপায়ণ সুরু হয় পরের বছর। ১৯৮০ সালে 
সামান্য espera জমিতে গাছ লাগিয়ে জ্বালানী 
কাঠের চাহিদা! মেটানে| যে সম্ভব, সেট! হাতে 
কলমে দেখানোর জন্য কাকস! বরফের ভোমরা 
গ্রামের ২০১৫৬ RU চারাগাছ লাগান। 
বনকর্মী ও পঞ্চায়েত সদস্যদের সহযোগিতায় 
গাছগুলি সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠে। 

সেই দেখে পরের বছর অর্ধাৎ এ’ বছর 
কাকস। অঞ্চলের কাকসা গ্রামে প্রায় ৪৫০টি 
পরিবারের লোক নিজেদের জমিতে বনবিভাগের 
দেওয়া মোট প্রায় ন’ হাজার চারাগাছ লাগিয়ে 
ছেন। 


এবং তার সঠিক দেখাশোনার ফলে গাছগুলি 
বেড়ে চলেছে। বর্ধমান জেলায় বন বিভাগ 
নিজেও সমাজভিত্তিক বন সুজন প্রকল্পের অধীনে 
আবাদী বন তৈরী করে চলেছেন। হুর্গাপুর 
শহরে জি,টি, রোডের ধারে দুর্গাপুর ডেভেলাপ- 
মেণ্ট অথরিটির ৮৬ হেক্টর জমিতে ১৯১৯৯৫টি 
গাছ লাগানো হয়েছে; যার মধ্যে আছে কৃষ্ণচূড়া, 
জারুল, আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস, fre, 
গামারি? মিঞ্জিরিঃ বাবল। ইত্যাদি গাছ। 
আউসগ্রাম ব্লকের কোটাগ্রামে পঞ্চায়েতের 
১০ একর জমিতে প্রায় ৫৭০০ চারাগাছ লাগানো 
হয়েছে। গল্সি ব্লকের শুকডাল মোঁজায় রমেশ 
চন্দ্র সাহ! তার নিজের পুকুরপাড়ে ৫০০ চারাগাছ 
লাগিয়েছেন। তাছাড়া এ গ্রামের আরো 
দশজন গ্রামবাসী নিজেদের জমিতে মোট প্রায় 


এই গ্রামে একজন লোকের ৮*১৬০ 
জমিতে মোট ৮০০ চারাগাছ লাগালে! হয়েছে 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন : ১৩৮৭ 


৫০০ চারাগাছ পাগিয়েছেন। কসবা অঞ্চলের 
পারদ গ্রামের পাচজন গ্রামবাসী মোট প্রায় 
১০০০ চারাগাছ লাগিয়েছেন। ৷ কাতু কি গ্রামের 
কৃষি বিভাগের একটি বাঁধে ৩০০টি চারাগাছ 
লাগানো হ'য়েছে। 

বর্ধমান-কাটোয়। রাস্তার ছইপাশে ১৯ কিলো 
মিটার পর্যন্ত চারাগাছ লাগানো হয়ে গিয়েছে 
সরকারী খরচে। চারাগাছ লাগানোর আগে 
যদি চারাগুলি গবাদি পশুর মুখ থেকে বাঁচানোর 
মত বেড়া না দেওয়া হয় তা’হলে সাফল্য সম্বন্ধে 
সন্দেহ থাকে। 

নদীয়া জেলার বনু মানুষ এ’ বছর বন 
বিভাগের পরামর্শে স্মাজভিত্তিক আবাদী বন 
তৈরীর কাজে উৎসাহিত হয়েছেন। করিমপুর 
ব্লকের পাটা বুকাহুদা মৌজার সুজিত মণ্ডল তার 
ছুই বিঘা পতিত জমিতে শিশু, আকাঁশমণিঃ 
আম, কাঠাল, নিম ইত্যাদি লাগিয়েছেন। 
কলাবেড়িয়া গ্রামের নিশীথ রায় ওই একই ভাবে 
তার দেড়বিঘ! জমিতে আবাদী বন তৈরী 
করেছেন। ২৪-পরগণ! জেলার হালিশহরে 
সমর ঘোষ তার ৬০১৫১৫০ জমিতে এক হাজার 
গাছ লাগিয়েছেন। তার একট! গাছও মার! 
যায়নি, সবগুলি চমৎকারভাবে বেড়ে চলেছে। 
এইভাবে সমাজভিত্বিক বন তৈরীর কাজ এগিয়ে 
চলেছে। আশা কর! যায় আগামী বছর অর্থাৎ 
১৯৮১ সালের বর্ষাকালে এ রাজ্যের আরো বহু 
মানুষ বন বিভাগের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজের 
নিজের জমিতে আবাদী বন তৈরী করে নিজেদের 
নিশ্চিত রোজগারের উপায় করে নেবেন। বন 
বিভাগ বিনামূল্যে পরামর্শ গাছের চার! এবং সার 
দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 
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লাভজনক ফল উৎপাদন বিষয়ে আলোচনাচক্ৰ 
গত ২৬শে ডিসেম্বর কৃষি বিভাগের উদ্যোগে নদীয়া জেলার চাকদহ ব্লকের রামলাল 
একাদেমীতে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন কর! হয়। এতে এ জেলার প্রায় ছুই শতাধিক 
কৃষক অংশগ্রহণ SAR) এই আলে"চনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী ও পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের বিশেষ আধিকারিক ডঃ হুধাংশু তূহষণ চট্টোপাধ্যায় । 
আলোচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক শ্রী জীতেশ চন্দ্র ধর 
বলেন ভাল জাতের কল! উন্নত প্রথায় চাষ করে এবং আমের রোগ-পোক সময়মত সঠিক 
উপায়ে প্রতিরোধ করে নদীয়ার চাষীর! তথকরী দিক দিয়ে আরও যাতে লাভবান হতে পারেন 
সেই উদ্দেশ্যেই তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় বিশেষজ্ঞদের সাথে কৃষকদের এই আলোচনা- 
চক্রের আয়োজন করেছেন ৷ 


২৮ 


বনুদ্ধর। : FTPs ১৩৮৭ 


সভাপতির ভাষণে ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন কৃষিকে বহুমুখী করে কৃষিকাধে আরও বেশী 
লাভ করতে হবে ৷ নদীয়ায় কল! চাষের বিশেষ সন্তাবন। রয়েছে এবং সময় মত আমবাগানের যত্ন 
নিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধার! নিয়ে নতুন আমবাগান করে নদীয়ার কৃষকের! কৃষিকে ব্যবসায়িক 
ভিত্তিতে নিয়ে যেতে পারেন। নদীয়াতে যে নতুন ve বিঘা! কলার চাষ এবার করা হয়েছে 
আগামী বছরে এর বহুগণ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। 

উন্নত প্রথায় কল! চাষ করে কৃষকর! কিভাবে বেশী লাভ করতে পারেন সে সম্বন্ধে 
জেলার কৃষিবিদ শ্রী বিষ্ণুপদ চাকলাদার বিশদভাবে আলোচন! করেন। আমের প্রধান রোগ 
ও কীটশক্র কি, কখন, কি উপায়ে প্রতিরোধ করলে আমের আরও অনেক বেশী লাভজনক ফলন 
পাওয়া যাবে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন জেলার শস্য সংরক্ষণ আধিকারিক শ্রী পত্ত্রি 
মোহন সরকার। ডঃ বি, রায়, SS বাইওকেমিষ্ট সকলকে বুঝিয়ে বলেন সংরক্ষণের নান! 
পদ্ধতি। সহকারী উদ্ভানতত্ববিদ শ্রী বিমল রঞ্জন বসাক ও শ্রী হিতেন্দ্র কুমার রায় ফল উৎপাদন 
পরিকল্পনা ও সবজির উন্নত প্রথায় চাষ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন। আমচাঁষে বিশেষজ্ঞ চাষী 
শ্রী সন্তোষ কুমার রায় কলম তৈরীর উন্নত প্রথ| নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। 

কেচুয়াডাঙ্গার কলাচাবী শ্রী গৌর দেবনাথ) পায়রাডাঙ্গার শ্রী হুধাংশু গুহ; মহৎপুরের 
শ্রী আকবর আলী; মণ্ডলহাটের শ্রী অজিত চৌধুরী, বালিয়ার শ্ৰী হেমেন্দ্ৰ নাথ রায়, বলরাম- 
পুরের শ্রী সাধন দাস, সিলিণ্ডার শ্রী বিশ্বেশ্বৰ রায়, শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্ৰ বৰ্ধন প্রমুখ বহু চাষী আলোচনায় 


ংশ নেন। 


নদীয়ার চাকদহে 
অনুষ্ঠিত কৃষি 
আলোচনাচক্রে সমবেত 

ংশগ্রহণকারীদের 
একাংশ । 





লন্দ্ধরা £ দ্রাত্রিংশ বধ ১ ১১শ সংখ্য 


দকিণহ পঞ্জায়ত সমিতির কম।ধ্যক্ষ শ্রী বিমল কুমার বন্দোপাধ্যায় বলেন এই ধরণের 
ARETE অ'লোচনাচক্র আরও যত বেশী হবে গ্রামের চাষীদের তত বেশী মঙ্গল। 

মহকুমার কৃষি আধিকারিক শ্রী প্রতীপ চন্দ্র লাহিড়ী. চাকদহের কৃষি আধিকারিক 
শ্রী অঙ্গিত মণ্ডল, শ্রী কমল ভট্টাচার্য ও শ্রী সস্তোষ কুমার পোদ্দার ও পঞ্চায়েত সভাপতি 
শ্রী সফিয়র রহমানের এই বিষয়ে এঁকাস্তিক প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখষোগা ৷ 
আনন্দপুৰে কৃষিমন্ত্রী 

মেদিনীপুর (পশ্চিম) জেলার কেশপুর থানার অন্তর্গত আনন্দপুরে আলু ও Hale গালিহন ত 
উৎপাদন কেন্দ্র সহ কৃষি খামারটি গত ১*ই জানুয়ারী’ ৮১ রাজোর মাননীয় কৃষিমন্ত্রী 8:২ ae, 
কৃষি সচিব সী তরুণ দত্ত, কৃষি অধিকর্তা শ্রী বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষিবিজ্ঞানী-বিশেষ এ! কবি 
তে; BUG ভূষণ চট্টোপাধ্যায় এঁ খামারের বিভিন্ন ফসল চাষ পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন 
বিভিন্ন সংবাদপত্রের কৃষি সাংবাদিক ও কৃষি কর্মীগণ। 

বর্তমানে এই রাজো আলু ও সবজি বীজের সমস্যার পরিপ্রোক্ষতে আনন্দপুর খামারে 
লাল কাকুরে মাটির ১৯৩ একর পতিত খাস জমির ভেতর ৩৮ একর জমিকে ফসল চাষের 
আওতায় আন! সম্ভব হয়েছে । এই খামারে উৎপন্ন আলুর বীজ ভবিষ্যতে আলু চাষীদের চাহিদা 
যেটাতে যথেষ্ট সাহায্য করবে বলে বিশেষজ্ঞর| মনে করেন। বীজ গবেষণা ও উৎপাঁদনকেজ্দে 
নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থাও চালান হচ্ছে। 

এই খামার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এ অঞ্চলে কর্মসংস্থানেরও সুবিধা হয়েছে এবং এর বৃদ্ধির 
সাথে সাথে এসব এলাকায় কর্মসংস্থ'নের সুযোগ আরও বাড়বে বলে আশ) Bay যায়। 
কুষি প্রদর্শনী ও সন্মেলন 

বনগঁ| ব্লকের অন্তর্গত বারাকপুর গ্রাসের গোপালনগর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন মহংদানে 
১২ ও ১৩ই জানুয়ারী অর্থাৎ দুদিনব্যাপী কৃষি প্রদর্শনী ও কৃষক সম্মেলন জেল! কৃষি বিভাগের 
সহায়তার কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রী রজত পাল আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন 
করেন বিধানসভা! সদস্য শ্রী রণজিৎ fan, অতিথি হিসাবে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি 
শ্রী কেশবলাল বিশ্বাস উপস্থিত থাকেন। শ্রীবিশ্বাস এ ধরণের অনুষ্ঠানের ওপর গুরুত্ব 
আরোপ করেন এবং অঞ্চলের অন্যান্য গ্রামেও হ'তে এ ধরণের কৃষি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা! করা হয় 
সে ব্যাপারে নজর দিতে বলেন । উদ্বোধক খ্ৰীমিত্ৰ বলেন, কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারুক কাধালয় 
হওয়ায় গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে কৃষি কর্মীদের একট' নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠতে সাহায্য sara 
ভেল! কৃষি বিভাগের শ্রী হিতেশ ঘোষ জানান ইন্দো জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের ভ্ৰাম্যমান 
ae পরীক্ষার গাড়ী এই সময় থাকায় দুদিনে মোট ১০০টি মাটির নমুন! সংগ্রহ ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 
পবীক্ষার ব্যবস্থা কর! সম্ভব হয়। . 

অনুষ্ঠানের শেষ দিনে পুরস্কারপ্রাপ্ত সবজি প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয়! 





ত 


বসুন্ধর! £ ফান্কুন ১ ১৩৮৭ 


শুভ রত্বপুর গ্রামের সামসের মণ্ডল টমেটো; বাধাকপি, লঙ্কা; বারাকপুর গ্রামের পুর্ণ চন্ দাস 
পান মিষ্টি কুমড়ো এবং এ একই গ্রামের লক্ষণ চন্দ্র মল্লিক সরষে, মিষ্টি আলুর জন্য পুরস্কার গ্রহণ 
করেন। সম্মেলনে এক হাজারের ওপর গ্রামের কৃষকরা! উপস্থিত থেকে এ ধরণের প্রচেষ্টাকে 
সাধুবাদ জানান। রাতে ছুটে! দিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। 

আলোচনাকালে, কৃষি তথ্য বিভাগের কনক কমল চ্যাটাজিকে বনগঁ! মহকুম! কৃষি 
আধিকারিক শ্রী অরুণ চক্রবর্তী জানান এ বছর এ মহকুমায় সরযে চাষ হয় ১৫ হাজার একরে, 
গত বছর ছিল ৮,৪৬০ একর । সমগ্র উত্তর ২৪ পরগণ! জেলায় এবার মোট সরষে চাষ হয় 
২৭,৩৫৪ একর । জী হিতেশ ঘোষ আরও বলেন, এ বছর এ জেলায় রাই সরিষা ফলনের পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার জন্য মন্মঘনগর, দেগঙ্গা, ও বাগদা কৃষি খামারে হু'বিঘ! করে রাই সরষের চাষ কর! 
হয়েছে। জাতগুলি টি-৫৯, বি-৮৫, আর-ডবলু ৩৫১, আর-ডবলু ৮৫-৫৯ । 

জী চক্রবর্তী আরও জানান যে বোরে! চাষের জন্য বনগ। মহকুমা থেকে ১৭ টন বোরে। 
ধানের বীজ কৃষকদের বিক্রি Fai হয়। 

$ 





ভ্ৰম সংশোধন 
‘বিস্তন্ধৱার’ গত BR সংখ্যায় প্রকাশিত প্রফুল্ল কুমার মণ্ডলের ‘টমেটো চাষের 
গুরুত্ব, নামে রচনায় অংশ বিশেষ মুদ্রণে আমাদের অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য 
আমর! দুঃখিত । প্রকাশিত অংশের জায়গায় লেখকের বক্তব্য নিম্নরূপ হবে । 
৮) এছাড়াও উদ্ভিদ হরমোনের প্রয়োগ করেও ফলন বাড়ানো যেতে পারে৷ যথ! ঃ 
ক) ১--৫ পি. পি. এম ধনত্বে'*****স্প্রে কর! | 
খ) ১৫--২০ পি. পি এম ঘনসত্বের------স্প্রে করা) - 
গ) :----‘শতকর! ১ ভাগ ঘনত্বের দ্রবণে ১--২ পি. পি. এম মাত্রায় Cl কর! । 

[সঃ] 


৩১ 









গোলা ভ’রে ধান তৃলতে হ'লে কীটপোকার 
সমস্যার সমাধান একান্ত জরুরী । ধানের সব 
ধরনের কীটপোকাকে অত্যন্ত কাধযকরী 
ভাবে ও কম খরচে নিয়ন্ত্ৰণ করতে হ'লে 
ৰায়ারের নিয়লিখিক কীটনাশক ব্যবস্থার 






ONGC BINT নাট]; 
নায়ারর কীটনাশক Ales মহান 
পানর কীটগোক্কা নিয়মে অন্তঙ্ধান 










করুন, এগুলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অতান্ত 
প্রভাবশালী ব'লে প্ৰমাণিত হয়েছে ২ 


০হমউীনিনজ্ভ 
(Metacid 50) « 
লেন্নালিক্ৰ 

(Lebaycid 1000) ৰ 











































































































































































































































































































































































































পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ কৃষি বিষয়ক পরিকমনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্থদ্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্ৰবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকী'য় সরকারী 
নীতি, প্ৰকল্প-প;রিচিতি ও কাজের অগ্ৰগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও ক্কৃষিখণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতা সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষা পালন, মৎসাচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার, ভূমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিডিক কুটির ও ক্ষ.ছশিল্প, প্রার্মীণ অর্থনীতি ও কর্ম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিন্ন, আলোকচিন্ন, চিত্রকলা ইত্যাদি ৷ 


রচনার oD সম্মানমুল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে 
সম্মানমূল্য দেওয়া হবে । কে) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, খে) সাধারণ কৃষি প্ৰযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, গে) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাক:, ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ ৪০ টাকা, ৬) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা PAK কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে সস্ন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্ত বাংল! সনের বৈশাখ থেকে ton পর্যন্ত 
এক বছয়ের কম সময়ের জন্য প্রাহক করা হয় না। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হলেও বৈশাখ থেকেই তাকে 
ates হিসাবে গণ্য করা হবে এবং সেই মাস থেকেই বই পাঠানো হবে । মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য 
২৫ পয়সা । অগ্রিম এককালীন প্রদেয় বার্ষিক চাদার হার ৩০০ টাকা । চাঁদার টাকা “gle অধিকৰ্তা পশ্চিমবঙ্গ” "এর 
নামে লেখা রেখাক্ষিত eye) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাক্কিত চেক্-এর মাধ্যমে প্রধান সম্পাদক, বসুন্ধরা, 
অফসেট প্রেস, ৪২, প্রাহামূস্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । তি-পি যোগে কোন বই পাঠানো 
হয় না। পোস্টাল অর্ডার বা চেকে প্রাহকের নাম ঠিকান। স্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখতে হবে। 

বিজ্ঞাপনের হার £ প্রেধম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাগন নেওয়া হবে না) £ প্রচ্ছদ (৪থ কভার) ঃ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ বেয়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ Brats 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজাগনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ’আই-ই-এন্‌-এস্‌’ ছারা স্বীকৃত 
sete বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। 

“বসুন্ধরা’-র বাইরের মাগ ২৩৫ সে, মি, ১৫১৭০ সে, মি, এবং ছাপা অংশের মাপ ১৮%৫ সে, মি, ১৩১৯৫ সে, মি, | 
ইহা একটি কৃষি-সম্পৰ্কিত ব্যবসায় এবং প্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিক্তাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ|স্য়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পল্জিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেন্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাতুক্ত করা হয় । ১০০ কপির 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেণুয়ু হয ! xd হর ভৰ 


রেজি; নং ডব্লিউ বি/এসসি-৮৯ বহুদ্ধর| £ ফাস্তন £ ১৩৮৭ 


‘Amy জৈব গার 


কলিকাতার জঞ্জাল থেকে তৈরী হচ্ছে উচ্চমানের কস্পোষ্ট বা জৈৰ সার। পরীক্ষা 


করে দেখ। গেছে এতে আছে টন প্রতি ৫-৬ কেজি নাইট্রোজেন, ৭-৮ কেজি ফস্ফেট এবং 
৬-৭ কেজি পটাশ যার মূল্য কমপক্ষে ১০০ টাকা ৷ আমাদের এক টন ‘সম্পদ’ জৈব সারের 
মূল্য সমপরিমাণ রাসায়নিক সারের মূল্যের থেকে অনেক কম। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে জৈব 
পদার্থ এই সারে আছে যা জমির উর্ধরতা বৃদ্ধিতে সহায়ত! করে এবং জমির প্রকৃতির উন্নতি aca | 


এণ্ঠাড়। অন্যান্য অনুখাদ্যও এই জৈব সারে আছে। বসুন্ধর| £ অগ্রহায়ণ ; ১৩৮৭ 
প্ৰকৃত চাশ্নীভাইদেন্র জন্য সান্বসিডাহজড মুহা $ 


প্রতি মেঃ টন ৪*২ টাক কারখানা থেকে । এছাড়া স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে 
নিন্দিত সীমা পৰন্ত শতকর: ৫* ভাগ ট্রান্সপোর্ট সাবদিভি পাওয়া যায়। চি 
ৰতি । এ 


বিশাল বিবরণের জন্য আমাদের স্থানীয় ডিলার অথৰ| নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ Seay 


কারখ।ন। $- প্লয।ণ্ট WAR 
ওয়েষ্ট বেন্গল এ্যাঞ্ো। ইণ্ডার্টীজ ক্গোরেশন লিঃ 
মেক।লিকল aire প্লযাণ্ট, 
বানতল।, কলি কাত।-৩৯ 


রেজি; অফিস ১ ওয়ে বেঙ্গল এগ্রো ইণ্ডাষ্টীজ কর্পোরেশন লিঃ 
( একটি সরকারী সংস্থা) 


ofa, নেতাজী সুভাষ রোড, ৪থ তলা, 
কলিকাত1-১ 


ফোন £ ২২-২৩১৪/১৭, ২৩-৩১৯১ 





















































| ৃ | সমুদ্ৰ প্ৰবাস (কবিত। ) 
ভি. অমিয় কুমার মজুমদার 
শ্রী হস্তচালিত তরল ওষুধ ছিটানোর যন্ত্রে 


| ব্যবহার ও রক্ষণ ব্যবস্থা *** :৯-১১ 
[| উন্নত প্রথায় নারকেলের চাষ "১৩২১ 
; ডঃ সত্যেশ চন্দ্ৰ মাইতি 


| গাই গরুকে সুষম খাবার খাওয়ান ২২২৩ | 


২৪-২৭ 
২৮-৩২ 


বিষ্ণ. গদ মন্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ } 


| ডঃ সুধাংস্ত ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ আধিকারিক, 


af বি [| 
অনিল কৃমার সেনগুপ্ত, ana রুষি অধিকতা (সাধারণ) 
ডঃ দেবব্রত মুখাজী', অপর কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা) 


আশীষ কুমার RUAN, On সচিব (প্ৰকল্প), রুমি বিভা | 


কিরনায় দত্ত, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (বিশ্বব্যাক্ষ প্রকল্প) 
ডঃ সুনীল Bata সেনগুপ্ত, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ = 
আধিকারিক, কৃষি অধিকার 


বনবিহারী চক্রবতী , জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক সেদর), সু : 


সুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক ৷ 
বিফ.পদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 








~ Safe, economic. 


controls the 
Mango Hopper 
effectively. 


Mango plants are badly damaged 
২২ opper. ৮ jon* can 58 used 
৷ to control them. Get a healthier, 



















































_ এই চৈত্ৰে গ্রামবাংলায় সারা মাস ধরে চলে গাজন উৎসবের 
প্রস্তুতি। আর এই উৎসবের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বর্ষও শেষ। 
| তবে কৃষির কাজে শেষ বলে এখন কিছু নেই। একটি ফসল তুলেই ্‌ 
| পরের ফসল করার চিন্তা থাকে কৃষকের মনে। বিশেষ করে 
BANS এলাকায় কৃষক সারা বছরই এখন কোন না কোন শস্তের 
চাষ হচ্ছে। তবে সার! বছরের শস্যচক্রের কথ! যদি বছরের প্রথম 
থেকেই ভেবে ঠিক করে নেওয়া! যায়_-তাহলে ফল অনেক ভাল 
পাওয়া যেতে পারে। রবি ফসল ঘরে তোলার পরই খরিফ চাষের 
জন্য প্রস্তুতি চলে। গোট| বছরের ফসলচত্র পরিকল্পনা তাই এই 
সময়েই করে নেওয়া দরকার। ফসলচক্র পরিকল্পনার মূল কথা 
হলে| কোন ফসলের পর কোন ফসল করবেন এবং কখন কোনটা 
বুনবেন বা লাগাবেন এবং কেটে গোলায় তুলবেন | 
জমিতে সেচ ব্যবস্থ। থাক আর নাই থাক আগে থেকে ঠিকমত = 
ভেবে কাজে নামলে বছরে একই জমি থেকে অন্ততঃ ছুটি ফসল : 
নেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। তবে সেচ-সেবিভ জমিতে যে ধরণের 
অর্থকরী ফসলচক্রের পরিকল্পনা করা যায়, অসেচ এলাকার জমিতে 
ততট| করা যায় না। কিন্তু অসেচ এলাকায় ঠিকমত cH ধরে চাষ 
করলে এবং পরিচর্যার ব্যাপারে একটু বেশী যত্ন নিলে একই বছরে 
একটি প্রধান ফসলের সঙ্গে আর একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রধান ফসল 
লাভজনকভাবে চাষ করা যায়। আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি cow 
আমাদের কাছে অনেক সুযোগ সুবিধা এনে দিয়েছে । 

সারা বছরকে মোটামুটি তিনটি প্রধান মরস্থমে ভাগ কর! ছয়েছে। 
বর্ধার আগে প্রাক-খরিফ, বর্ষার সময়ট! খরিফ এবং শীতের সময় 


জমি ও মাটির অবস্থান বিষয়ে ভাবতে হবে। তাছাড়া এলাকার 
শু জলবায়ু কিরকম তা জানা দরকার। যেমন বর্ষা কখন আসে; 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, গরম শুরু কোন মাস থেকে এবং কতদিন 
থাকে ইত্যাদি বিষয় ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার। তাছাড়া 
att সময় জমির জল নিকাশী ব্যবস্থাও ফসলচক্র পরিকল্পনায় বিশেষ 
আশ বর্ষ ঃ ১২শ সংখ) গুরুত্বপূর্ণ | সেচ-সেবিত এলাকায় বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি ও পরিমাণ poe 
ae জানা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যতটা অসেচ এলাকার জন্য । তাছাড়া 


থেকে রবি। এই তিন মরস্ুমে চাষের জন্য ফসল ঠিক করার আগে 











বর : te af: : ১২শ সংখ্যা 








ভাগ কৃষকই প্রান্তিক ও ক্ষুদ্ৰ শ্রেণীর । 
বর্গাদারকেই নিজের খরচে চাষ করতে হয়। 
| এইসব চাষীদের বেশিরভাগেরই 
নে ঘাটতি পড়ে । কাজেই ফসলচক্রে পরি- 
সময় এ বিষয়টি বিবেচন! করে 
কার। তাছাড়া আছে বীজ 
বরাহ ইভ্যাদি। কাজেই ফসল- 





গর ফসলচক্ৰ ক্ৰমাগত অনুসরণ চ পি 
ত রোগ পোকার আক্রমণ বেড়ে সামনে cate 
[বন| আছে কিন! সে বিষয়েও আগেই ' ৃ 
য়| দয়কার। পরিকল্পনার আর একটি 
গা হলে| আধিক সঙ্গতি । আমাদের 







পরিকল্পনামত ফসল বুনে ee ফসলের sine ] 
যদি ঠিকমত না করা হয়, তবে ফসলচক্ৰ 


অনুসরণ করেও বেশী লাভ, করা যাবে ali 


কাজেই পরিকল্পনা করার সময় এই বিষয়েও চিন্তা 
করে এক বছরে কয়টা ফসল সম্ভব ত! ঠিক oe 
করতে হবে। কিভাবে পরিকল্পনা করতে হবে 
এ বিষয়ে কৃষকর! স্থানীয় কৃষি কর্মচারী ও কৃষি 
সম্পসারণ আধিকারিকের সজে পরা ৰ 
নিতে পারেন। : 





পর পপ এপ 











Pal 


ae 





গ্রীমবাংলার অর্থনৈতিক অবস্থ। এখনও 
তেমন আশাপ্ৰদ নয়। এই রাজোর Bly 
মানিক ৫ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষের মধ্যে গ্রামে 
বাস করেন--প্রায় ৪ কোটি মান্থুষ। এদের 
বেশীর ভাগই ভূমিহীন ক্ষেত-মজুর এবং তার 
পরের অংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী পরিবার | 
বর্তমানে অবশ্য গ্রামীণ পরিকল্পনাগুলির 
রূপায়নের মাধ্যমে গ্রাম-গঞ্জের মানুষের। দেখেছেন 
আশার আলো। সরকার ও জনসাধারণের 
যোঁথ প্রয়াস ও উদ্যোগে পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ 
জন-জীবনে এসেছে প্রাণ-স্পন্দন। পুরুষের 
সাথে সাথে মহিলারাও আজকাল এগিয়ে এসে 
কর্মে নিযুক্ত হয়ে তাদের পরিবারের আয় 
বাড়াচ্ছেন। সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামীণ 
হস্তুশিল্পজাত দ্রব্য ইত্যাদি তৈরী অথব| নিজ 
উদ্যোগে কোন কুটিরশিল্পের দিকে নিয়োজিত 





বর : : দ্বাতরিশ বর্ষ ঃ £ ১২শ সংখ্য 


কারে তা থেকে দেড়শো--হ'শে| টাকা আয় 
করছেন, এরকম মহিলা কর্মীর সংখ্যা ক্রমশঃ 
বাড়ছে। এই রকম কিছু মহিলা ও তাঁদের 
কাজ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো। 
উত্তর ২৪-পরগরণার বারাসাত এক নম্বর ব্লকের 
অধীনে কদশ্বগাছি অঞ্চল। পাশাপাশি ছুটি 
a গ্রাম--কদম্বগাছি ও চকৃদ্বারাকপুরকে ঘিরে গড়ে 
উঠেছে ‘টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভল- 
পমেন্টের? গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প। রাজ্য 
সরকার. ও ব্যাঙ্কের সহায়তার সুযোগ নিয়ে 
এখানে--কৃষি, পশুপালন, প্রাথমিক শিক্ষা, 
সীবনশিল্প ইত্যাদি কৰ্মসূচী রূপায়নের মাধ্যমে 
ৃ গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বৃদ্ধি হয়েছে। 
পঞ্চায়েতও এই প্রকল্পকে নানাভাবে সাহায্য ও 
সহযোগিতা করছে। গ্রামের ye ও অসহায় 
মহিলারা প্রকল্পের সীবন শিক্ষণ কেন্দ্রে 
| সেলাইয়ের কাজ শিখে মাসে Wey টাকা গড়ে 
রোজগার করছেন। ওঁদের তৈরি ব্লাউজ, সায়া, 
বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি স্থানীয় বেকার যুবকেরা 
কলকাতার বাজারে বিক্রি ক'রে থাকেন। এর 
মাধ্যমে স্থানীয় কিছু কিছু বেকার যুবকও মাসে 
রোজগারের পথ করে নিয়েছেন। 
এছাড়া পশুপালন কৰ্মমূচীর আওতায় 
ছাগল, হাঁস-মুরগি ইত্যাদিও পালন করেন। 
এই গ্রামের মহিলাদের মধ্যে অনেকে স্ব-নিযুক্তি 
কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন। এই গ্রাম দু'টির 
মা-বোন এবং যুবক ও প্রকল্পের কর্মীদের সাথে 
কথা বলে মনে হলো-_এরা এগিয়ে চলেছেন। 


_ হয়ত হতাশ! আছে--আছে এখনও নানা সমস্তা, 


তবুও বাঁচার তাগিদে এরা সংগ্রাম করছেন। 
তাদের চেষ্টা ও উদ্যোগ আশ! করি নিশ্চয়ই 


৬ 


সাফল্যের পথে তাঁদের এগিয়ে নিয়ে যাবে। 
এতো! গেল উত্তর ২৪-পরগণার হ’টি গ্রামের 
কথা । এরপর আসা যাক আর একটি গ্রামের 
এঁতিহাময় কুটির শিল্পের কথায়। হুগলী জেলার 
নবাবপুর অঞ্চলের অধীনে আলিপুর গ্রামের 
মহিলারা তৈরি করে থাকেন--রুলি। যা 


পৃজো-পার্ধণ, বিবাহ ইত্যাদি যে কোন মাঙ্গলিক 
এই গ্রামের = 
মহিলা কমীর| নানা ডিজাইনের রুলি তৈরি 


কাজে ব্যবহার করা! হয়ে থাকে। 





করেন। এই কাজে গ্রামের প্রায় শ’ছয়েক ses 


পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত আছেন। 
গড়ে এক একজনের মাসিক আয় প্রায় দেড়শ 
থেকে VOY টাক| ৷ অবশ্য পুজো-পার্ধণেই 
আয় বেশী হয়ে থাঁকে। বর্ষাকালে আয় কম 
হয়। এইসব রুলি কলকাতার বড়বাজারে 
বিক্রির জন্য আনা হয়ে থাকে। স্থানীয় বেকার 
যুবকেরাও এদের তৈরি কলি বাজারে বিক্রি 
করার OD নিয়ে যান। এতে শিল্পী এবং স্থানীয় 
বেকার উভয়েই লাভবান হ'ন। তবে গ্রামের 
অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয় বলে বাড়ীর 
পুরুষেরাও রুলি বাজারে নিয়ে গিয়ে তা টানার 
বিক্রি করে থাকেন। 

বর্তমানে গ্রামের এই কুটির শিল্পকে বাচিয়ে 


রাখার জন্য এর সাথে জড়িত শিল্পীদের রাজ্য 
ফলে বহু দুঃস্থ 
এবং অসহায় পরিবার এই শিল্প-কৰ্মের মাধ্যমে 
তবে 


সরকার অনুদানও দিচ্ছেন। ] 


তাদের আয়, বাড়াতে সক্ষম হচ্ছেন। 
যেভাবে কাচ! মালের দাম বাড়ছে তাতে এই 
শিল্পের কর্মীরাও চিন্তিত। আগের চেয়ে লাভ 
কমছে বলেও এর! অভিমত প্রকাশ করছেন। 
ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্ত! ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে 


কত 


74, 
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কুটীর শিল্পকেন্সে কর্মরত মহিলার! 


Bim] করে তুলতে হলে চ|ই--কুটির ও ক্ষুদ্ৰায়তন 
শিল্পের বিকাশ । তাই যখন দেখি উত্তর 
২৪-পরগণ! জেলার কদঘ্থগাছি ও চক্দ্বারাকপুর 
গ্ৰামের--যুমন| ঘোষ, মরিয়াম খাতুন, রাবেয়া 
খাতুন, ভারতীয়াণী দত্ত--হুগলী জেলার আলিপুর 
গ্রামের আনুবাল| গাঙ্গুলী এবং তার সহকর্মী 
মা-বোনেদের সংগ্রাম মুখর উৎসাহী প্রাণবন্ত 
উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী স্বাবলম্বী হওয়া 
মুখগুলি-_তখন খুব আশা! এবং উৎসাহ জাগে 
মনে। হতাশা আর নৈরাশ্ট কাটিয়ে এর! 
আলোর দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলেছেন। 
আর এঁদের কথা বিশেষভাবে মনে রেখেই 
বর্তমানে কুটির ও ক্ষুত্রায়তন শিল্প দপ্তর নান! 


পরিকল্পন। গ্রহণ করেছেন। কিছু কিছু কাচ! 
মাল ন্যায্য মূল্যে যাতে সরবরাহ ক'রে শিল্পীদের 
সাহায্য ও সহায়তা কর! যায় তার দিকেও এই 
দপ্তর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। 
এছাড়া রাজ্য সরকার সংগঠিত উৎপাদন ও 
বিক্রয় সংগঠন. গড়ে তোলার দিকেও ব্যবস্থা 
নিচ্ছেন। পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় 
বিপণন কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনাও রূপায়িত 
হওয়ার ATS | 

এইভাবে কাজ ঠিকমত চললে এবং উদ্যম ও 
উদ্যোগ যোঁথভাবে সংগঠিত হ'লে- গ্রাম বাংলার 
অর্থনৈতিক অবস্থার নব-রূপায়ণ হবেই । 
প্রয়াস ও প্রচেষ্টা কখনই বিফলে যাবে ন|। 











না প্রবাস | অমিয় ame সেনগুপ্ত ৰ ৃ 


না হা রসের মতো অমল-ধবল পারাবত, 





রোদ্দুরের করতলে ধরাশায়ী মরা নদী 
সাপের খোলস যেন পড়ে আছে 
ঘৃণ্য উপেক্ষায় ; 
_ ডাহুক ডেকেছে মাঠে, ঝুলন্ত পাহাড় যেন 
কবোষ্ণ বাতায়নে 
ছুলভ মাণিক্য গেঁথে রাখে, 
বৃক্ষের যমজ শিশু আগুনে রেখেছে হাত, 
প্রশাখা কাঁপিয়ে যায় উদয়পুরের মতে৷ 
অর্ধাচীন গ্রামের শরীর । 








কাঞ্চন ফুলের মতো! হরিদ্রাভ দাবদাহে = 





সেআগুনে ee 
যৌবন পোড়ায়। = = 








oF ঘটনা | 
তা দমন করার জন্য নান| রকম রাসায়নিক ওষুধ 


পর্যন্ত চাপ সৃষ্ট 


নিক আক্রমণ খুবই স্বাভাবিক 
আর এই রোগপোকার আক্রমণ হলে 


রয়েছে। কৃষকরা কোন শস্যে কি ওষুধ দেবেন 


এবং কতটা মাত্রায় দেবেন এবং তা কিভাবে 


দেবেন সে সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়। ওষুধ 
হস্তচালিত ag দিয়ে গাছে ছিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা 
আছে । হস্তচালিত তরল ওষুধ ছিটানোর 
যন্ত্ৰ দিয়ে কিভাবে ওষুধ ছিটাতে হয় এবং সেই 


যন্ত্র কিভাবে যত্ন করলে ভাল থাকে সে সম্বন্ধে 
এখানে আলোচন! করা হয়েছে। 


ওষুধ ছিটাবার আগে ফিলার হোলের মাধ্যমে 


মিহি কাপড়ে ছেঁকে পরিষ্কার জল দিয়ে ট্যাঙ্কের 


ই ভাগ পূরণ করতে হবে যাতে ধূলো-বালি 
ভিতরে না যায় । ফিলার ক্যাপ কষে দিতে হবে 
এবং প্রতি বর্গইঞ্চিতে ২০ পাউণ্ড থেকে ২৫ পাউণ্ড 
করে “মেইন ষ্টপ-ককৃ” 


__ কিটার মেকানিক, নগুদ| সাউথ, মুরশদাবাদ। 





দয়াময় চক্রবর্তী 


এবং চালকের ষ্টপ-কক্‌ চালু করে দেখতে 
হবে যে ভালভাবে স্প্রে spray ) হচ্ছে কিন| 
অথব। কোথাও লিক্‌ হচ্ছে কিনা। কোন রকম 
দৌষ-ক্রটি দেখা গেলে আগে প্রয়োজন মত 
মেরামত করে নিতে হবে। 

ধীরে ধীরে ফিলার ক্যাপ খুলে প্রয়োজন মত 
পরিমাণে নির্দিষ্ট'তরল ওষুধ ছেঁকে ট্যাঙ্কে ঢালতে 
হবে। যে পাত্রে ওষুধ নেয়া হবে সে পাত্রটিও 
অল্প জলে ধুয়ে নিতে হয়। এবং সেই ওষুধ 
ধোয়া জলও ট্যাঙ্কে ছেঁকে ঢেলে দিতে হবে। 
অনেক সময় গুঁড়ো ওষুধ জলে গুলে তরল করে 
নেবার নির্দেশ থাকে । সেক্ষেত্রে প্রথমে অল্প 


জলে একটি পাত্রে পরিমাণ মত গুঁড়ো ওষুধ গুলে 


নেবার প্রয়োজন হবে। তারপর সেই গুঁড়ো = 
ওষুধ মিশ্রিত জল ট্যাঙ্কে ছেঁকে ঢালতে হবে। 
মিশ্রনের পাত্রটিও অল্প জলে ধুয়ে ট্যাঙ্কে ছেঁকে 
ঢালতে হবে। এইবার ফিলার ক্যাপটি কষে 
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হিতে ৬০ পাউণ্ড পর্যন্ত চাপ সৃষ্টি করে 
নিতে ga) প্রেসার গেজ ( pressure 
gauge ) খারাপ থাকলে গুনে গুনে ৬*--৭* 
বার পাম্প করে নিলেই চলবে । এইবার যস্ত্ৰটিকে 
পিঠে এমনভাবে ঝোলাতে হবে যাতে ব্যাক 
রেষ্টটি ( back rest ) কোমরে ঠিকমত বসে 
এবং যন্ত্ৰটির ভার মেরুদণ্ড বরাবর থাকে | এভাবে 


_ থাকার ফলে যন্ত্রটিকে বহন করে ওষুধ ছড়াতে 


কোন রকম অসুবিধ| হবে ন| । 
এইবার শশ্যক্ষেত্রে যথারীতি ওষুধ ছড়ানো 
যেতে পারে। ওষুধ ছড়াবার সময় স্প্রে সূক্ষ্ম 
কণায় হওয়া প্রয়োজন। ট্যাঙ্কের মধ্যে চাপ 
কমে গেলে স্প্রের কণা আকারে বড় হবে। 
এতে ওষুধে কাজ ভাল হবে না। ates 
ট্যাঙ্কে প্রেসার ৪০ পাঁউণ্ডের কম হলে যন্ত্ৰটিকে 
_ নামিয়ে আবার পাম্প করে প্রেসার ৬* প|উণ্ডে 
_ তুলে নিতে হবে। ট্যাঙ্ক ততি ওষুধ সূক্ষ্ম কণায় 
স্প্রেকরার জন্য ছু থেকে তিনবার পাম্প করে 
প্রেসার ৬* পাউণ্ডে তুলে নেওয়া প্রয়োজন। 
সাধারণতঃ সকাল বেলা ওষুধ ছড়ানোর পক্ষে 
_ প্রকৃষ্ট সময়। মেখলা-বাদল! দিনে ওষুধ ছড়ানো 
নিষেধ । তৰে যেসব রোগের ক্রিয়া এবং 
পোকা-মাকড়ের আক্ৰমণ রাত্রে বেশী হয় সেসব 
(ক্ষেত্রে প্রতিষেধক ওষুধ সকালে স্প্রে (92759 ) 
না করে বিকালে cay (spray) করাই wre | 
ওষুধ ছড়ানোর পর পরিষ্কার জল ছেঁকে আবার 
ট্যাঙ্কে নিতে হবে! তবে জলের পরিমাণ 
২৩ মগ নি লেই চলবে। এইবার পাম্প করে 
২৮-২৫ পাউণ্ড পৰ্যন্ত চাপ AR করে নিতে 
হয়। এ সময় উভয় ষ্টপ-ককৃ ( stop cock ) 








দিতে হবে এবং পাম্প ( pump ) করে প্রতি 


Se 


চালু কৰে দিলে নজল পর্যন্ত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে ৷ 


যাবে। এট! কিন্তু একান্ত প্রয়োজন। কারণ = চি 


খ্যুধের রাসায়নিক ক্রিয়ার নজল বডির qe 
ছিত্রপথ বন্ধ হয়ে যাব৷র যথেষ্ট সম্ভ!বন! থাকে। 
এইবার ভিতরের জল ফেলে দিয়ে হস্তরটিকে সম্পূৰ্ণ 
ভাবে স্নান করিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। 
পরিষ্কার হলে যন্ত্ৰটির ফিলার ক্যাপ টিলা রেখে 
রোদে শুকিয়ে নিয়ে ঘরে রেখে দিতে হবে। : 
“হস্ত চালিত তরল ওষুধ ছিটানোর যন্ত্রের _ 
হ্াংশগুলির রক্ষণা-বেক্ষণ সম্পর্কে সাবধান 
বাণী।” ৃ 
১। গায়ের জোরে পাম্প কর! উচিত নয়, = 
তাতে লক্‌ [পিন (lock pin) ভেঙে যেতে = 
পারে। 
২। পাম্প আ্যাসেম্রীর ক্যাপ এবং কাপলিং 
নাট গায়ের জোরে খোলাখুলি না করাই ভাল। | 
কারণ তার ফলে ক্যাপের লকিং awe ভেঙে = 
যেতে পারে। ; 
৩। আপার wh ও লোয়ার স্জীং-এ 
গ্রীজ মাখিয়ে রাখতে হয়। কারণ এর ফলে 
প্লাজার রডের ঘৰ্বনজনিত ক্ষয় কম ইবে। = 
৪। বাকেট ওয়াসার শক্ত হলে ঠিকমত 
কাজ করে না। তাতে গ্রীজ মাখিয়ে টিপে টিপে 
নরম করে নিতে হয়। আবার বাকেট ওয়াসার 
পুরনো হয়ে গেলে এবং দীর্ঘদিনের ব্যবহারে 
অত্যন্ত নরম হলে ঠিকমত পাম্প ( pump ) 
করবে না। সেক্ষেত্রে বাকেট ওয়াসার বদল 
করতে হবে। 28 
৫। নন্-রিটানিং ভ্যাৰ (non return- 
ing valve )-এর ওয়াসার হেঁড়া কাট? থাকলে 
বদল করতে হয়। = 


৬) নম fab oe (non return- | 





ng valve )-এর ফেস (face) এবং সীট 
৷ (seat) ঠিকমত ন! থাকলে গ্রাইণ্ডিং পলিশিং 
করতে হবে। প্রথমে মোটা দানার গ্রাইগ্ডিং 
_ পেষ্ট ব্যবহার করতে হয়। তারপর মিহি 
| দানার গইণ্ডিং পেষ্ট ব্যবহার করতে হয়। শেষে 
পাতলা লুব অয়েল (lube oil) বা মবিল 
তেলে (লুব অয়েলকেই মবিল তেল বল! হচ্ছে ) 
পালিশ করতে হবে। অবশ্য এভাবে গ্রাইগ্ডিং 
থাকার অসুবিধা হালে নন্-রিটানিং ভ্যান্ব সেট 
A বদল করাই যুক্তিসঙ্গত। 
| ৭। নন্-রিটানিং ভাম্বের স্প্রিং-এর টেনশান 
কমে গেলে স্প্লীট পিন (split pin) খুলে 
_ মোটা ওয়াসার দিয়ে স্প্লীট পিন লাগিয়ে দিতে 
_হয়। তাতে নন-রিটানিং ভ্যাৰ ঠিকমত কাজ 
মা করলে নন-রিটানিং ভ্যান্থ we বদল করতে 
হবে। 
৮ ফিলার ক্যাপ অথবা কাপলিং লিক 
কবলে আর একটু কষে দেখা যেতে পারে। 
~ তাতে উপকার না হলে “রাবার রিং গ্যাসকেট” 
বদল করতে হবে। 
a পাইপ-এর সংযোগস্থলে লিক করলে 
_ক্লাষ্প অথবা উয়িং নাট কষে দেখ! যেতে পারে 
অবশ্য এসময় পাইপের মুখে প্লাষ্টিকের ওয়াসার 
দেবার প্রয়োজন হতে পারে। 
১০। প্লাষ্টিক পাইপ লাগাবার 'সময় 
পাইপের মুখটি গরম জলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে নরম 
করতে হবে। এর ফলে প্লাষ্টিক পাইপ লাগান 
হজ হয়। ফুটন্ত জল অথবা sea এক্ষেত্রে 









বসুন্ধর। £ eg ~ | 


ব্যবহার নিষিদ্ধ।_ - 
১১ ৷ স্টপ-কক্‌ দুইটির ate হই 
লিক করতে পারে। যেমন ভিতরে ভিতরে 
অথবা বাইরে বাইরে। এক্ষেত্রে স্টপ-ককের 
নাট খুলে স্টপ-ককের স্টেম (stem) বার 
করতে হবে। মিহি এমারি কাগজে ঘষে ওই 
স্টেমের স্বাভাবিক আকৃতি পুনরুদ্ধার করে নিলে 
কাজ চলতে পারে। এতে উপকার না হলে 
স্টপ-কক্‌ বদল করতে হবে। 
১২ ৷ নজল বডির তরলের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ ৷ 
অথব| নজল ক্যাপের ছিদ্ৰ ময়লা অথব| ওষুধের 
গুড়োয় বন্ধ হয়ে গেলে আলপিন দিয়ে অথবা 


6 দিয়ে খুঁচিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। বাবলা; A 


বেল এবং খেজুর প্রভৃতির কীট ব্যবহার করা 
সঙ্গত কাজ হবে না। কারণ ওগুলো ভেঙে 
ভিতরে রয়ে গেলে ঝামেলায় পড়তে হবে। 

১৩। ট্যাঙ্কে লিক থাকলে রাং-ঝাল করা 
উচিত হবে ন| ৷ পিতল বাল করতে হবে। 

১৪। ব্যারেলে লিক করলেও পিতল বাল 
করে নিতে হবে। পাম্প করবার সময় ব্যারেলে ৷ 
জল পাওয়া গেলে বুঝতে হবে হয় নন-রিটানিং 
ভ্যান্ব লিক করছে নতুবা ব্যারেল লিক করছে। 
প্রকৃত দোষ নির্ণয় করে সেইমত ৫ মেরামত করতে 
হবে। ত 
১৫ ৷ নন-রিটানিং ভ্যান জ্যাম কিট হলে 
অথবা ওর স্প্রীং কড়া হলে পাম্প ( pump), 
করবার সময় ব্যাক মারে । তখন নন-রিটাপ্সিং = 
Sle আযাসেমরী প্রয়োজন মত মেরামত করে 
নিতে হবে। 


সপ পপ সমত লা সপ 


১১ 


Years of dedicated research and 
investigation have bestowed on us 
“significant achievements in innova- 
“ting improved agricultural techno- 
logy like—balanced and scientific 

= application of fertilizers, evolution 
of pests and disease-resistant high 
yielding varieties and many other 


improved agricultural practices. 


Now, itis the responsibility of the 
Extension Workers to make the 


| farmers aware about the innovations 


ডা them to put the innova- 


With our limited resources but 


| trong determination, we have joined 


gure hands with the farmers of 1750 
villages of West Bengal, so that 

: an adopt the modern tech- 

ogy in their day to day farming 

lz _ operations. 


Our methods and media are— 
Demonstrations, Group Discussions, 
Field Days, Fertilizer Festivals, 
Seminars, Trainings, Free Soil Testing 
Services, Technical Literatures and 
many more. 


Furthermore, to help the farmers to 
follow the practices, we do our 
best to arrange timely supply of all 
the agricultural inputs in collabora 
tion with the State Agricultural 
Department, Nationalised Banks, 
Pesticides Association of India and 
other allied organizations. We are 
with the farmers from the very 
initial stage of soil testing up to the 
marketing of their produce. 

Now, we are making our farmers 
substantially competent to produce 
quality seeds in their own fields for 
themselves and others. 

Thus we are on the move to help 


farmers keep the country’s granary 
ever- filled. 


EDUCATIONAL PROJECT 
128, Russet Street, Calcutta-700 071. 
Phone : 212631-35 


& INDO-GERMAN FERTILIZER 
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নারকেলের মত উপকারী গাছ খুবই কম 
আছে। এর পাত! থেকে শুরু করে, মোচা, 
ডাব, শস; ছোবড়া, খোলা, গাছের কাণ্ড প্রভৃতি 
সবই মানুষের কাজে লাগে । তাই নারকেলের 
আর এক নাম “কল্পবৃক্ষ”। 

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্রায় ৩৬ হাজার হেক্টার 
অর্থাৎ ৯০ হাজার একর জমিতে নারকেলের চাষ 
হয় ও ত! থেকে বছরে প্রায় ১৩--১৪ কোটি 
নারকেল পাওয়! যায়। এ সংখ্য। বেড়ে প্রায় 
৪০ কোটিতে দাড়াতে পারত যদি এ রাজ্যে ডাব 
খাওয়। বন্ধ কর! যেত। কারণ, হিসেব করে 
দেখ! গেছে মোট উৎপাদিত নারকেলের প্রায় 
শতকর! ৭০ ভাগ ব্যবহার হয় ডাব হিসেবে। 


উদ্ভানবিদ, Beta বিভাগ, বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, 
কল্যানী, নদীয়া | 


আর এরই ফলশ্ৰুতি স্বরূপ এ রাজ্য থেকে বছরে 
৬--৭ কোটি টাক! চলে যায় ভারতের অন্তান্য 
রাজ্যে যেমন CHAM, কৰ্ণাটক, অন্ধ্র ও তামিল- 
নাড়ু প্রভৃতি, কেবল নারকেল তেল, নারকেল 
দড়ি, পাপোষ, গালিচ1 ও নারকেল ছোবড়ার 
তৈরী আরও নানান জিনিস আমদানির জন্য । 
তাই ডাব খাওয়। কমাতে পারলে এ রাজ্যে 
নারকেল তেল, দড়ি ও ছোবড়াজাত নানান 
ধরণের ছোট বড় শিল্প গড়ে ওঠায় হাজার হাজার 
বেকার লোকের একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের 
সুযোগ VS, তেমনি যে ৬--৭ কোটি টাক! ফি 
বছর বাইরের রাজ্যগুলিতে চলে যায় তা এই 
রাজ্যের উন্নয়নের ব্যয়ে লাগিয়ে অনেক Safe 
ঘটানো সম্ভব B'S | 


ডঃ সত্যেশ চন্দ্র মাইতি 


CRO Sa 


'@ 





১৩ ১১ . & vetoes 


> ee 
2১৬47, 


_ ৬৩ বেসরকারী প্রচেষ্টায় 


ত বর ঃ : ete ats 2 ১২শ সংখ্যা 
পশ্চিমবঙ্গে জেলাওয়ারি নারকেল চাষের 


উট অনুসারে চব্বিশ পরগণার স্থান 


সৰ্বাগ্ৰে | তারপর হাওড়া, মেদিনীপুর ও হুগলী | 
এ ছাড়া অন্তান্ত যে সব জেলায় নারকেলের চাষ 


m8 _ সন্তাৰনাময় ও এর চাব এগিয়ে চলেছে তা হ’ল 


নদীয়া, মুৰ্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার 
প্রভৃতি। এখানে উল্লেখ কর! বিশেষ প্রয়োজন 
হে পশ্চিমবঙ্গে গাছ প্রতি নারকেলের বাৎসরিক 
কলন, সর্বভারতীয় ফ ফলনের হার থেকে কোন 
অংশে কম নয়, বরং কিছু বেশী। তাই ages 
_ সম্ভাবনাময় নারকেল চাষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
_ দিক এখানে আলোচন! কর! হ’ল। 
আবহাওয়া ও মাটি 
: নাতিশীতোষ্ণ আৰ্দ্ৰ’ আবহাওয়| ও জল- 
_নলিকাশের সুবিধাযুক্ত পলি বা দোআশ মাটিই 


নারকেলের বিশেষ উপযে৷গী। তাই সমুদ্ৰ ও 


নদীর কাছাকাছি এলাকায় নারকেলের চাষ 
_ বেশী দেখ! যায়। তা বলে বেলে, বেলে দোআশ, 
ৰ কীকুরে ও কাদামাটিতে যে নারকেলের চাষ হয় 
না ত| নয়, তবে বেলে ও কীকুরে মাটিতে যাতে 
সারা বছর প্রয়োজনীয় রস থাকে ও কাদ। 
মাটিতে বর্ষাকালে কোনভাবে জল ন! জমে 
সেদিকে লি নজর দেওয়া দরকার | 

__ পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত: 
নারকেলের চাষ হয়। 





লম্বা গাছওয়াল। 
তবে বর্তমানে সরকারী 
বেটে গাছওয়াল! 
নারকেলের চাষ কিছু কিছু শুরু হয়েছে। লম্বা 
গাছওয়া ন| নারকেলে সাধারণতঃ বেশ দেরীতে 
: কল ধরে ( ৮১০ বছর পরে) ও ফুলের পরাগ 
fine ও একে অপরের উপর নির্ভরশীল বলে 
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কোন একটি বিশেষ লম্বা জাতের নারকেলের, 
চরিত্রগত বৈশিষ্ট ৷ যেমন কাদিতে বেশী ফল ধরা) ~ 
ফলের আকার, গঠন, রঙ, ডাবের জল ও 


নারকেল শাসের পরিমাণ ও মিষ্টভা বংশাহুক্ৰমে 





বজায় থাকে ন|। কিন্তু বেটে নারকেলের গাছে = 


৩--৪ বছর বয়েস থেকে ফল ধরে ও ফুলের 


পরাগ মিলনে স্বনির্ভর বলে বংশাহুক্রমে এদের 
চরিত্রগত বৈশিষ্ট্ের কোন তারতম্য. দেখা যায় = 
নারকেলের জাত বেটে | 


না। তবে লম্বা 


নারকেলের জাতের চেয়ে অনেক ব্শৌ বছর ধরে ...... 


(৮*--৯* বছর, ৩৫--৪* বছরের পরিবর্তে) ফল * 


দেয় ও আবহাওয়া ও মাটির প্রতিকূলতা অনেক 
বেশী সহা করতে পারে। শুধু তাই নয় এতে 
শাসের পরিমাণ যেমন বেশী থাকে তেমনিশাসে 
তেলও পাকে অনেক। 


তাই বর্তমানে ay ও বেঁটে গাছওয়ালা = 


জাতের নারকেলের গুণগুলির কথা স্মরণ রেখে 
বেঁটে ও লঙম্বাগাছওয়|ল। নারকেলের সংমিশ্রণে 





এক ABA জাতের (ডি১৫টি) নারকেলের উদ্ভাধন 3. 


করা হয়েছে যা সব দিক থেকে তাদের পিতা- 
মাতার চেয়ে অনেক উন্নত মানের । এরাজ্যে এ 
WHA জাতের নারকেলের চাষ যাতে তাড়াতাড়ি 
বাড়ে সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ 
প্রয়োজন। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় 
বর্তমানে উন্নত লঙ্ব। গাছওয়াল! নারকেলের জাত 
যেমন পুর্ব A লম্বা ( East Coast 


Tall ), পক্চিম উপকূল লস্বা-€ West 
Coast Tall ), মাঝারি লম্বা গাছওয়াল। উন্নত _ 


জাত, যেমন গঙ্গাবন্দম্‌ ও বেঁটে গাছওয়াল। 
উন্নত জাত, যেমন, বেঁটে samy ( Dwarf 


orange ) প্রভৃতি নারকেলের চারা কৃষকরা 

















_ কেনার সুযোগ গেলেও প্রয়োজনের তুলনায় 
সরবরাহের পরিমাণ অনেক কম। আশ! করা 
_ যায় অদূর ভবিষ্যতে এইসব জাতের নারকেলের 
চার! সরবরাহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সবদিক থেকে 
Bana জাতের নারকেলের চার! যেমন ডি১টি 


ee ( Dwarf x Tall } fe x fe ( Tall x 


Gangabandam ) বিতরনের ব্যবস্থা হবে। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যেতে পারে 
“ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ” পশ্চিমবঙ্গে 
এইসব উন্নত জাতের নারকেল চাষের বিভিন্ন 
বিষয়ে গবেষণার জন্য “স্বভারতীয় সমস্বযকারী 
নারকেল ও সুপারি উন্নয়ন প্রকল্পের” অধীনে 
বিধ।নচজ্জ্র কৃষি বিশ্ববিদ্ধ।লয়ে একটি কেন্দ্র খোলার 
অনুমতি দিয়েছেন। এই কেন্দ্রে বর্তমানে ২১টি 
উন্নত জাতের নারকেলের উপর নান| পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। এ ছাড়া এ রাজ্যে লম্বা 
গাছওয়াল। নারকেল চাষে কি পরিমাণ সার 
প্রয়োগে ভাল ফলন পাওয়া যেতে পারে সে 
বিষয়ে গবেষনার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। 
আশ! কর! যায় অদূর ভবিষ্যতে এই কেন্দ্র 
গবেষনার কলাফল এ রাজ্যের নারকেল চাষীদের 
অনেক কাজে লাগবে। 
বীজ সংগ্রহ ও বীজতলা তৈরী 

সুস্থ সবল মাঝবয়সী (৩০--৫* বছর) 
নিয়মিত ger জননী বৃক্ষ (কম করে বছরে 


| ৮ গাছ প্রতি ৮*টি নারকেল ও প্রতি নারকেল 
7 থেকে গড়ে ১৫* গ্রাম শ'ল পাওয়। যায়) থেকে 


বীজ সংগ্রহ করতে হবে। গাছ থেকে বীজ 
সংগ্রহের আগে দেখে নিতে হবে কাছাকাছি 
অন্যান্য নারকেল গাছগুলি যেন সুস্থ সবল ও 
সুফল! হয় ও গাছের মাথায় অন্ততঃ ৩*টি পাতা 
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থাকে ও পাতার গ্রোড়াগুলি যেন ছোটখাট ও 
চণড়। হয়। প্রায় ১২ মাস বয়সের গোল বা 
প্রায় গোল এরকম বুনে| নারকেল যার ভেতর _ 
জল প্রায় অর্ধেক পরিমাণ আছে এবং ফলের 


খোসার উপর সরু সরু চুলের মত দাগ পড়েছে _ 


ও ছোবড়ায় ভাজ ধরেছে এই রকম নারকেল 
বীজ হিসাবে বিশেষ উপযুক্ত। সাধারণতঃ 
গ্রীষ্মকালে গাছ থেকে অতি সাবধানে দড়ির 
সাহায্যে পাকা নারকেল নামিয়ে ঘরে ১--২ 
মাস রাখার পর বৰ্ষা ৮7555 
বসাতে হবে । | | 
জলসেচের নুবিধ। আছে এরকম স্থানেই 

বীজতলা তৈরী করতে হবে। বীজতলা! জমি 
থেকে ৫--৬ ইঞ্চি উচু হবে ও বীজতলার মাটি 
বেশ ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হবে। মাটিতে 
কাদার পরিমাণ বেশী থাকলে প্রয়োজন মত বালি ৷ 
মিশিয়ে নিতে হবে যাতে অতিরিক্ত জল চুইয়ে, 
সহজে মাটির নীচে চলে যায়।  ৮--১০ ইঞ্চি 
গর্ত করে খাড়াভাবে বা. শুইয়ে সারিতে বীজ 
বসাতে হবে। বীজ বসানোর সময় যেন বীজের ৷ 
মাথাটি বীজতলার মাটির সঙ্গে একই সমতলে 
থাকে। বীজতলায় ছুটি সারি ও সারিতে ছুটি 
বীজ্জের মধ্যে দুরত্ব থাকবে ১ ফুট ৷ জলসেচ ও 
জলনিকাশের জন্য বীজতলায় চার হাত অন্তর = 
১ই ফুট চওড়। নাল! রাখতে হবে। বীজতলায় 
বীজ বসানোর আগে ৫০ শতাংশ শক্তিযুক্ত জলে 
গোলা বি-এইচ-সি ৪০০ গ্রাম প্রতি ১০০ লিটার 
জলে মিশিয়ে বীজগুলি ভালভাবে ডুবিয়ে দিতে = 
হবে। তাহলে বীজতলায় উই ধরার ভয় 
থাকবে al | 
তাহলে বীজ বা চারাগাছের চারিদিকে ৬ ইঞ্চি _ 


এরপরও যদি উই এর আক্ৰমণ হয় 
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পরিমাণ গভীর করে মাটি খুঁড়ে ৫ শতাংশ শক্তি 
যুক্ত বি-এইচ-সি পাউডার ভালভাবে মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজতলায় বীজ 
বসানোর পর বাঁশের খুঁটি পুতে মাচা করে তার 
উপর হালক! করে নারকেলের পাতা বা বিচালি 

বিচিয়ে অল্প ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে ও 
প্রয়োজন মত জল দিয়ে বীজতলায় মাটি সবসময় 
ভিজিয়ে রাখতে হবে। ঠিকভাবে পরিচর্যা নিলে 
৮--১০ সপ্তাহের মধ্যে বীজ থেকে অঙ্কুর 
বেরোবে। ৪--৫ মাস বাদে যে সব বীজে অঙ্কুর 
বেরোবে না সেগুলি তুলে ফেলতে হবে। চারা 
বেরোনর পরে মাঝেমাঝে বীজতলায় Byte 
পরিষ্কার করে ৮--১* দিন পর পর জলসেচ 
দিতে হবে। বীজতলায় যাতে জল জমে ন! 
থাকে তারজন্য বিশেষ নজর দিতে হবে। চৈত্র 
মাস থেকে শুরু করে বীজতলায় চারাগাছগুলি 
যতদিন, থাকবে ততদিন ৩--৪ সপ্তাহ অন্তর 
রোগ ও কীটনাশক ওষুধ চারাগাছে ভালভাবে 
স্প্রে করতে হবে। রোগের জন্য প্রতি লিটার 
জলে ৪ গ্রাম ফাইটোলান বা ২ গ্রাম ক্যাপটান 
ও পোকার জন্য ১ মিলিলিটার রোগর বা 
ম্যালাখিয়ন ব1 মেটাসিড প্রতি লিটার জলে 
গুলে এ ওষুধ গোল! জল দিয়ে চারাগাছগুলির 
কাণ্ড ও পাতায় ভালভাবে স্প্রে করে দিতে হবে। 
| সঠিক চার! নির্বাচন নারকেল চাষে সাফল্যের 
| একটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিক। এক বছর বয়সের 

৫--৬টি পাতাওয়াল! সুস্থ সবল নীরোগ চারা 
যার কাণ্ডের গোড়ার বেড় ৪ ইঞ্চি মত ও হাতের 





চেটোর মত চওড়া পাতাগুলি ভাগ হয়ে পাখির ত 


পালকের মত ছড়িয়ে পড়ছে; জমিতে বসানোর 


পক্ষে বিশেষ উপজ। = 
জমিতৈরী - 


এ রাজো প্রধানতঃ পুকুর পাড়ে, রাস্তার 


পীচিলের ধারে এবং জমির উঁচু আলে সাধারণতঃ ihe 


একটি সারিতে নারকেল চারা বসান হয়। আম, = 
লিচু, কাঠাল প্রভৃতি ফলের মত বড় জায়গা জুড়ে 
নারকেলের বাগান নাই বল্পেই চলে। 
কেউ যদি বড় নারকেল বাগান করতে, চান; 
তাহলে RID ফলবাগাঁনের মত কয়েকবার = 


লাঙ্গল দিয়ে ক্ষেতের মাটি আলগ! করে, আগাছা ey 


তুলে ফেলে মই দিয়ে মাটি ঝুরকুরে ও সমতল = 
করে নিতে হবে। সুন্দরবন অঞ্চলে বা যে কোন 
নিচু জমিতে নারকেলের চারা বসাতে হলে 
৩৪ হাত চওড়া ও উচু বাধ প্রথমে করে নিয়ে 
তারপর সারিতে গাছ বসাতে হবে। লাল 


কাকুরে মাটিতে চার! বসাতে হলে প্রথমে ৩ ফুট me 
AY, ত ফুট চওড়া ও ৩ ফুট. গভীর গর্ত করে 1 


প্রতি গর্তে ২ কেঞ্জি করে লবণ দিয়ে কিছুদিন 


ফেলে রেখে তারপর অ্যান্ত সার দিয়ে চায়া _ 


বসাতে হবে | 
নারকেল চার! সব সময় সারিতে বসাতে. = 


হবে। কেবলমাত্র এক সারি নারকেল চারা _ 


বসাতে হলে ১৫--১৮ ফুট দূরে দূরে গাছ ূ 


লাগাতে হবে। একাধিক সারিতে নারকেল চারা 


বসানে। হলে ছুটি সারি ও সারিতে ছুটি গাছের 
মাঝের দূরত্ব হবে ২*--২৫ ফুট। এই দূরত্বে 


গাছ বসালে একরে প্রায় ae bral ৰ 


দরকার। eS 
চারা বসানোর অন্ততঃ একমাস আগে ত at 


লম্বা ৩ ফুট চওড়া ও ৩ ফুট গভীর গৰ্ভ করে 


১৬ 





তবে 











মাটি তুলে ফেলে ORAL পাতা ও খড়কুটো 
গর্তের মধ্যে জালিয়ে ভেতরের মাটি পুড়িয়ে নিয়ে 
ate গর্ভে এক কুড়ি পচা গোবর বা কম্পোষ্ট 
_ সার, ৪০০ গ্রাম সুপার ফসফেট, ২৫০ গ্রাম 
মিউৰিয়েট অব পটাশ এবং ১০০ গ্রাম ৫ শতাংশ 
_ শক্তিযুক্ত বি-এইচ-সি পাউডার দিয়ে মাটি 
ঝুরঝুরে ন! থাকলে বাগানের ভাল মাটি ও 
(প্রয়োজন মত বালি দিয়ে গর্ভের দুই-তৃতীয়াংশ 
ভরে ফেলতে হবে। সবশ্য যদি জমিতে জল 
নিকাশের ভাল ব্যবস্থ। না থাকে তবে পুরো 
গর্ভই ভরে ফেলতে হবে। এর এক মাস পরে 
_বর্ধার শুরুতে চারা বসাতে হবে। চার! বসানোর 
সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন চারা গাছটির 
নারকেল মাটির নীচে থাকে কিন্তু গাছের কাগুটি 
ও পাতার গোড়া যেন কোনক্রমেই মাটিতে ঢাকা 
না পড়ে। চার! বসানোর পর প্রয়োজন বোধে 
নিয়মিত জল দিয়ে গাছের গোড়া ভিজিয়ে 
রাখতে হবে। যেখানে হাওয়ার বেগ বেশী 
সেখানে বাঁশের খুঁটি পুতে গাছটিকে দড়ি দিয়ে 
বেঁধে রাখ! দরকার । চারা বসানোর পর 
প্রথম ২-৩ বছর বিশেষ করে গ্ৰীষ্মে ছায়ায় 
_ ব্যবস্থ। করা দরকার। এ সময় বাগানে কলা, 
পেঁপে, auger গুভূতির চাষ করলে ছোট 
নারকেল গাছগুলি যেমন একদিকে ছায়া পাবে 
তেমনি এ সব ফসল থেকে প্রাথমিক অবস্থায় 
কিছুটা আয়ও হবে। _ 
নারকেল গাছ অনেক বছর বাঁচে ও গাছে 
একবার ফুল ও ফল ধরতে শুরু করলে প্রায় 
জারা বছর কমবেশী ফল দিয়ে যায়। 

























তাই. 
মাটির উরধরাশক্তি বজায় রেখে ভাল ফলন পেতে 


বনুদ্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৮৭ 
হলে প্রত্যেক বছর সঠিক পরিমাণে সার দিতে = 
হবে। বর্ষার শুরুতে গাছের গোড়ায় ৬০ সেমি; = 
থেকে এক মিটার (২ থেকে ৩ ফুট) দূরে 
২৫ সেমি (১০ ইঞ্চি) গভীর গোলাকার গর্ভ 
করতে হবে। গর্ভের মাটিতে সার ভালভাবে 
মিশিয়ে গর্ত ভরে দিতে হবে এবং গাছের গোড়ায় 
কিছু মাটি অথবা পাকমাটি চাপান দিতে হুবে। 
মাসে একবার নিয়মিত স্প্রে করুন| 

১) চারা বসানোর সময় এবং পরবর্তী তিন 
বছর বয়স পর্যন্ত জৈবসার ২০ কেজি, আমো- 
নিয়াম সালফেট ৩৫০ গ্রাম অথব| ইউরিয়। 
১৬০ গ্রাম, সুপার ফসফেট অথবা হাড়ের গুড়ো 
goo গ্রাম ও মিউরেট অব পটাশ ২৫০ গ্রামঃ 
অন্যথায় কাঠের ছাই আড়াই কেজি এবং 


বি-এইচ-সি (৫% )শুড়ো soe গ্রাম প্রয়োগ __ 


করুন | 

২) ৪ থেকে ৭ বছর পর্যন্ত ১নং 
মাত্রার ছা গুণ পরিমাণদিন। 

৩) ৮ থেকে ১২ বছর AIG ১নং 
মাত্রার তিনগুণ পরিমাণ দিন। 

৪) বেশী ফলন নুরু হলে ১নং 
মাত্রার চারগুণ সার ব্যবহার করুন । 

বর্ষার স্ুরুতে এবং বর্ষার শেষে দুবার মোট = 
দেয় সারের অর্ধেক সার দিলে বেশী উপকার 
পাওয়া যাঁবে। | 
অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিচর্যা 

১) গাছের গোড়া 
'আগাছামুক্ত রাখতে হবে । ২) যতদিন পর্যন্ত ন। 
নারকেল গাছের কাণ্ড মাটির উপর ভালভাবে = 
দেখা যায় ততদিন বৃষ্টির বা সেচের জলে ধোয়া = 
অতিরিক্ত মাটি যদি গর্ভের চারার পাতা ঢেকে 


সারের 


সাৱেয়। 


সারের 


১৭ 


ও বাগান সবসময় = 


"থাকলে মেরে ফেলতে হবে | 


ধর : : ছাত্িংশ wt: £ ১২শ mean 





ce ফেলে, one : মাটি সাৰধানে উঠিয়ে ফেলতে হবে। 
টা | দিয়ে কুপিয়ে ও লাঙ্গল দিয়ে 
5 নারকেল গাছের গোড়ার ও বাগানের মাটি 
বছরে অন্তত: দুবার চষে আলগা করে দিতে 
হবে ও বাড়তি অকেজো শেকড়গুলে| কেটে 
ফেলতে হবে। ৪) আগষ্ট-সেপ্টেম্বৰ মাসে 
প্রতিটি গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে উচু টিবি 
করে দিতে হবে ও ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে এ 
_চিৱির মাটি ভেঙ্গে গাছের চারিদিকে ছড়িয়ে 
দিতে হবে। ৫) ভাদ্র-আশিন মাসে প্রতিটি 
নারকেল গাছের পুরানো কুলে পড়া পাতাগুলি 
ধারাল অন্ত্ৰ দিয়ে গোড়ার থেকে কেটে ফেলে 
পাতার কোলের জালগুলি পরিষ্কার করে ফেলতে 
_হৰে। এ সময় গাছের মাথায় গণ্ডারে পোকা 
৬) নারকেল গাছ 
যখন ছোট থাকে তখন ছুই সারি গাছের ফাঁকে 
ফাকে কলা, আনারস; অড়হর ও অন্যান্য ষে 
কোন শুটী জাতীয় শস্যের চাষ করতে হবে। 
এতে প্রথম কয়েক বছর নারকেল বাগান থেকে 
_ যেমন কিছু আয় হবে তেমনি মাটিতে এ সব 
গাছের শুকনো কাণ্ড ও পাতা পড়ে বাগানের 
মাটি, উর্বর হবে। ৭) বর্তমানে দক্ষিণ ও পশ্চিম 
ভারতের রাজাগুলিতে পুরানো নারকেলের ক্ষেতে 
ছুইস!রি গাছের ফাকে কোকো! ও সারিতে দুইটি 
গাছের ফাকে আনারস ও গাছের গায়ে গোল- 
মরিচের গাছ উঠিয়ে একই জমি থেকে তিনটি 
ফসল নেওয়। হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের 
আবহাওয়াতে | _কোকে| ও গোলমরিচের চাষ 
সম্ভব না হলেও নারকেলের বাগানে ছুই সারি 
গাছের, মাৰে বেঁটে জাতের কলা বা পেপে ও 
সারিতে ~ গাছের মধ্যে কিউ জাতের আনারস 





১৯৮ 


চাষ করে একাধিক ফসল নেওয়া, যেতে mite i 
পোকা ও রোগ রর 


পোকার মধ্যে গণ্ডারে পোকা, ক1লোমাথা 


শুয়ে! পোকা, কেরী পোকা ও উই পোকা 
নারকেলের বিশেষ শক্র।. এ ছাড়া আছে 


ইছর ও কাঠবেড়ালির উপজ্রব। আর রোগের 
মধ্যে প্রধান হ’ল কুঁড়ি পচা, দায়ী পাতা, ফল 


পচা ও মুচি বরা; ভুয়ো বা ফোপর! নারকেল, 


ছোট পাত! বা পেনসিল্‌ ডগা, পাত! পচা, 


শেকড় ও গুড়ি পচ|, কাণ্ডের রস ঝরা প্রভৃতি। 


গণ্ডারে পোকা--নারকেল গাছের সবচেয়ে = 
পোকাগুলি আশেপাশে 


ক্ষতিকারক শক্ত । 
জমে থাক| আবর্জনা স্তুপ বা সারগাদায় জন্মায় । 


দেখতে অনেকট। গুবরে পোকার মত । গায়ের : 
মাথার উপর গণ্ডারের 
মত খড়া থাকে। ধাড়ী পোকা গাছের মাথার 


রঙ কালচে খয়েরী ৷ 


দিকে নরম অংশে ফুটে! করে পাতার গোড়ায় 
চলে যায়। 


হওয়। পাতায় কাটা চিহ্ন দেখলেই বুঝতে হবে 
যে গাছে পোকা আছে। এই পোকার 


আক্রমণে গাছের বাড় বাধা পাওয়ায় ও মোচা 


নষ্ট হওয়ায় ফলন কমে যায়। 


প্রতিকার- খাড়ী পোকা লোৌঁহশলা দিয়ে 


গেঁথে গর্ভের ভেতর থেকে বের করে মারতে 


হবে। বড় সাপ] শুককীটগুলি সারগাদা, জমা 


আবর্জনা, মাঠের মধ্যে ফেলে রাখা নারকেল 
গাছের পচ! গোড়া পাতা ইত্যাদিতে বাস করে। 
তাই এগুলি যাতে বাগানে না থাকে তার ব্যবস্থা 
করতে হবে। আর জমা আবর্জনা ও সারগাদায় 
শতকরা ৫০ শতাংশ শত্তিবুক্ত জলে গোলা 


এঁ ফুটোর মুখে চিবিয়ে ফেলা 
গুড়ে! গুঁড়ো কচি পাতার ছিবড়ে ও নতুন বার 


ee 





তারই আড়ালে থাকে। 


বি-এইচ-সি পাউডার বা সেভিন ( কারবারিল ) 


১০ গ্রাম এক কেরোসিন টিন জলে গুলে ভাল- 
ভাবে ছিটিয়ে মেরে ফেলতে হবে। আর গাছের 


 গর্তগুলি শতকর! ৫ শক্তিযুক্ত বি-এইচ-সি গুঁড়ো 
_ ঝুরো মাটি বা বালির সঙ্গে মিশিয়ে ভাল করে 
স্তরে দিতে হবে যাতে পরে পোক| এঁ গর্তে আর 


বাস৷ বাধতে না পারে। 

কালো মাথা শুয়ে! পোকা-_নারকেল 
চ'ষের সব এলাকাতেই এই পোকা দেখা যায়। 
সাধারণতঃ বর্ষার আগে এর! পাতার নীচের 
সবুজ অংশ কুরে কুরে খায় ও তাদের মুখনিঃস্থত 
রেশম ও ময়ল! দিয়ে সুড়ঙ্গের মত তৈরী করে 
আক্রান্ত পাতাগুলি 
ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় ও এই পোকার ব্যাপক 
আক্রমণে মনে হয় নারকেল গাছগুলি যেন 
আগুনে ঝলসে গেছে | গাছের পাতা নষ্ট হওয়ায় 
গাছের বাড় ও ফলন দুই-ই কমে যায়। 


প্রতিকার-_আক্রান্ত পাতা দেখামাত্র কেটে 
ফেলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে । তাছাড়া ০'২ শতাংশ 


শক্তিযুক্ত জলে গোল! বি-এইচ-সি পাউডার ব| 
০৫ শতাংশ শক্তিযুক্ত ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি 
গাছের পাতায় ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। 
নারকেলের CHA পোক|--এই পোক। 
দেখতে লাল রঙের। লম্বা নাকওয়াল] চালের 
কেরী পোকার মতই দেখতে । তবে আকারে 
অনেক বড়, প্রায় ১২ ইঞ্চি মত লঙ্ব।। এর! সব 
বয়সের নারকেল গাছ আক্রমণ করে। এদের 
শুককীটগুলি গাছের মাথার কাছাকাছি কাণ্ডে 
গত করে ঢোকে ও আশগুলে| খেয়ে গাছের 
বিশেষ ক্ষতি করে। আক্রমণের প্রথমে কোন 


লক্ষণ দেখা না গেলেও পরে গাছের মাঝপাত। 


১৯ 


বুদ্ধর। £ চৈত্র £ ১৩৮৭ 


শুরিয়ে যায় ও গর্ভ দিয়ে পোকায় খাওয়| ছিবড়ে : | 
বেরিয়ে আসে। 
প্রতিকার--এই পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ 


করতে হলে, সবচেয়ে উপরকার একটি গর্ত বাদ 


দিয়ে অন্ত গর্তগুলি সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করে দিতে = 
হবে। তারপর ২ মিলি লিটার লিনডেন 
২০ ইসি ১ লিটার জলে মিশিয়ে বা ১০ গ্রাম _ 
কারবারিল (সেভিন) ১ লিটার জলে গুলে 
উপরের গর্তে ঢেলে ওষুধ গোল জল গাছ শুষে 
নিলে তারপর গর্তটি সিমেন্ট দিয়ে he ; 
হবে ৷ 7 
উই পোক|--বীজতলায় উই এর আক্ৰমণ 
প্রতিরোধ করতে হলে কাঠা প্রতি ১ কেজি _ 
অলডরিন ৫ শতাংশ শক্তিযুক্ত গুঁড়ো বীজতলায় = 
ছড়িয়ে মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দিতে 
হবে। ছোট গাছে আক্রমণ হলে ৪০ গ্রাম 
৫* শতাংশ শক্তিযুক্ত বি-এইচ-সি পাউডার এক 
কেরোসিন টিন জলে মিশিয়ে গাছ ও গাছের 
গোড়ার মাটি ভাল করে ভিজিয়ে দিতে হবে। 
ইন্ুর__ইছরের আক্রমণ বন্ধ করতে হলে 


মাটির থেকে ৬--৭ ফুট উপরে গাছের কাণ্ডে 


টিনের পাঁতের খোল লাগিয়ে বা ই'ছুর ধর! ফাদ 
পেতে বা জিঙ্ক ফসফাইড মাথানে! টোপ ব্যবহার = 
কর! যেতে পারে। 
রোগ 

কুঁড়ি পচা-_সকল বয়সের নারকেল গাছে = 
এই ছত্রাক জাতীয় রোগ দেখা বায়। বিশেষ 
করে যে অঞ্চলে বেশী বৃষ্টি হয় সেখানে এর = 
আক্রমণও বেশী। আক্রান্ত পাতা প্রথমে হান্ধ। 
সবুজ পরে গাঢ় বাদামী হয়ে যায় ও শেষে = 
গোড়ার থেকে ভেঙ্গে পড়ে। শেষ পৰ্যন্ত গাছের = 









বরা - ত্ৰিশ we: ৷ ১২শ সং ংখ্য| 





| আক্ৰান্ত হওয়ায় গাছ মরে 

ত 1 ভেতরে give আক্রান্ত হয়ে পচে যায়। 

এই রোগ দমন করতে হলে রোগের প্রথম 

স্থায় শতকরা ১ ভাগ বোর্দো মিশ্রণ অথবা 
অন্যান্য তামাঘটিত রোগনাশক ওষুধ এক লিটার 
জলে ৪ গ্রাম হিসাবে পাতায় ছিটিয়ে দিন এবং 
পচ! অংশ €েঁটে দিয়ে সেখানে ওষুধের প্রলেপ 
লাগিয়ে দিন। যদি রোগ অনেকটা বেড়ে যায় 
তবে আক্রান্ত গাছ কেটে অন্য জায়গায় নিয়ে 
পুড়িয়ে ফেলতে হবে, নইলে অন্য গাছে এ রোগ 
ছড়িয়ে পড়ার ভয় থাকে। 

__ দাগী পাতা--এটিও ছত্রাক জাতীয় রোগ। 
রোগের লক্ষণ হ’ল পুরানো পাতায় বাদামী 
রঙের দাগ পড়া ও ক্ৰমে ধূসর হয়ে গিয়ে মাঝ- 

খানে কালে। বিন্দুর মত দাগ হওয়া। শেকড় দিয়ে 

| ঠিকমত গাছ রস নিতে না পারা এ রোগের একটি 
অন্যতম কারণ | তাই আবহাওয়া পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে এ রোগ আপনা থেকেই সেরে যায়। 
তবুও বর্ষার পরে গাছ পরিষ্কার করে ব্লাইটক্স বা 
ফাইটোলান ২ কেজি ১০০ গ্যালন জলে গুলে 
গাছের পাতায় স্প্রে করা উচিৎ । 

ফল পচা: ও ‘ats ঝরা--অনেক কারণেই 
এ রোগ হয়। 

5). বছরের যে কোন সময় বিশেষ করে 
ব্ধাকালে কচি বা ais বুনে| সব রকম 
নারকেলেরই মুখের দিকে এক ধরণের গাঢ় বাদামী 
রঙের পচন, সি হয় ও ফল ঝরে পড়ে। মাঝে 

: - ফুলের গুচ্ছের ডাট। ও পাতাও আক্রান্ত 











রোগ ফলের ভেতর ছড়িয়ে পড়ে প্রায় 


বলে৷ ফলেও শাস নষ্ট করে। প্রতি লিটার 
জলে ৪ গ্রাম হিসাবে তামাঘটিত রোগনাগিক 


ze 





ওষুধ বর্ষার আগে একবার ও পরে 


অন্তর দুবার গাছের মাথায় ' ও কীদিতে Ca রি 
করুন।, ৌ 


২) অনেক সময় মুচি, ছোট ও ডাব ইত্যাদি | 
পোকায় ফুটে! করে ফেললে dott অসময়ে = 
ঝরে পড়ে, এক্ষেত্ৰে রোগোর বা ম্যালাধিয়ন বা 
মেটাসিসটক্স ১--১২ মিলি লিটার প্রতি লিটার = 


জলে গুলে মুচিতে ও ছোট ডাবের গায়ে ২-৩ 


সপ্তাহ অন্তর ছুতিনবার স্প্রে করলে ল উপকার = i 


পাওয়া যাবে। 


৩) এ ছাড়। বৌটার পুষ্টির অভাবে: ae ও 


কচি ডাব অনেক সময় ঝরে পড়ে। প্রতিকার 
হিসাবে প্ল্যানোফিক্স ২ মিলিলিটার প্রতি গ্যালন 
জলে মিশিয়ে ফুল ফোটার আগে ও মুচি ধরার 
পর কাঁদিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। 


এ ছাড়! পুষ্টির অভাবে ফল ঝরা বন্ধ করতে 


হলে নিয়মিত গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে। 
ভুয়ো বা ফোপরা নারকেল--অনেক 
সময় নারকেল স্বাভাবিক আকারের হলেও এর 
ভেতর শাস ও জল থাকে না। সাধারণতঃ 
স্ত্ৰী ফুলের স্বাভাবিক পরাগ মিলন ও গর্ভাধানের 
অভাবেই এরকম ভুয়ো নারকেল হয়। এর 
কোন ওষুধ এখনও বের হয়নি তবে প্ল্যানোফিক্স 
আগের মত ফুলের গুচ্ছে ছিটিয়ে ও গাছে 


নিয়মিত সার দিয়ে কিছু উপকার পাওয়া যেতে 


পারে। 

এ ছাড়া অনেক সময় ডাবের ভেতরের 
জলের চাপে ব| উপর থেকে ছোবড়ার চাপে কচি 
ও নরম নারকেলের মালা অল্প চিড় খেয়ে 
যাওয়ায় ভেতরের জল ছোবড়ায় চলে আসে। 
এরকম হ’লে পটাশ সার প্রয়োগে ভাল ফল 
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পাওয়! যায়৷ এ ছাড়! যে গাছ ভালভাবে 
পটাশ নিতে পারে al, সেক্ষেত্রে স্পারটিন নামে 
এক ধরণের BUND ২--৫ গ্রাম ১ লিটার জলে 
মিশিয়ে এ মিশ্রণ গাছের পাতায় ছিটালে ভাল 
ফল পাওয়া যায়। 

ছোট পাত| বা পেনসিল ডগা-_এই 
রোগে গাছের মাথার দিক ক্রমশঃ সরু হতে 
থাকে ও পাভ। ছোট হয়ে যায় ও সংখ্যায় কমে 
যায়। ফলে গাছে ফুল ও ফল কিছুই ধরে ai! 
এ রোগের একমাত্র প্রতিকার নিয়মিত গাছে সার 
প্রয়োগ ৷ 

শেকড়ের রোগ-_এই রোগে শেকড়ের 
উপরের অংশ বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে যায়। তাছাড়। 
আক্রান্ত গাছের পাত! হলদে হয়ে ঝুলে পড়ে ও 
পাতার ডগার দিক পাকিয়ে যায়। তারপর 


২১ 





বাদামী রঙ ধরে-_ডগার দিক থেকে শুকোতে 
থাকে। নতুন পাত৷ ছোট হয়ে যায়; গাছের 
ফল ঝরে পড়ে, ফলন কমে যায় ও শীস পাতল! 
হয়। ভালভাবে চাষ করে ঠিকমত সার দিলে 
ও রোগাক্রান্ত গাছের পাতায়, কাণ্ডে ও গোড়ায় 
১ কেজি ক্যাপটেন ১০০ কেজি জলে গুলে CB 
করলে উপকার পাওয়া যাঁয়। 

কাণ্ডের রস ঝরা_এই রোগে গাছের 
কাণ্ডে ও গুঁড়িতে লম্বালম্বি ফাটল ধরে ও তা 
থেকে লালচে বাদামী রঙের তরল পদার্থ বের 
হয়। এতে আক্ৰান্ত জায়গার ভেতরের আশ 
পচে হলদে ও কালো হয়ে যাঁয়। এই রোগের 
হাত থেকে গাছ বাচাতে হলে আক্রান্ত অংশ খুব 
ভালভাবে পরিষ্কার করে চেঁছে এ স্থানে বোর্দো 
মলমের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। 





ই গরুকে তুম খ! 
খ [ওয়ান 


গাই গরুর খানেক প্রয়োজন প্রধানত; তিনটি কারণে ১) পরীর । রক্ষা, A) হং 8 


: উৎপাদন, এবং (৩) গর্ভধারণ | শরীর রক্ষার জন্য খাবার রোজ দয়কায়। ye উৎপাদন ও < 


গর্ভধারণ অবস্থা গরুর লব সময় থাকে না । বছরের বিশেষ বিশেষ সময় এর একটি a এক 
| সঙ্গে ee অবস্থাই থাকতে পারে । অবস্থা অনুযায়ী দৈনিক খাবারের mate কম যেশী 
হয়ে খাকে। কাজেই আপনার গাই গরুর কোন্‌ অবস্থায় দৈনিক কতটা খাওয়াতে হযে a 


_ শীচের তা! লকা থেকে জেনে মিন | 








সংকর গরুকে 





শরীর ৰক্ষাৰ জন্য an 
8 কেজি 8 থেকে ৬ ফেজি 
ছানা জাতীয় সুষম খাবার ১ কেজি থেকে _ ২ কেজি _ 

চু ১ কেজি ২৫০ গ্রাম 2 
(এই পরিমাণ খাবার দৈনিক দিতে হবে ) 








; pry দেওয়ার সময় 
দানা সা সুষম খাবার দৈনিক অতিরিক্ত দৈনিক অসিত | 
> cafe (প্রতি '_ ১কেজি (প্রতি 
আড়াই কেজি হ্'কেজি = য় 

১ কেজি ২৫, গ্রাম __ ১ কেজি ৭৫০ গম = 












২২ 


কতটা খাওয়াষেন কতটা খাওয়াবেন , 
১ 





তীয় Waa খাদ্য নিজেই ros a নিন 
| দানা জাতীয় সুষয় খাদ্য তৈরী কয়া সহজ । এতে খরচও কম হবে, খাদের গুণাগুণ = 
_ সম্বন্ধেও নিশ্চিত হতে পারবেন। ১০* কেজি সুষম খান্ত তৈরী করতে হলে কোন্‌ জিনিষ 









কতটা মেশাতে হবে তার পরিমাণ দেওয়া হল । 


খইল জাতীয় খাবার-_বাদাম, তিসি, তিল, সরষে খইল ইত্যাদি -- ২৫ থেকে ৩৫ কেজি ৃ 
(ছাট ও বড় জাতে দালী-__ভাঙ্গা ভুট্টা, গম, জোয়ার, যব -- ২৫ থেকে ৩৫ কেজি = 


ৰ - জানা শস্যের উপজাত ভ্রব্য-গমের ভূষি, চালের কুঁড়া ইত্যাদি = ১৪ খে wa কেজি 
_ ভাজ জাতীয় UIT গুঁড়া eer, মধুর, ছোলা বা ময় চুনী _ ৫ খেকে ১" ন 





wa _ কেজি. 
_ খনিজ পদাৰ্থ a মিনাৱেল মিকন্চাত জের: 
= মোট-- ১৪০ কেজি 


__ প্রতি ১৯০ কেজি সুষম খাবারের সঙ্গে ২* থেকে ৩০ গ্রাম ভিটামিন ‘এ’ ও ‘ডি’ মেশান | 


সবুজ ঘাস 


_ ॥€ সবুজ ঘাসে এমন অনেক মূল্যবান উপাদান আছে যা গাই গরুর শরীর রক্ষা ও we 





এ... উৎপাদনের জন্য একান্ত প্রয়োজন ৷ তাই রোজ কিচু সবুজ ঘাস খাওয়ান। ৰ 
_ জত প্রতি কেজি দানার পৰিবৰ্তে ১০ কেজি সবুজ ঘাস দিয়ে দানার চাহিদা ভালো ভাবে 
মেটানো যায় |. 


©] we তৈরীর খরচ কমাতে হলে দানার বগলে রোজ কিছুটা সবুজ ঘাস দিন। 


€ সবুজ খানের জন্য খরিফ খন্দে দীননাথ যাস, গাই কলাই, GH, জোয়ার, বরবটি, টিওসেলটি 
এবং রবি খন্দে জই (ওট্‌স), বারসীম, লুসার্ণ ইত্যাদি চাষ করুন। সব সময়ের জন্য 
উচু জায়গায় উন্নত জাতের হাইব্রিড নেপিয়ার ও জলা জায়গায় প্যারা ঘাসের চাষ 
কবতে পারেন | 





od ; বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্বাৰডালয় সম্প্রসারণ শাখায় সৌজন্যে 





হত 








কিষাণ মেলা-_কুষি প্রদর্শনী 

_ উত্তর ২৪-পরগণার বাগদা ব্লকের হেলেঞ্চা বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত ১৪ ও ১৫ই 
জামুয়ারী ৮১ অর্থাৎ ছুদিন ব্যাপী কিষাণ মেল, কৃষি সম্মেলন ও কৃষি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন 
জেল! কৃষি বিভাগের পরিচালনায় কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রী রবীন্দ্র নাথ কুণ্ড! মেলার 


উদ্বোধন করেন বাগদার পঞ্চায়েত সভাপতি শ্ৰী প্ৰবোধ দত্ত চৌধুরী। প্রধান অতিথির আসন = 
অলংকৃত করেন কৃষি বিজ্ঞানী ও বিশেষ আধিকারিক ডঃ Bate ভূষণ চট্টোপাধ্যায় । | 


ডঃ চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত কৃষকদের ফসলের Cal পোকা সংক্রান্ত নানান প্রশ্নের জবাব দেন। 
কৃষি সংক্ৰান্ত বিষয়ে আলোচনায় যোগদান করেন AEM কনক কমল চ্যাটার্জী, বরুণ মাইতি, 


| টারুরঞ্জন সেন, অজিত চৌধুরী, উত্তম মজুমদার। প্রাণেশ সরকার প্রমুখ ৷ বনগী। মহকুমা কৃষি = র 


আধিকারিক শ্ৰী অরুণ চক্রবর্তী জানান মহকুমায় এবার রাবতে ১৫ হাজার একরে সরষে চাষ 
হয়েছে, গতবার ছিল ৮৪৬০ একর । এই মহকুমা থেকে এবার ১৭ টন উন্নত বোরো! ধানের 
বীজ সরকারী দামে কৃষকদের বিক্ৰি করতে পারা গেছে, এ কথাও তিনি বলেন। মেলায় 


 ইন্দো-জারমান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের ভ্রাম্যমান মাটি পরীক্ষার গাড়ী থাকায় দুদিনে প্রায় ছুশোটি = 


২৪ 


ব্হুদ্ধর| £ £ চৈত্র £ ১৩৮৭ 









| নমুন| সংগ্ৰহ ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার ব্যবস্থা কর! সম্ভব হয় বলে Q প্রকল্পের 
[শোক বন্দোপাধ ধ্যায় জানান। aie সংস্থা ধারা প্রদর্শনীতে যোগদান করেন তাঁর হলেন 
ইণ্ডিয়ান « লমিটেড, শস্য সংরক্ষণ অভিযান পূর্বাঞ্চল, খান ও পুষ্টি সংস্থা ভারত সরকার, 
পরিবার ব ক 14 বাগদহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ এবং বয়র| অঞ্চলের মহিল| সমিতির ছারা প্রস্তুত 
নানা গ্ৰামীণ হস্তশিল্প সবজি প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা রাখা হয় ও পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষকদের 
দ্বিতীয় দিনে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। হেলেঞ্চার সদানন্দ বিশ্বাস, কুলবেড়ীয়ার 
ভোলানাথ সাহা, বারাণসীপুর গ্রামের কমল বিশ্বাস বলেন কৃষি সম্প্রসারণ aides হওয়ায় 
এলাকার কৃষকদের যথেষ্ট স্ববিধা হয়েছে, কৃষি ও কৃষকের উন্নতিতে এই কাখালয়েৰ মাধ্যমে 

একটা নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হতে অসুবিধা হবে না। 


বনী বাগদা কৃষি কথা 














i | এবার কৃষি মরস্থুমে বনগঁ| কৃষি খামারে গতবারের দু একরের জায়গায় চার একর আট 
শতক জমিতে বি-৫9 জাতের সরষে চাষ কর! হয়েছে । আর বাগদা কৃষি বীজ খামারে বি-৫৪ টু 
জাতের চাষ হয়েছে 'হ একর সাতচল্লিশ শতক জমিতে। এ প্রসঙ্গে বনগাঁ মহকুম! কৃষি 





_ আধিকারিক শ্রী অরুণ চক্রবর্তী তথ্য সংস্থার প্রতিনিধিকে বলেন যে এবার বনগাঁ মহকুমায় সরষে 
চাষ অনেক বেড়েছে । গতবারের আট হাজার চারশো যাট একরের জায়গায় পনেরো হাজার 


ks 


একরে সরষে চাষ হয়েছে। সমগ্র জেলায় এবার সরষে চাষ হয়েছে সাতাশ হাজার তিনশো! চুয়ান্ন 


_ একরে, গতবার হয় একুশ হাজার অটশে! আটফট্টি একরে ৷ এ তথ্য জানালেন জেল পাট উন্নয়ন 
আধিকারিক শ্রী হিতেশ থোষ। এসময়ে কৃষি জ্ঞানী ও রাজ্য কৃষি বিভাগের বিশেষ 
আধিকারিক ডঃ নুধাং ভূষণ চট্টোপাধ্যায় খামার পরিদর্শনে এসেছিলেন । এবার বনগঁ৷ 
মহকুমায় ১১ হাজার একর গম চাষ হয়েছে । বাগদ! কৃষি খামারের ইন্দ্রমোহন বাবু বলেন, 





এই রবিতে ধামারে মোট ১৮ একর ৩ শতক জমিতে চাষ হয়েছে । এর মধ্যে গম ৮ একর ১৯ 


শতক, আলু ৫৩ শতক ও বোরো! | একরে চাষ করা হয়েছে। শ্ৰী সমীর রায়, ফার্ম ম্যানেজার 
বনী কৃষি খামার জানালেন, এবার খামারে রবি saga মোট ২১৩৩ একরে চাষ হয়েছে 
এর মধ্যে গম ৫ একর, মুনুরী ৩ একর, কোরে! ৪ একর; তিল ২ একর ও মুগ বি-১ তিন একরে 
চাষ কর! হয়েছে। = 


খোলাপোতায কুৰি প্ৰদৰ্শনী 





৷ সম্পৰ্ক ' গড়ে তোল! ৷ এয়ই as প্রতি ব্লক এলাকায় দুদিন ব্যাপী কৃষি প্রদর্শনী, কৃষি সম্মেলন, 


নতুন কাৰ্ধালয়, নতুন পরিবেশ। তাই দরকার এলাকার কৃষকদের সঙ্গে আরও ‘fifty | 


aie প্রতিযোগিতা, কৃষক প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন উত্তর = 


বহ 





ৰ রা: : থাকিল a: ১২শ সংখ্যা 
জেল র মুখা vf আৰিকাবিক জী be ngs 





আৰৱৰ ae উদ ছিলে peli aay বকের পঞ্চায়েত সমিতির mainte 


শ্রী নারায়ণ চন্দ্ৰ মণ্ডল। তিনি বলেন গ্রামীণ এলাকায় এধরণের শিক্ষামূলক সম্মেলন হওয়া 


_প্রয়োজন। বি-ডি-ও শ্রী শীতলাদাশ গুপ্ত প্রধান অতিথির ভাষণে জানান, এধরণের কৃষি মেল! 


অগে ইয়নি। | জেলা শহ্ রক্ষা আধিকারিফ গ্রী চারুরঞ্জন সেন জানান এই ছদিনে সাতার লয় 


কৃষক এ প্রদর্শনীতে আসেন ও সবজি প্রতিযোগিতায় কৃষকদের মধ্যে বেশ উৎসাহ দেখা যায়।. 
পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষকদের পুরস্কৃত করা হয়। কৃষক প্রশিক্ষণে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের চাধবাস সম্বন্ধে. 
শিক্ষ দেওয়া হয়। ওয়েষ্ট বেঙ্গল আাগ্রো Reie কর্পোরেশনের ইল থেকে লাঙ্গল, নিড়েন ex, 
ait মেসিন, সীড বীন প্রভৃতি বিক্রির ব্যবস্থা কয়| হয়। waite যে লব লা! সল.দেয়। 


তাদের মধ্যে বি-এ-এস-এফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইণ্ডিয়ান পটাপ লিমিটেড, ভারত সরকারের খান্ত 


ও পুষ্টি সংস্থা উল্লেখযোগ্য । চাঁজনগরের whew Pew, ‘পশ্চিম বিৰিপুয়ের মহন্মদ বিলায়েং আলী , 


বলেন আলাদ। কৃষি অফিস হওয়ায় কৃষকদের চাষবাস সন্বন্ধৈ জানার লুবিধা হবে, আণ্রাহও 
বাড়বে। 


ফল সংবাদ 





৫০ হাজার গাছে কীট নাশক ওধুধ স্প্রে কর! হয়েছে । গতবারে জেল! কৃষি বিভাগের তত্বাবধানে 


৪০ হাজার গাছে স্প্রে কর! সম্ভব হয়। হাবড়া, ব্যারাফপুর, cone, বি বলিযহাট ও বারাসাত 


এলাকায় গাছে ওষুধ ছেটানোর ব্যাপারে কৃষকরা খুবই সচেতন। জৰী চৌধুরী গ্রাম পৱিক্ৰমায় 
সময় সংস্থ| প্রতিনিধি শ্ৰী কনক চ্যাটাজিকে আরও বলেন, গতবারের দুশোটির জায়গায় এবছয়ে 


পাচশোটি টক কুলগাছকে কলম ( বাডিং ) পদ্ধতিতে fa কুল-এ পরিণত করার লক্ষ্যমাত্ৰ| ধরা 
_হয়েছে। বিশেষভাবে সুন্দরবন এল!কাতেই বেশী জোর দেওয়া হচ্চে। জেলায় পেঁপে চাৰেয় = 
দিকে সকলের নজর পড়েছে। গত বছর দশ টাকায় ১০০টি চার! এই হিসাবে দেড়লক্ষ পেঁপেয় = 
চারা বিক্রি হয়। এবছরের লক্ষ্যমাত্রা পাচ লক্ষ ৷ বনগীর কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক Qa 
ন | রোৰাস্টা | 






পাল জানান ১৯৮০-৮১তে বনগাঁ কৃষি খামার থেকে ছাহাজার নারকেল চারা, ছ’ 
জাতের কলা চারা এবং একশ! চল্লিশটি বীজহীন লেবুর গুটি ও পাতিলেবুর চারা ৃ ক্রি কৰ 
চারার চাহিদাহুযায়ী খামারে বেশী চারা cea} করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে 


সি 





| উত্তর ২৪-পরগণ| জেলার ফল উন্নয়ন আধিকারিক ভী' অজিত চৌধুরী & জানান এৰায় ৷ 
জেলায় আমের শত্ৰু শোষক পোকার হাত থেকে আমের মুফুল ও গুটি বাচানোর জন প্রায় 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ত” টি 










ঢালী কৃষি মেল, কৃষক প্ৰশিক্ষণ, সবজি প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠান এলাকার কৃষকদের মনে = 
পাত করতে পেরেছে। মিনাখী কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় ও উত্তর ২৪-পরগণা জেলা কৃষি 
ভাগের যৌথ উদ্যোগে কার্ধালয় সন্নিহিত প্রাঙ্গণে কৃষি অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন-_ অনুষ্ঠান 
_ সভাপতি জী গোবিন্দ পদ দাস। প্রধান অতিথি ছিলেন জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক 








উত্তর ২৪-পরগণার Raiding অনুষ্ঠিত গত ২য়| ও শর! ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ wine ara টা, 


শ্রী বিমলেন্দু গাঙ্ছুলী। জেলার পাট উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী হিতেশ ঘোষের পরিচালনায় কৃষক 


প্রশিক্ষণে প্রায় ৪০ জন কৃষকের সঙ্গে চাষবাস নিয়ে আলোচন! করেন AKA সমর মিত্র, কনক 
_ কমল চ্যাটার্জি, বরুণ মাইতি ও অমর সেন। বৈকালিক অনুষ্ঠানে কলকাতার পাতিপুকুরের 

শিব সংঘের ব্রতচারী বিভাগের ছেলেমেয়েরা লাঠি ও অন্তান্য খেল! দেখান। পরে ইণ্ডিয়ান 
_ পটাশ লিমিটেড থেকে কৃষি তথ্য চিত্র দেখান! হয়। ইন্দো-জার্মান সার প্রকল্প সংস্থার 
মামান মাটি পরীক্ষার গাড়ী থাকায় প্রায় দেড়শো মাটির নমুন! সংগ্রহ ও সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা 
রা সম্ভব হয়। ওয়েষ্ট বেঙ্গল এা্রো-ইগ্াপ্রিজ করপোরেশন ষ্টল থেকে বিভিন্ন মাপের 
(নেকগুলি Ae বীন কৃষকদের কাছে বিক্রী সম্ভব হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত চাপালী গ্রাম 
“পঞ্চায়েত প্রধান আবু তাহের, মিনাখী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দিলীপ রায়, ছয়ানী গ্রামের কুব্তালী 
_ গাঞ্জী ও হানিফ মোল্লা বলেন তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস আলাদাভাবে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় anes ৰ 
_ হওয়ায় কৃষি উন্নয়নের কাজে উন্নতি হবে। 















aa 








TAHA ১ ১৩৮৭ 










ঘোষ | রাতে ক্ষুদ্ৰ সেচের হাল চলছে | 
rl মাটি পরীক্ষার গুরু ও সুযোগ 


নন্দ = | অরণ্য ভাবনার গভীরে 
নন্দ গোস্বামী | এসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে 
নন্দ গোস্বামী | কৃষি ও কৃষ্টি : খতু শরৎ 





যে ফলটি সবার = (আহিন) 
মুখোপাধ্যায় | ফলবাগান পত্তনের পরিকল্পনা | me ( ধন) টং 


att | হস্তচালিত তরল ওষুধ ছিটানোর যন্ত্রের ব্যবহার ও রক্ষণ ব্যবস্থা! | চৈত্র) ৰু 
হাজর| | বাউনী বাঁধবে চারুবতী ( কবিতা) ( পোৰ ye 


বর্মণ | মাটির মমতা (কবিতা!) (শ্রাবণ) = 
ডঃ দেবগ্রসাদ ঘোষদস্তিদার | শক্তির ঘাটতি পূরণে বায়োগ্যাস প্যাক A ফাল্গুন) 


জৰ লেপ | গ্রামবাংলার সকাল (কবিতা) (বৈশাখ) ইং 





ae মিত্র | সরগুঞ্জার চাষ f oe ৷ ( শামি ন 
মিত্ৰ | মিত্র | তৈলবাঁজ উন্নয়নে সরকারী সহায়ত। a 7 তি ro 








টা au) | ভালশস্থ চাষে “রাইজোবিয়াম = রা বৈশাখ ); 
পরিনল চক্রবর্তী | খরিফে নয় রবিখন্দে অড়হর চাষ করুন 

ডঃ প্রকাশ চন্দ্ৰ মিত্ৰ (ত্ৰয়ী) | পাটেয় ভাল আঁশ পেতে হলে কি করতে হবে 
প্র দীপ চট্টোপাধ্যায় | শিউলিগন্ধ। আশ্বিন (কবিতা) = 

উজ মণ্ডল ৷ টমেটো চাষের ore 











ba on | গবেষণাগারের সুফল সম্প্রসারণে | একটি প্রকল্প 


২৯ 


















| লা : ey : a = 





ইতি | দীপাবলী উৎসব কি কৃষি উৎসব! 
চাঁধুরী | আয় মেঘ নেমে আয় (কবিতা) 


থ সেন | আখের ফলন বাড়ান 


| নতুন আত্মবিশ্বাসে তপনের মানুষ 
_ মধুমিতা চট্টোপাধ্যায় | আমি হারিয়ে যাই (কবিতা) 
মুকুল বাগচী | বেকারত্ব ও দারিজ্রয মোচনে গ্রামীণ শিল্প 
মুকুল বাগচী | আলোয় ফেরা টু 
_ মৃশ্বয় ঘোষ | বাড়তি লাভের প্রতিশ্রুতি কাঁকরোল 
a. 
ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি | চাষবাসে কিছু ate সংস্কার 
_ লালমোহন প্রামাণিক | আমের শোষক পোকা ও তার প্রতিকার 








পদ সরকার | অম্ন মাটিতে চুন দিন 

সরকার | বীরভূম জেলায় ধানের চাষ-_সমন্যা! ও সম্ভাবনা 
a মিত্র | cole পার্ধণের একথ| সেকথা 

a আমন ধানের সার প্রয়োগের lial 





চল মাইতি | উন্নত প্রথায় নারকেলের চাষ 
রায় 1 গমবীজের , গুণাগুণ রক্ষার সহজ উপায় ae 
ৰ চট্টোপাধ্যায় | গমের প্রধান রোগ ও ৪ তায়ে প্রতিকার 





লস ও 


a os 


a | cata ধানে saan সার প্রয়োগ ce 
(ete) 

(আহা), 

(কান্তন ) 


rt || মহিৰাদলের রথের মেলা : কৃষি ও শিল্প মেলা ই, 


ন paste | sgh জাল আশ cree হতে যি বনতে হযে ৰ 





(wate) 


( বৈশাখ ) 


(শ্রাবণ ) 
(আশ্বিন ) 


(ষ্ঠ) 
( আধাঢ় ) 
( কান্তিক ) 

(চৈত্র) 
(বৈশাখ) 


(আছ) 


(বৈশাখ) 


(চৈত্র) 


(পোষ) 


টি গো 


x to 


(ane) 


| পারে র ভাল আশ লৈতে হলে কি করতে হবে. 


| (খাৰ) 












ৰ 


| রন Me 
জুস et 


: জা মনগুমদার | 

= লেখা ঘোষ | কৃষিপণ্য বিপনের একটি নয়া ব্যবস্থা 
a হুলেখ! ঘোষ In ঘরে বসে | আয়ের একটি পথ 

: হজের কুমার রা | if চাৰে হয় ও পরত 

ও ছেমেন্্নাখ সমান্দার | কলবাগান ten প্রাথমিক কাজ 





(বৈশাখ) 
(ভাজ) 
ae (কানন) রি 


(sat) 


: (wat ) | 
( আযাঢ় ) 















পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ রুষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পৰ্কীয় সরকারী ৷ 
. নীতি, প্রকলপ-গরিচিতি ও কাজের অগগাত, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের বাবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিখণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কুষকদের স্থানীয় এবং 

“সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎসাচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও AWARE, ভূমিসংক্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহ'স্থ্যবিজ্ঞান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষথ্িভিডিক কুটির ও ক্ষ.ছশিল্প, any অর্থনীতি ও কর্ম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি ৷ 


রচনার Oe সন্মানমূল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মোলিক রচনার জন্য প্রকাশিত হবার পর) নিঙনলিখিত হারে 
সদ্মানমূল্য দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষ প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ $ ৭৫ টাকা, খে) সাধারণ কুমি প্রযুজিগত 
টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ $ ৫০ টাকা, গে) সাধারণ কৃমি বিষয়ক প্রবন্ধ/কুষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ so টাকা, তে) কবিতা প্রেকুতি ও গ্ৰাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা ॥ 
রচমা ফুলক্ষেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইক 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমলোনীত রচনা ফেরছ পাঠান হবে না । 


আহক হবার নিয়ম 2 যে কোন মাসে বসুন্ধরা গ্ৰাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে ton পৰ্যন্ত 
এক বছরের কম সময়ের জন্য প্রাহক করা হয় না। বছরের যে ফোন সময় গ্রাহক হলেও বৈশাখ থেকেই তাকে 
প্রাহক হিসাবে গণ্য করা হবে এবং সেই মাস থেকেই বই পাঠানো হবে । মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূলা 
২৫ পয়সা। অগ্রিম এককালীন প্রদেয় বার্ষিক চাদার হার ৩০০ টাকা । চাঁদার টাকা “sie অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-এর 
নামে জোখা রেখাক্ষিত Gas) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধামে প্রধান সম্পাদক, MAT, 
অফসেট প্রেস, ৪২, প্রাহাম্স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । ভি-পি যোগে কোন বই পাঠানো 
হয়না । পোস্টাল অর্ডার বা চেকে গ্রাহকের নাম ঠিকান। স্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখতে হবে। 
বিজ্ঞাপনের হার ও প্রেখম পরচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) ঠ প্রচ্ছদ (৪খ কভার) £ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়|৩য় কার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা» সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা $ ২০০ টাকা । 
1; বামিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাগনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং “আই-ই-এন্-এস্‌? দ্বারা স্বীকৃত = 
এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মলের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 
“সুন্ধরা'-র বাইরের মাপ ২৩৫ সে, মি, x ovo সে, মি, এবং ছাপা অংশের মাপ ১৮৫ সে, মি, ১৩১২৫ সৈ, মি. 1. রর 
ইহা একটি কুরি-সম্পর্কিত ব্যবসায় এবং প্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাগন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) = 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় 
“প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পর্লিকায় বিজ্ঞাগন দিতে পারেন | | 


কমিশন এজেন্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিরুয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয় । ১০০ ei 



















ELE BL LE 50555555155 পি পিস “wombat SEER এ এই maine এদ%-= === | 






| জঙ্গল, থেকে তৈরী বে উচ্চমানের “ni বা জৈব লাব । | aie | 









মূল্য কমপক্ষে ১০০৬ “tre ৷ আমাদের এক টন “সি সম্পদ’ জৈব সারের 
সায়নিক সারের মূল্যের ৫ থেকে অনেক কম। a on পরিমাণে জৈব | 


টু “agent : অগ্রহায়ণ: : ১৩৮৭ 


৷ ারখান থেকে! এছাড়া চা স্থানীয় কবি অ কিস কে কে 









